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দরবারী কানাড়। 
*জনকোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী 


কথাক্ত 


রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি । ॥বহু রাজন্ঠবৃত্তের প্রচেষ্টাক্স বহু শিল্ী- 
স্থপতি, কারিগরের ম্েদে, শ্রমে, প্রতিভার অবদানে এউ মহৎ নগরীর 
বিকাশ, প্রহ্মুটন । এই কাহিনী শুখু রোমের নয । অন্ঠেরও । 
কলক।তাব্রও । যদিও নগর কুলপঞ্জীতে ০পে নিতাস্তই অধাচীন । 
এবং লজ্জা এবং জন্তশোচনাত্র কথা এই লেদ্দিলের শহর কলকাতার 
আছ্িকালের__-তার সতিকাগুহের সণক্ষিপ্ু সমযের ইতিহাসও যত ব! 
নিসা সহকারে বস্তনিষ্ঠভাবে আজও “লখা হল না । 

কিন্ত সেকথ! পাক । প্রাচ্যের সঙ্গে প্রজীছোর নে বানিজা প্রবাহ 
শ্রাব আবহমান কালের । সপ্ুম শতাব্দীতে ভাবত" নৌবানিজ্যের এই 
ধারা হুর আরব জাতির হাতে শি পড়ে। এব যুক্োপীযরা 
'াসার আগে তারাই ছিল এই বানিজাক্ষেত্রের মূল ইজারাদার । নাঝে 
পিছুদিন নিক্পন্থুণ করত পঠ.গীজরা । এক্বারে প্রা শেষ দিকে এল 
ইশ্বেজরা । উতর্রেজরা! ভারতবষে নন মাটিতে পা দেবার প্রায় শ ছুই 
বছর পব্রে তাদের বাণিজা রণতরী নোঙর কনে ক্রতাশ্তটির হাটে। এবং 
এই শ ছুই বছর ধরে তার! ঘুরেছে বন্দরে বন্দরে । কুলিশ কনে 
দ'ডিয়েছে দরবারে দরবারে । জমি কিনেছে কোথায় বা জবপ্প দখল 
করেছে কুঠি বানিবেছে তুলে নিয়েছে, আবার বানিষেছে। কোথাও 

1 হুকুম নিষে কোথাও বা বিনা আদেশেই । তবে প্রাঙ্গন কোথাঁওই 
নিবিরে নয় । সাজদরবারের আন্ুবুল্য লাভ করলেও হল্নত মুঘল 
আমলার হাভে নিগুহীত হযেছে । আলাম দেয় তে! মোলাক দে দি 
-_-এ+ সব কিছুর ফধসলা করেছে আখেরে হয়ত তলোযাকের ডগায় । 
কুটবুদ্ধির দাঁপটে। সেই আপদলক্ঁল সন্দেহ-»ংশয়ের চডাই-উতন্লাই 
পেক্জিয়ে বহু দটনাবশ্ত, নান। ঘোবাখুর্ি । শেষ পধান্সে তারা পৌছার 
সতান্ুটি-_-আজকের কলকাতা _একদ] বৃটিশ ভাব হবষের রাজধানী | 

এতিহাঁসিকরা মনে করেন, যুরোপীত্ঘ শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবর্ষে আধুনিক অধ্যায়ের স্ত্রপাত। বদদিও এরা কেউই 
ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত বহিরাগত শক্তির মত স্থলপথে আসেনি । 
বঙ্গোপাসাগর, ভারুত মহাপাশর বা লোহিত সাগরের রক্তাক্ত 
জলধারার একটা! তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ তটভুঙ্বির গায় হোখান্ম এরা । 
বাস! বেধেছে এবং একসমরে বুবৃধান্ রাজন্বরবারের কোন্দ একটির 
পক্ষাবলন্বন করে ন্হানয় রা্রশাসলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার কগ্পেছে 
এই কান শুধু, ইংক্সেঅরাই বগ্েছি। এই ব্যাপারেও অগ্রদূত সেই 


২) 


পড ।জন্রাই, বাত্র। কালিকটের নাপ্রিকেলবাপ মমি” বন্দরে নোতবর 
করোছল ভাল্গোডাপাষার তেতৃত্বে সতেগহ মে ছচোাদ্দশ আটঢানব্ই। 
নব) -গের কতিহালে এতবড বুগান্তকার" ঘটনার লভির নেই | হিন্দুত্রাক্ঞ1 
জামোবধনের দরবারে আঁএব ০পলেও ক্ষমতালিল, পক শাজ বাপ 
জচিন্েও প্র।৩পাক্ষ কোচিনের দ্বানের সঙ্গে মিতালা' পাক্তিষে পশ্চিম- 
ঘা ৮প লে?র্দশ।য পাজনুবশের মানে শিজেদের গতিষ্ঠ ৩ করে ষেলে। 
বযে€£ লহপের সবেহ্‌ আবিডু ৩ হলেন আা বাঁনলো গ্ আলরবুকা গণ? | 
এসেছিলেন নে বহনে কর্তা ভাব [৯৬ জাচপ্পে বিজাপুরেক কা ০ন্ে 
শোষা কেডে নিষে হযে বলালন €সহ পড় গজ “পনিবেশের দতহতের 
মানিক 1 সার পশ্চিমঘাড চপ লেগ বু বু দিগন্ত নলভলের জঞঞিহত 

শাক নিঘামক । কার্প একলিম বিদ্বেষ এই পু তভ শাধক ভারত 

বষে পর পুশেে গা » পলিবেশেরর চল] কারাটিত তি 1 প্রচলন শক্তি 
চেষেছিলেন ওখএম ৩ সো ভ।গত ব সমাভ ৩াখ ভাত ববদিরদেেক 


ভারত য পা গ্রহণে ৬তৎ্সাহি 5 ণঝেছলোন ॥ বালণমে পত  জ শান্তি 
গোরা থেকে নল শি সালসে এব।লন6 1 বান ত হগাশাভেল 
কাছ সাসোম আব মন 25 ছটিযে পডেছ্িল | আহাদশ শত-ত্র 

- ৮৬ক্ে পড। 


পায় মাখামা।% ভবভব পাজখতশেত মত পড় 2 
সালনে।6 আজাব বোনন বড়ে সিল মানা প্রা শ(৩1হানেন তাসল 
কাশি শ। কেডে নেয় গাল” | 

কিন তওদিলে হণপেজক্া। এসে গভে ডাতেগগা এলে হাছে। । পে তে 
বিজ্ঞ এসেছে করাল রা9। এব" এই সব বিদেশ পের মবে। বাবলাহঘন্ 
দিক দিবে ভাপা! গবচত্ শবাচষে লিন আশ কিক সা 1 উজপ্নাটি 
হযে, কবম্ল ৬পাবল ঘষে ঠাপা বে বা -লাপ একাশু গভ রে »৭ু 
প্রবেশ করতে পেগোছিল | ভাকস পর এক তারা বুঠি বা।নযেহিল 
মহুলিপন্তম্‌ পলিকঢ পা বিষ্টি পওস্‌ ক।র্িকল, চু ৮৬1 কাশিম 
বাজ'প বরানগার পাদল্া বা নঙ্প্প নঙগা শন এবং কোচিন। শান 
আটাম্ন বঙ্প্র সসব লোশছিল ভাদ্রে এই বাশিজ)জাল বিস্তার কর 21 
পতু গাজদর্ সপ্লিষে পোপাব মশলার বাণিজ্যে নিরগ্কুশ আধকান এক 
ছত্ধ আধিপত্য প্ররতিষ্ঠত করতে । ববনে ডা” বা ওল দ"[জ ইঞ্চ ইত্িল। 
কোম্পানী জন কোম্পানী ক ব্হপ ছযেকেস ছোঁত কিপণ্ড একাও 
চেক্সেছিল ইংন্রেজদের মতই পুবদেশে বাশিজ্যের মনোপলি । বলাবান্থল।, 
অপহ্য়মান পওগজদের জাবগা দখলে তাদের অহ্থবিবা হ্যনি | 
কিন্ত একাধিপভোন প্রশ্থে সংখাত লাঙল ইংরেজদের সঙ্ে | এবং সে 
লড়াই চরম পণীয়ে পৌছুলে বিদরে--টু চড় ও চন্দননগরের সাথে এক 
জায়গার । এর ফলাফল চুড়াস্কভাঘে স্থির কমে দিল ইতিহাসেক্স গতি ॥ 


€৩) 


ওলন্দাক্ষদের ন্বপ্র সৌধ ধুলিসা২ করে ইতিহাস বিধাতা যেন বরাভব 
দিলেন ইশব্রেজদের -_-তোমাদের অয হোক । 

ভাব তশরজরা বেশ কেতা চরস্ত জাচি। এভটা সাজগোজ করে 
কান বিদেশী জাঠই পা দেয়নি ভাক্ভতবদে বু মাটিতে । তারা যে 
ব্রজার জাত একটা পাজকশ্য আভিজাত তাদের আচার আচরণে, 
আরব কাযদায ৮ চার বামাতে ভতযছিল। “নপোলিষন যতই 
তাৰ বানর লাভ বাল লি? দককন না "কন শাবা। ঘে কেবল পালা 
বাঢচখাব্রা নেষে এদেশ পদার্পন কবুনি সেডা তারা বরাবরই বলতেন 
নঘন্চিল। ভাদর বাইদত সাব উশাস রা এদেশ "ছনণড বাবার সমঘ 
* পন শে হাতর্দিয সবক্াপ ভান ভাপ শার্া ১ ৮৮ রবে শিষে ছলেন 
_লুবাত আাগ্রা আহমদাবাদ আব শ্বরিত পালাতোর মেত বরোচ। 
শব্রেবাল্র ভতদেল ক.ঠি বলল বান্ধব মহলিপন্ষ মাদাজ উনব্রলরকার 


পি শে হবিসব্রপুত্র বাদলথন আব্র হাল" । ক'পপল পাওনা, 
ল্শ্নবাশবর | মঝে মালকা গাকা বাজমহল । এব” অবশেষে 
তাস্তটি । 


হতিমাথ জব ণ এালছিল অ'রও অশ্নতক হরাপাধ জাতি_জামান 
দ্িনেমার এব সুব্য 5 ফরালীরা | তব করাল তর পুরাপুরি সরকাপী 
প্রস্ষ্টী।  *কেবারে পাবলিক দসেকতর সন্ত ভু টিকনর*, রিশন্য 
আব “কা নবা 9 প্রমুখ রাগ্তনাবকরা পশ দেশ বাটিজে বর মাহাত্ম্য অন্ষ- 
“বন ক প্রবাল তু তস্তিয1 ল্োম্প'ন্* পঞওন করল । এব" তাদের 
প্রথম কুঠি ইরেগদের মতই বন সবাটে-_যোলশ ৮টি খগান্দে। 
স.ব্রাট খেক মহলিপও। পভুশীছর্দের তথন দেশ্কাদশা। কাজেহ 
ক্হজে মাদ্রাজের কাছে সানগোম তাব্র$ েডে নিলে । কিন্ড পন্দ বছরই 
গোলকুগডার স্বলতান আর ডাদের যৌথ আক্রমনে সেটা বেহাত 
হযে চলে যায় ডাচদের হাতে । কিন্তু এই বছরভ ভারা ভালি- 
কোগাপুরসের মুসলিম সুলতানের কাছে একটি ছোট গ্রাসের মালিকান!? 
পেয়ে াব__সেই গ্রামই আজকের পণ্ডিচের" । আর বাঙলাঁদেশে নবাঁব 
শারেন্ত। খাকে জপিযে ভাবা নতুন আব একট উপনিবেশ গে তুলল 
ভাগীরতীর তীরে- আজকের চন্দননগর । পশ্ডিচেরী সানঘোদের সত 
সামগ্রিকভাবে ভাচেব্রা! কেড়ে নিলেও আবার ফিরে পায় করালীরা | 
কিন্ত অষ্টাদশ শতকের “গাড়ার শিকেই হারিয়ে যায় তাদের প্রভুত্ব দুরাট 
আর মহ্লিপহসের কৃতি থেকে । কমেক বছরের মধোই জবঞ্ তার! 
অধিকার করে মাহে আক কারিকল । কি তখনও পর্ঘস্ত তাদের নজর 
এদেশ অধিকারের দিকে নর, ভার লগ্নীর ভাগারটার দিকে । কিন্ত 


€৪) 


কালক্রমে এলেন ডুল্লে। ওদিকে লর্ড ক্লাইভ । কর্নাটকের পন্র পর 
লডায়ে ঠিক হয়ে গেল বীরভোগ্যা এই বদুহ্ধরায় ই-বেজর! থাকবে 
ফরাঁলীর! নয় । কলকাতাই থাকবে চন্দননগব্র নয় । 
নল মেখল। সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে ঘুরে ঘুগে ত'লেজদের ছন্ধাট থেকে 
স্বতানুটি পৌছানর অনধিক একশ' বছরের প্িক্রমণের কাহিনী 
সাটামুটি ক্রমাল্তসান্দে ভুলে বব বার 1 করা! হয়েছ । সেহ অগ্রথি ৩ 
তথাভিত্তিক ইতিহাস পব্রিবেশনে একদিকে ছুধন্স এক বিদেশী জাতির 
অসামান্ত সাফলোর কথা বিকৃত করা, হযেছে, তেমনি তুলে ধর] হয়েছে 
তাদের লোভ লালসা,ন্ষ্1 নিষ্টুরতা একা গ্র কাষন] ও বাসনার বৃত্তান্ত 
এবং ভুলে ধরা হয়েছে, সেকালের সমকালীন সামাজিক বিবর্তনের 
বপ্সালকিত অলিন্দের অজন্দ্র ঘটনাপুপ্ত । তবে বল। দরকার ৯ংরেজদেগ 
সব কঠির জন্ম-মৃত্যু-বিস্তাব্রের গল্প বলা যায় নি। কেবল ইতিহাসের 
দিক দিয়ে মুখা কুঠিগুলির কাহিনী বলা হয়েছে । তারই ভোক্তা 
হিসেবে হতানুটির শৈশব-যৌবনের কিছু কাহিনীও পরিবেশন কপ 
হ'ল । 
বলাবাহুল্য, এই অন্ুব্র্তন,. ইতিহাস নয়, ইভিহাসের প্িপুবক 
কথা ৷ বতদুপ জানা যায়,ভারতবধে ইংবাঁজ আগমনের ধাব্নাবাহিক এত 
কাহিনী ইতিপূবে আনালোচিত । কাজেই এই পথ নিভাস্তই অপরিচিত 
অশমিত বত । নত,ন পথিকের অবগ্ঠত ভাশ্তির অবকাশ আছে । ৩৭ 
নতুন দিগাদশনের এই 'অকিঞ্চিত্ণ র প্রচেষ্টা হুধীমহলের দৃষ্টি আকষণ 
করলে এবং সাধারণ পাঁঃচকের আনদের কারণ হলে কুতকৃভার্ধ হব । 
অলমতিবিস্তাঁব্েণ., 


নারায়ণ দত 


সৃষ্বাট থেকে মৃক 
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“লগুন এবং ডেভনের লোকেদের কাছে সমুদ্রের ওপারে অজানা পৃথিবী ছিল 
কতকগুল গুচ্ছ গুচ্ছ পরীব দ্বীপের মতন - প্রত্যেকেই বুকের মাঝে কিছু না কিছু 
বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষ। করছে--তার দুঃসাহসী রাজকুমারের জন্যে যে হয তার কাছে 
জীবন সঁপে চিরকালের জন্তে ঘুয়ে থাকবে-__নয়ত ফিরে যাবে রাশি রাশি এখরধের 
প্রসাদ নিয়ে তার দেশে আর ফোন এক পান্থশালায় তার মেই অজানার উদ্দেশে 
অভিযানের কাহিনী রগিয়ে রসিয়ে বলবে ।, 

বল! বাহুল্য এই হচ্ছে মহারাণী এলিজেবেথের লগ্ডন, প্রোটেস্ট্যাপ্ট ইংলগ্ড, শেক- 
স্পীয়রের ইংলণ্ড। দেই ইংলগু, সেই ইংরেজ যারা আরমাডাকে পযু'দস্ত ক'রে আত্ম 
বিশ্বাধে উদ্দীপ্ত । সাতসমুদ্র শাসন করার নেশায় মাতোয়ার। । বিশ্ব থেকে সম্পদ 
আহরণ ক'রে আনবার দুর্বার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত । উন্দাম। তরুণ গক্ড়মম সারা 
পৃথিবীকে গ্রাপ করার ক্ষুধার আবেশ করছে তাদের | ব্রিটানিকা রুল দি ওয়েভ” ? 

কিন্তু এটা পটভূমিক! মাত্র। আশু কারণ ইংলগ্ডে তখন গোলমরিচের দাষ 
বাড়িযে দিলে ডাচেরা। যেখানে ছিল তিন শিলিং-_একলাফে বাড়িয়ে কর 
ডাল -ছয় শিলিং; তাতেও হ'ল না--মাবার বাড়ল, বেড়ে দাড়ান আট শ্িলিং॥ 
সার৷ ইংলওের গৃহিণীকুল ক্ষুবধ। গৃহস্থরা ব্যতিব্যস্ত । একটা বিহিত করতে হয় ॥ 
মহারাণীরও বোধকরি টনক নড়ে থাকবে । 

কি করা যায়, কি কর] যায়-_-ভাবতে ভাবতে শহর লগ্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীরা; 
একটা মিটিং করে ফেললে । স্থান ফিলপট লেন। বাড়ীটা অলডাম্যান রবার্ট 
ন্মাইের | কাল--পেপ্ষ্বরের বাইশে । পনেরশ" বিরানব্বই শ্রীষ্টাব । মশলা ন! 
হলে তো! রহ্থই বন্ধ ইংলগ্ডে। তখন তার খাবার বলতে কেবল মাংস। আলুর যৃক্ 
দেখেনি ইংলগু। শাক-লবজির তধনও চলন হয়নি ভাল। ফল ফুলুরি তে! নেই বললেই 
চলে। কাজেই গরীব গুর্বোদের কথা তো ছেড়েই দিন। রহিস লোকেদের খাবার, 

৯ 


২ হুর্লাট থেকে স্থৃতানুটি 


প্রেটে কেবল মাংস | সেই খাবার-দাবার স্বাছু করতে, রসনালোভন করতে, আজকের 
-মাংস কালকের জন্য জারিয়ে রাখতে গোলমরিচ চাই। মশলা বিন। রান্না অচল। 
*দ্প্থৰ তো৷ আর “রেফিজারেটর? হয়নি, কাজেই মাংস বাসি হলেও তাকে জারিয়ে তুলে 
রাখতে হবে। তার জন্তও মশলা চাই । সেই গোলমরিচ । 
বলতে হয়ত প্রত্যয় হবে না। সে যুগে আরও এক ব্যাপারে মশলা ছিল 
অপরিহার্ধ। তখন আধুনিক চিকিৎসার আলো! পড়েনি মুরোপে । এই বহু নিন্দিত 
প্রাচ্য জটিবুড়ির গুণে এই প্রাচ্য মশলায় পেকালের মুরোপের ভেষজ চিকিৎসা হত। 
যারা আমাদের গাছগাছালির টোটক] মুষ্টিযোগের চিকিৎসার কথা বলে নাক 
সি'টকান, তারা একটু খোঁজখবর করলে জানবেন সেকালে যুরোপেও এদেশরঈ 
মসলায় দিবি) আঘুেদীয় চিকিৎসা হত। মশলার এত প্রয়াজনের বোধহয় এটাও 
একটা কারণ । গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, আদা, দারুচিনি, জায়ফল, জয়ী, তেঁতুল, 
চঙ্দনকাঠ, ভা, আফিউ._-এ সবই সেকালে ফুরোঁপের দাওয়াখানায় বিক্রি হ'ত হু হু 
ক'রে । এবং বল! নিশ্প্েয়েজন- সোনার দামে । গোলমরিচের একট। দান| তার 
সমওজনের রুপার বদলে বিকিয়ে যেত বাজারে । আদা দারুচিনি--কিনত সব 
ডাক্তাররা সেও ধলতে কি, সোনার দামে ! 
কিন্ত আসে কোখেকে এই মশলা ? কোথেকে আবার ? যেখান থেকে শিখল 
মুরোপ মশলার ব্যবহার । একথা মাজকাল আর ঢাক পিটিয়ে বলবার দরকার নেই 
রোমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজা সংযোগ বহুকালের। রোঘান রাজারাই বোধ 
করি প্রথম এ দেশের মশল! নিয়ে গিয়ে মাংস রেঁধে খেত । মশলা দেওয়া সে মাংসের 
,তোফা স্বাদ । গদ্ধেই রসনায় লালাক্ষরণ হ'ত। আর সেই রোমানর] যখন ইংলগ 
'অধিকার করে নিলে, খন তার! তাদের দাস-ক্রীতদাপদের এই রান্নার এলেমট| 
“কি দিয়ে আসেমি? সেভাবেই হোক বা যেভাবেই হোক আন্তে আস্তে সারা 
স্বুরোপ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল এই মশলার অপরিহার্ধতা। তার সদগ্ুণে 
ভুর ভুর করছিল সার] ফুরোপের পাকশালা। আর সেই সঙ্ষে এ খবরও ছড়িয়ে 
পড়েছিল নিশ্চয় যে, এইসব বিচিত্র মশল! আসে পুবদেশ থেকে । “ইষ্ট ইতি" থেকে । 
ঠিক কোথায় সেই দেশ, সমুত্রের কোন উপকূলে, কোন বেলাতৃমির কোল খিরে সেই 
(মোহময় মশলার বন, কোন পথ ধরে যেতে হয় সেই বনে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা 
"বোধ করি কারও ছিল না সেদিন । তবু অজানাকে জানবার, কুমারী পৃথিবীর 
এ্সবগ্ডঠন উন্মোচনের নেশায় সারা ইংলণ্ড তখন পাগল--কাজেই প্রাচোর উদ্গেস্টে 
-বাণিজা তরী বলাবার শপথ নিয়ে একশ পঁচিশজন অংশীদারের একটা বিরাট 
কোম্পানী ইংলিশ ইষ্ট ইত্িয়া কোম্পানী সেদিনই পত্তন হয়ে গেল-_সেই 'ফাউগ্ডা্দ' 


সরাট থেকে স্ুক্ তু 


হলে । পচিশজন ডিরেক্টর নিয়ে সেকালের পরিভাষায় “কমিটি'। একজন চেয়ারম্যান | 
কোম্পানীর হর্তা কর্তা বিধাতা । যাবই আমরা! যাবই, বাণিজ্বোতে যাবই। 

তবে যাব বললেই তো! আর যাওয়া হয় না। প্রাচ্যে বাণিজ্যের একচেটিয়! 
অধিকার-মনোপলি -দোব বললেই তো আর দেওয়া যায় না। তার অনেক 
রীতিকরণ আছে। ইংলগ্েশ্বরী তখন মহারাণী এলিজেবেথ। কড়াহাতে তখন রাজ্য 
শাসন করছেন। €দার্দও প্রতাপ । সব দিকে তার সমানদৃষ্টি। তার অনুমতি চাই । 
চাই--বাণিজ্যিক পরিভাষাষয--“কুইনস লেটারস পেটেপ্ট | সেখানে আবার নান! 
ফ্যাচাং। ফর্দ ফিরিস্তি। কার নামে এই অনুমতি দেওয়া হবে? অবশ্তই 
গভর্ণরের নামে । গভর্ণর এগ দি কোম্পানী অফ মারচে্টস অফ লগ্ন ট্রেডিংখইন টু 
দি ইষ্ট ইণ্ডিজ'। যোলশ খরীষ্টাবের শেষ দিক | একত্রিশে ডিসেম্বর । সারা ইংলও 
তখন ক্রিসমাসের ছুটি উপভোগ করছে । আগামী দিন তার মহাসমারোহে ণনিউ- 
ইযারস ডে'র আনন্দ উত্সব | এই প্রসন্ন দিনে মহারাণীর হুকুম মিলে গেল নবগঠিত 
এই কোম্পানীর ভাগ্যে । এই সনদ অবশ্ঠ পনের বছরের জন্তে। যদি কোম্পানী চায় 
এবং ইংলগেশ্বরী রাজী হন, আরও পনের বছর এটি বাড়ান যেতে পারে । 

তবে এই ঘটন] হতে এই ধারণ করে নেওয়া ঠিক নয় যে ভারতবর্ষের উদ্দেশে 
এ'রাই--এই ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানীই ইংরেজদের মধ্যে প্রথম প1 বাড়ালেন বা প1 
বাভাবার প্রযাস পেলেন । আসলে ভারতবধ, দ্বীপময় ভারতবর্ষের জন্তে ইংলণ্ের 
আকর্ষণ আরও, আরও অনেক আগের। রাজা সপ্তম হেনরীর আমল থেকেই মুখ্যতঃ 
এই দূর দেশের তীরে নৌকা ভেড়াবার জনক, তার অজশ্র রত্বরাজি আহরণ ক'রে 
আনবার জন্য তাদের অভিযানের অস্ত নেই । এবং এই ব্যাপারে সোনার আখরে যে 
ইংরেজ তার নিজের নাম লিখে গেছেন--তিনি ডে'ভনশায়ারের লোক । নাম সার্‌ 
ফ্রান্সিস ড্রেক। ড্রেক অবশ্য ভারতবর্ষে আসতে পারেননি ৷ স্বয়ং মহারাণী 
এলিজেবেথের দাক্ষিণাপুষ্ট এই অভিযানে চিলি, পেরু, মেক্সিকো তখনও অখ্যাত, 
অজ্ঞাত উত্তর আমেরিকার তটভূমি স্পর্শ ক'রে মলাকা, সেলিবিস জাভ। ঘুরে কেপ 
অফ গুড হোপের আশার বাণী সঙ্গে ক'রে, প্রস্ৃত মণিমাণিক্য বাণিজ্য সামগ্রীতে 
ভার তিনটি রণতরী বোঝাই ক'রে, ঠিক দুই বছর আর প্রায় দশমাস পরে তিনি 
দেশে ফিরেছিলেন | মলাককা সাগরে নিশ্চিত ধ্বংসের একেবারে দোরগোড়া থেকে 
বেঁচে ফিরে তার জাহাজ 'গোল্ডেন কিও? ভিড়ল প্রাইমাউথ বন্দরে । তখনও ইংলওের 
মাটিতে পা ছোয়াননি। সেপ্টেম্বর পনেরশ আশি। ভাসমান জাহাজের বুক 
থেকেই উৎকন্তিত চিত্তে সমুক্রের মাছধর1 নাবিকদের ডেকে প্রশ্ন করলেন ড্রেক, 'কেমন 
আছেন মহায়াণী এলিজেবেথ ? ভালো ত?” 


$ স্থরাট থেকে স্থতাহুট্টি 


এই উতৎকগার কারণ বোধ করি এইযে মহারাণী এলিজেবেথ ছাড়া তার এই 
দুর্টাম অভিযান কি অস্ত কোন ভীরু রাজা ভালো চোখে দেখবেন? অবশ্ঠ ড্রেকের 
ভয়ের কিছু ছিল না। মহারাণী এলিজেবেখ বহাল তবিয়তেই খন রাজ্য 
করছিলেন । 

ভালো, খুব ভালো ছিলেন তিনি । এবং ততদিনে তিনি একট! জিনিস বুঝতে 
পেরেছিলেন যে,ইংলগকে বাচতে হলে এই অতলান্থ নীল সমুব্রের কর্তৃত্ব াকে কব্জা! 
করতে হবে। এই প্রত্যয় নিয়েই স্পেনের উদ্মা উপেক্ষা ক'রে, মহারাণী এলিজেবেথ 
গ্রক শুভ দিনে ফ্রান্সিস ড্রেককে তার জাহাজে--“ডেপ্টফোর্ডে-এ নিজে গিয়ে 
“নাইটহুডে” ভূষিত করে এলেন । ইতিহাস বলে, এলিজেবেথ তার রাজ্যকালে যে 
কয়েকটি অতি যৃল্যবান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন--যার ফল ছিল স্বদুরগ্রসারী তার মধ্যে 
এইটি অন্তত । এ যেন তিনি নীরবে, প্রকারাস্তরে ডাক দিয়ে গেলেন ইংলগ্ডের 
ঘরছাড়া দিকহার] হাঙ্জার হাজার দামাল ছেলেদের-_সমুদ্রের বুকে ডিঙি ভাঙিয়ে 
দেবার জন্যে । পনেরশ' আশি । ড্রেকের জাহাজ গোল্ডেন হিন্দকে জাতীয় কীতিসুস্ত 
হিসেবে সংরক্ষণ করারও হুকুম হ*ল। তবে নামট] সোনার হলেও জাহাজট1 তো শাল 
কাঠের ৷ বেশিদিন টেকেনি । অবশ্ত এই জাহাজের কাঠ দিয়ে একট] চেযার তৈরী 
করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন রাজ দ্বিতীয় চার্লল । সে অবশ্য অনেক 
পরের কথা । 

তবে রাণী এলিজেবেথের সে ডাক বিফলে যায়নি ৷ যদ্দিও, এর আগেই - ড্রেক 
জাভা মলাক্কা আপবার আগেই--টমাস হিভেন্স নামে এক ক্যাথলিক ইংরেজ লিসবন 
থেকে গোয়া আসেন এবং সেখানে জেন্থইট কলেজের ধেকৃটারের চাকরি নিয়ে নেন। 
এশ্বর্য নিয়ে ট্িভেন্দ কোনদিন ঘরে ফেরেননি তবে এদেশের এশ্বর্ধের যে প্রাচুর্য সে 
লংবাদট] চিঠির মাধ্যমে দেশের মাটিতে তিনি পৌছে দিয়েছিলেন । 

তবে ঠিভেম্দরা সংখ্যায় নগণ্য । ড্রেকের শিরোপা পাবার বছর তিনেকের 
মধ্যে--তিন তিনজন দুঃসাহসী বণিক ভারতবধের উদ্দেশ্তে পাড়ি জমান । কিন্তু তারা 
'শাসবার অনেক আগেই সুরা হয়ে জেহুইট পান্দ্রীরা আগ্রায় পৌঁছে গেছেন । বা! 
আরও শুদ্ধ করে বলা যায় শাহানশ। আকবর তাদের আমদানী করে ফেলেছেন । 

পনেরশ* উনআশি সালের শেষের দিকে পতুগীজ গোয়ায় এক মুঘল দূত কুনিশ 
করে দাড়ালে। হাতে -শ্বপ়্ং আকবরের যোহরাষ্কিত চিঠি । দোভাষীকে ডাকা 
হ'ল । এবং গোয়ার পতু'গীজ গভর্ণর ডম লুই গ্য অর্থাইড শুনলেন, সম্রাট তার চিঠিতে 
ছু'জন জেম্থইট মিশনারী তাঁর দরবারে পাঠাবার জন্তে অনুরোধ করেছেন । তাদের 
ধর্মশান্থ সব নিয়ে তারা যেন'সত্বর আগ্রার উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়েন । 


স্ছরাট থেকে স্থরু ১. 


কিম্‌ আশ্র্যং অতঃপরং। সম্রাট জালালুদ্দিন আকবর ডেকেছেন জেন্ুইট 
পাত্রীদের? শ্রেফ. রাঁজারাজড়ার খেয়ালের ব্যাপার না অন্ত কোন মতলব? 
শরেষকালে পাত্রীদের বন্দী ক'রে তাদের আবার মুক্তিমূল/ চেয়ে বমবে না তে! মৃঘল 
সম্রাট? গভীর চিন্তা পতুগীঞজ গভর্ণরের সাদ] কপালে সারি সারি রেখা পড়ে 
গেল। কি করণীয়? কিন্তু সব ভাবনার সমাধান করে দিলে পতুগীজ ফাদাররা 
নিজেরাই । ধর্সীন্তরণ করাই তাদের ধর্ম। সেই সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই না তারা 
লিসবনের তীর থেকে এই দুর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন? আর যখন এক বাদশা নিজে 
থেকে তাদের ধর্মকথা শুনতে চাইছেন, তারা ভয়ে পিছিয়ে যাবেন? তা, কি হয় 
নাকি? ফাদাররা গভর্ণর অর্থাইডকে সোজা বলে দিলেন-_তাঁর] যাবেন । ঈশ্বর যখন 
সহজ একটা স্বর্ণ সুযোগ জুটিয়েই দিয়েছেন, তা” হাতছাড| করার মত মূর্থ তার। নন । 

সতেরই নভেম্বর । গোয়া বন্দর থেকে স্থরাটের উদ্দেশে যে জাহাজটা পাড়ি 
জমাল তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল তিনজন পাদ্রী--আস্তনিও মনসেরেট, কুডলফ, 
আকযোভিভ! এবং ফ্রানসিসকে এনরিকায়েস | তৃতীয় জন আসলে পারশি মুঘলমান। 
পরে খ্রীষ্টান হয়ে যান। আর প্রথম জনের তো পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না কেননা 
তার দেওয়া আকবরের বিবরণ তে৷ আজ ইতিহাস । 

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাস। আগ্রার বুকে তখনও বেশ ঠা । পান্রী ভিনভ্থন 
গিয়ে পৌঁছলেন ফতেপুর শিক্রি। গায়ে সাদা ধবধবে লক্ব! লঙ্কা জোব্বা । মাথায় 
টুপি । গলায় ঝুলছে লঙ্কা ক্রশ ৷ শহরের রাস্তায় পদত্রজে যখন তার দরবারের 
দিকে চলেছিলেন ছু'ধারে বেশ ভিড় জযে গেল। আবাল বৃদ্ধ বণিত1 বিস্মিত 
চোখ তুলে দেখলে সেই আজব আগন্তকদের ৷ কে এরা, কারা? কোথেকে এসেছে? 
কেনই বা এসেছে? যাবেই বা কোথায়? 

সে রহস্য সমাধান করতে এ ছূর্তাগা দেশের অনেক চোখের জল ফেলতে 
হয়েছিল ঃ অনেক রক্ত । অনেক মাস্থষের দীর্ঘশ্বাস জমে জমে পাথরের মত দেশের 
বুকে চেপে বসেছিল । কিন্তু সেত অনেক পরের কথা। সম্রাট আকবর সেদিন 
সাদর অভ্যর্থন] জানিয়েছিলেন দেই জেন্থইট ফাদারদের ৷ শুধু তাই নয্ম। বখ.লীকে 
ডেকে বলে দিলেন- আটশ" স্বরসুদ্র। এদের হাতে দিয়ে দিতে । 

ফাদারর! শুনলেন । ফাদার ফ্রাব্সিসকো এনরিকায়েস ফাসাঁ জানতেন । তিনিই 
সম্রাটের আদেশ অন্তান্ত ফাদারদের বুঝিয়ে দিলেন । ফাদারর। সব জোরে ছোরে 
ঘাড় নাড়তে লাগলেন । তারপর ফ্রান্দিসকোই তাদের মুখপাত্র হয়ে বললেন। 
“সম্রাটের অন্থগ্রহের জন্ত ধন্যবাদ । ত্র] ঈশ্বরের সেবক মাত্র। তাদের কোন অর্থের 


প্রয়োজন নেই? 


৬ হুরাট থেকে হুতাহুটি 


শাহানশা বোঝা গেল খুবই প্রীত হলেন। বার বার তিনি তাদের ধর্মের কথা 
জিজাসা করতে লাগলেন । তাদের আনা মেরী মাতার ছবি, তাঁদের ওল্ড টেস্টাষেণ্ট 
প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সবই অসাধারণ অনুসন্ধিৎংসা৷ নিয়ে পুংখান্থুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করতে 
লাগলেন-__নানা জিজ্ঞাসায় গাদের জর্জর করে তুলতে লাগলেন । অভিজ্ঞ ফাদাররা 
একসময়ে বুঝে নিলেন, সম্রাটের প্রাপে রয়েছে অপার ধর্ম-জিজ্ঞাসা । মতি রয়েছে 
ধর্মে। কাজেই মনে মনে বুঝি ঠিক করে থাকবেন, 'উপযুক্ত আধার ৷ ছাড়লে হবে 
না। লেগে থাকতে হবে ।” 

একসময় তারা আগ্রায় একট গির্জ| তৈরীর প্রার্থনা করে ফেললেন । এবং 
কল্পতরু সঘাট আকবর মঞ্জুর করে দিলেন । জেম্ৃইট পান্দ্রীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। 
তাঁর! ধীরে ধীরে শনৈঃ পন্থা করে অভিষ্ঠ পথে পর্বত লঙ্ঘনের জন্য এগোতে লাগলেন । 
মনে মনে গোপন বাসনা শ্বয়ং সআাটকে জেন্ইট স্বর্গের ছ্বারদেশে পৌছে দেবেন । 
তাকেও গ্রীইধর্মে দীক্ষিত করবেন তারা। 

না। তা তারা পারেননি । পারেননি তার কারণ হিসেবে যতদূর ধারণা করা 
যায় অনেকে বলেন, ফাদাররা নাকি সম্রাটকে একটি ছাড়া অন্তান্ত বেগমকে পরিত্যাগ 
করার পরামর্শ দিয়েছিলেন | ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও সেকালের মুঘল রাজনীতির 
তদানীস্তন অবস্থায় লেট ছিল সম্রাটের কাছে একেবারে অসম্ভব দাবী । যে ভাবে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভারসাম্য তিনি রক্ষা করে চলেছিলেন, এই ব্যবস্থা নিলে 
তার রাজনৈতিক আপেলের গাড়ীটা তাতে একেবারে উ্টে যেত। আকবর তো 
সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি দিল্লীশ্বরো, ভারতেশ্বরো বা। 

তা সত্বেও যতটা সম্ভব সম্রাট পান্রীদের প্রাতি আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন । 
ছেলেদের গ্রীধর্মের প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি । এতে 
অবশ্য তাকে তার পরিবারের বিপুল বিকদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । আকবরের 
বুড়িপিসি তখনও জীবিত--গুলবদন নামার লেখিকা । গুলবদন বেগম তো একেবারে 
রেগে টং । 

অবস্ত এই ক্ষোভ শুধু মুঘল হারেষেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ জল অনেকদূর 
গ্রড়িয়েছিল। পাত্রীদের সঙ্গে এতটা মাখামাখির ফলে গোঁড়া মুসলমানরা এটাকে 
একেবারে ইসলাম বিপন্ন জিগির়ে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। তার! কাবুলের 
শাসনকর্তা আকবরের ভাই মুহ্মদ হাকিমকে শাহানশা” বলে ঘোষণা ক'রে বিজ্বোহের 
দাবানল জালিয়ে দিয়েছিল । বাঙলা বিহারেও এই বিদ্রোহের স্ুলিঙ্ন উড়ে এসে 
পড়েছিল। দাউ দাউ করে আগুন জলে ওঠে। অবশ্ত সম্রাট শুধু শাশ্বালোচনাই 
করেন না, শঙ্জ ধরতে তিনি সযান দড়। কাজেই একসময়ে হাঁকিমকে সম্পূর্ণ পরত 
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করে ফেলজেন। এবং হারিয়ে দিয়েও তাকে ভাই বলে ক্ষমা করলেন। ভবে 
একবারে নম্ব। সরকারীভাবে কাবুলের শাসনকর্তা হিলেবে নিয়োগ করলেন, 
হাকিমেরই বোন বখ.তউন্নিসা বেগমকে । তার নামেই শাসনকার্ধয চালাতে হয়? 
হাকিমকে । গোঁড়া মুসলমানরাও তার জয়ধ্বনি করল । তবে ঝামেলা তো বড় কম: 
হয়নি । কমদিন চলেনি এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ! 

এইসব ঘটনায় যখন মুঘল দরবারে ডামাডোল--একদল সাহেব বেরিয়ে পড়ল 
বিলেত থেকে এই ভারতবর্ধ উদ্দেশে _পদব্রজে । এ'দের চার জনকে ইতিহাস দেবতা' 
সনাক্ত করে রে.খছেন--এ*র। রালফ ফিচ, উইলিয়ম লীওস্‌, জেমস বা জন নিউবেরট 
এবং টমাস স্টোরী। সালট পনেরশ; তিরাশী । 

হাটছেন তো হাটছেন। এক সময়ে অরু্জে পৌছালেন । সেখানে পতুীঞ্দের 
থানা । অন্ত কোন দেশের লোক যাতে ভারতবর্ষের এই রত্ুখনির সন্ধান না পায় 
তার জন্য এদের সতর্ক প্রহর! । এইসব শ্বেতাঙ্গ নন্দনদের দেখেই তার] ভাবলে-_ 
গুপচচর নয় তো? ব্রিটিশ জাত--তলে তলে কি মতলবে ঘুরছে কে জানে? সে-সব 
বোঝনার চেষ্টা না করে তাদের বন্দী করে ফেললে এবং কোনরকম অপেক্ষা না করেই 
সোজ। পাঠিয়ে দিলে ভারতবর্ষের পর্গীজ উপনিবেশ গোয়ায়। 

তবে ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। গোয়ায় পক্ষকাল বন্দী জীবন-যাঁপনের পরই মুক্তি 
সেখানে জেহুইট কলেজের সেই ইংরেজ ফাদার টমাস ঠিভেন্স রয়েছেন না? 
দেশের লোক বলে কথ! । খবর পেয়েই তিনি ছুটে গেজেন--গভর্ণরের কাছে। 
বুঝিয়ে বললেন তাকে-_-এ'রা সব ভাগ্যান্বেধী । গুপ্তচর বৃত্তি এদের পেশা নয় । 
পর্ৃগীজর1 অবিলগ্ছে তাদের ছেড়ে দিলে ৷ স্টোরী বললে, 'যাপু আর নয় । এখানেই 
সাধু সন্গ্যাসী হয়ে থাকব |” বলেই একটা “মিশনে? ঢুকে পড়ল । অবশ্থ বেশি দিনেয় 
জন্যে নয়। সার! দেশ জুড়ে কত ভোগের সামগ্রী--কত কামিনী কাঞ্চন । আর 
কিনা এই যৌবন বরলে জাম! জোবা! প'রে সে-সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এইসব নীরস 
মিশনারী জীবন ধাপন ? আরে ছাঃ স্টোরী কিছু কালের মধ্যেই ভজনালয় ছেড়ে 
একজন ইন্দো-পতৃতীজ তরুণীর পাণিগ্রহণ করে ফেললেন । এবং সংসার যখন 
করলেন, পে সংলার চালাতে হবে---কাজ্েই, গোয়ার এক সদর রাস্তার বুকে একটা 
ছোট্ট দোকান খুলে ফেগলেন ! পুরো! সংসারী মান্য । 

অন্ত তিমজন--ফিচ,, লীডস আর নিউবেরী ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক না গিয়ে 
সোজা! মুখল দরবারে গিয়ে উঠলেন । বম্রাট আকবর তখন শিক্রিতে । নিউবেরীর 
কাছে মহামানা মুঘল সম্রাট --€গ্রট মুখলের উদ্দেশে লেখা স্বয়ং ঘহারাদী এলিজেবেথের 
একটি পজজ ছিল। ভার হয়ানটা খনেকটা এইরকম” 1887৫৩৫ ০1 005 0৮ 
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৪০০৫. যতদূর জানা যায়, এই পত্রের কোন ফল হয়নি । কেননা, রালফ ফিচ, 
যিনি এই ভ্রমণবুন্তাস্ত লিখেছিলেন, তার বিবরণে এলিজেবেথের এই চিঠিটির 
সম্বদ্ধে সম্রাট আকবর যে কী ব্যবস্থা নিযেছিলেন সে সম্বদ্ধে কিছু বলেননি । অন্যজন 
জীডস পাকা লোক । পেশা জন্রী। মণিমুক্তা জহরতের প্রতি আসক্তি মুঘল 
সমাটদের তো প্রায় কিংবদস্তীর পর্যায়ে পড়ে । সম্রাট আকবর তো! তার ব্যতিক্রম 
ছিলেন না । কাজেই লীডসকে যে তিনি একটা চাকরি দিযে দেবেন এ আর 
বেশী কথা কি? একটা বাড়ী দ্রিলেন। পাঁচটা চাকর । একটা ঘোড়া। 
'তন্ধ। প্রত্যহ ছয় স্টালিং সিলিং। তোফা। তোফা আরামেই কাল কাটাতে 
ঞাগলেন লীডস্। 

নিউবেরী দরবারে বসে রইলেন ন1। লাহোর যাত্রা করলেন। কথা ছিল 
বাঙলায় গিয়ে রালফ, ফিচের সঙ্গে দেখা করে দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু তার 
কথা আর শোন] যায়নি । তবে যতদুর জানা যায় লাহোর থেকে পারস্টের পথে 
খুন হয়ে যান। কেউ কেউ অবস্ত বলেন নিউবেরী নাকি গোয়ায় দোকান 
দিয়েছিলেন । কিন্তু সেট! বোধহয় ঠিক নয়। 

তবে দেশে ফিরেছিলেন রালফ, ফিচ, বেশ কয়েক বছর এ দেশে কাটিয়ে। 
বাংলাদেশে এসেছিলেন । ব্যাণ্ডেল ঘুরে গেছেন। তার বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী মুঘল 
ভারতবর্ষের বু বিচিত্র কাহিনীতে ভরপুর । আগ্রা থেকে গিয়েছিলেন বাঙলার 
-সপ্তগ্রাষে | সপ্তগ্রাম তার বিবরণে সুন্দর শহর-__«এ ফেয়ার পিটিং সব কিছু জিনিসেরই 
প্রাচূর্ঘ। সেখানে পপ্লে্টিচুল অর অল থিংস*। পোনার গা বা তার মেয়েদের সব 
টপলেষ্‌ কটিদেশে একখণড কাপড় ছাড়া সার! দেহে আর কোন আবরণ রাখতে তিনি 
পাঁদক দেখেননি । ফিচ, বার্মা ঘুরে এসেছিলেন | পেও শহরের পরিখায় রাশি রাশি 
কুীরের অক্তিত্বের কথা তিনি ভুলতে পারেননি । তিনি দিংহল গিয়েছিলেন । দ্বীপময় 
'্ভাক্নতবধ পরিভ্রমণ করেছিলেন । এবং তার ভ্রমণবৃত্তান্ত যখন ইংলগ্ডের বুকে ছাপা। হয়ে 
বেরোল-_সাঁরা ইংলগ্ডে এই সোনার প্রাচদেশ সম্বন্ধে কৌতুহল আরও বেড়ে গেল। 
'প্রবং সেই যে জন কোম্পানীর কথা বলা হল -তাদের প্রাচাদেশ অভিযানের উৎসাহ 
বাড়িয়ে দিলে--“গ্রটলি এনকারেজড দি প্রোমোটারস অফ দি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পান্বী।" 
কিন্তু রাঙসফের বিবরণ যেমন উৎসাহিত করেছিল ইংরেজ বণিকদের ইংরেজদের কিছু 
কিছু ব্যর্থভার খবরও এই লময়ে লগুনে পৌছে গেছে । এই প্রসঙ্গে সে কথাও বলে 


স্বরাট থেকে হুর ৯ 


নেওয়া! যেতে পারে । পনেরশ” একান্নব্বই গ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেমস্‌ ল্যাক্ষেস্টার বছর 
তিনেকের জন্য আফ্রিকা, কেপ কমোরিন, মশলার দ্বীপ মলাক্কা দেখে দেশে 
ফিরেছিলেন তিন বছরে | তবে নিজের জাহাজে নয় ফরাসী জাহাজে । এবং খুবই 
নাজেহাল হয়ে । সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কিছু জরুরী সংবাদ, সোনার বাঙলার 
রত্বরাজির খবর | সেই সুদূর অতীতে, কনকচুড় মূকুটখানি মাথে বাঙালী বণিক- 
নিচয় দ্বীপময় ভারতে তার সপ্তডিঙ1 মধুকর ভিড়িয়ে কি ভাবে বাণিজ্য ক'রে 
বেড়াত তারই বৃত্বাপ্ত। আর কিছু নয়। 

এর পর রবার্ট ডাডলি তিনটে জাহাজ নিয়ে দেশের সমৃদ্র বেলা ছেডে প্রাচ্যের 
উদ্দেশে তরী ভাপিয়েছিলেন । কিন্তু সেই যে ভাসালেন, তারপর আর তার কোন 
খবরই পাওয়৷ যায়নি । অতলান্তনীল সমুদ্র তার অচিনপুরীর বুকে কোথায় যে 
তাকে লুকিয়ে ফেলল, কে জানে ! 

কিন্ত এই টানাপোডেনের মধ্যে ওলন্দাজদের একটা! খবর দাঁবাঁনলের মত ছড়িয়ে 
পড়ল ফুরোপে। ছড়িয়ে পড়ল ইংলণ্ডে। কর্ণেলিয়াস হাউটম্যান কেপ অফ গুড, 
হোপ হয়ে স্মাত্রা, বাণ্টাম ঘুরে এসেছেন মূল্যবান মশলার সম্ভার নিয়ে। মোটা 
মুনাফা । বাণ্টামের রাজার সঙ্গে নাকি একট1 চুক্তিও হয়ে গেছে ভাচদের। 
লাভ যে অবিশ্বাস্তরকম বেশি হয়েছে, সেটা সহজেই বোঝা গেল। কেননা বছর 
পাঁচেকের মধ্যে পনেরবার নৌধাত্রা করল ভাচের] ৷ পয়ষট্টিটা জাহাজ ছিল ওদের 
বহরে । 

আবার জনকোম্পানীর কথায় ঘুরে আদাযাক। 

এপ্রিল মাস। বাইশ তারিখ। ষোলশ; এক । 

টরবে থেকে সাঁর্‌ জেমস্‌ ল্যাঙ্কেন্টার সেই যে যিনি নিজেই একদা সমুদ্রাভিযান 
করেছিলেন- ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে প্রাচ্যের উদ্দেশে প্রথম নৌ-অভিযান শুরু 
করলেন । সঙ্গে চারখান। জাহাজ তার সবচেয়ে বড় জাহাজখানা৷ আসলে একট! 
যুদ্ধ জাহাজ । ছয়শ' টনী। আসলে এটা আর্ন অফ কাম্বারল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি। কান্থারল্যাও স্প্যানিশ নৌশক্ির মহড়া:নেবার জন্তে কয়েক বছর আগেই 
এটি তৈরী করেছিলেন । 

সেযাই হোক। অপেক্ষমান আম জনতা, কোম্পানীর বড়কর্তা, ছোটকর্তা, 
কর্মচারী সবাইকার শুভেচ্ছা! নিয়ে কমাল নাড়া,কিছুব! হূ্ষধ্বনির মধ্যে ল্যাঙ্কেস্টার তে! 
তার এতিহাসিক অভিযান আরভু করলেন । 'জয় মা বলে ভাসা তরী” ।--তরী তো 
ভাসল। কিন্তু কি ছিল সেসব তরীতে। সেকালের কাগজপত্রে জান য়ায় 
--তরীগুলি বোঝাই ছিল ইংলগে তৈরী জিনিদপন্র যার যূলা ছয়হাজায় আটশ: ষাট 


রঃ হুরাট থেকে হুতানুটি 


পাউণ্ডের হত। আর ছিল রুপোর মুদ্র/--আটাশ হাজার সাতশ" বিয্লাজিল পাউণ্ডের ৷ 
এই রৌপামুদ্রা দিয়েই কোম্পানী কিনবে প্রাচ্যের বন্দরে বন্দরে লবঙ্গ, মরিচ, 
দারুচিনি । 

দীর্ঘ তের মাস ধরে ল্যাঙ্ষেন্টারের “রেড ড্রাগ্রন” ভাসতে ভাসতে চলল দূর প্রাচীর 
রবিকরোজ্জস দিগন্ত উদ্দেশে । তখন জলপথ ঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়নি৷ শুধু 
অজানা, অচেন1 সমুদ্র । তার বিস্তৃত নীল জলরাশির বুকে হুর্ধ ওঠে। অন্ত 
যায়। সাগরের পাখিরা কখনও মান্তলে এসে বসে । কখনও দল বেঁধে দূরে দুরে 
উড়ে যায়। নীলকগের গলায় আকন্দ ফুলের মালার মত। ল্যাঙ্ষেস্টারের চোখে 
শ্বপ্র নামে । কখনও বা! পূর্ব অন্ভযানের পথের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন ঠিক চলেছি তো । 
কখনও দ্বীপময় ভারতবর্ষের মশল! বনের গন্ধ যেন তার নাকে আসে । আসে তার 
স্লোদ1 মাটির গন্ধ । মদিরা সাইডার প্রভৃতি মগ্ঠের তসীগন্ধে নাবিকরা তাদের 
পরিবার পরিজনের মুখগুলি ভোলবার চেষ্টা ক'রে থাকতে পারে । কবে যে ঘরে 
ফিরবে কে জানে? সেইসব ফেলে আসা মিষ্টি মুখগুলি এখন মনে ক'রে বেদনা 
বাড়িয়ে লাভ কি? কখনও বা সাগরের বুকে উত্তাল ঝড় আসে । জাহাজগুলো 
উথাল পাথাল। মা কিকেঁদেছিল? প্রেয়সী কি দীাড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছেছিল? 
কে জানে? ঝড়ের গর্জন মাঝে বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে । 

ক্থমাজ্জার অচিন বন্দর । অবশেষে তীর মিলল রেভ ড্রাগনের । তীর মিলল। 
কিন্ত মিললন] বাঞ্চিত সওদা ৷ মাথায় বেতের টুপি পরে দেহাতী সওদাগরের৷ 
বলে গেল--এবারে মর্পিচের চাষ হয়নি | ফসল নষ্ট। কাজেই এক আধটা নয় চারটে 
জাহাজের ক্ষুধা মেটাবে কে? 

ব্যর্থমনোরথ ল্যাঞ্ষেস্টার তো থামবার মাহ্ষ নন । তিনি এগিয়ে গেলেন । এবং 
যে খোজে চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। সামনেই জাহাজ ভন্তি মরিচ নিয়ে 
পতৃিজ জাহাজ । এতো আর যুরোপের স্থসভ্য আবহাওয়া নয়। এতো! সাগরের 
নীল জল। এখানে জোর যার মুত্ুক তার । কালবিলম্ব না করে ল্যান্কেন্টার সেগুলি 
লেন করে তীর জাহাজগুলি বোঝাই ক'রে ফেললেন । জাহাজ ভণ্তি হতে বাকী যা 
ছিল, পাশেরই এক দ্বীপে নেমে সেগুলি সংগ্রৎ ক'রে ফেললেন । 

সাতপমুদ্র তের নদী পার হয়ে এতদূর এসেছে । এখানকার ভাই বোনদের সঙ্গে 
একটু মোলাকাৎ ক'রে যাবে না। এতদূর অসামাজিক ল্যাঙ্ষেদ্টার নন। তিনি 
জাভায় বাণ্টামে যে ইংরেজ কুঠি আছে তাদের সঞ্গে দেখ! সাক্ষাৎ ক'রে, আগামী 
অভিযানের জন্কে মালপত্র রেডি করে-.যাখবার বরাত দিরে আবার দেশের উদ্দেশে 
নোওর তুললেন । 


ছাট থেকে সক ১১ 


দেশে ফিরলেন তখন সেপ্টে্বর মাস । যোলশ' তিন । এই শ্থাখের সমযেই 
অবশ্ত একটা দুর্ঘটন! ঘটে গেল । বলা! যায়, ইন্্রপতন হয়ে গেল লগ্নে । হারামী 
এজিজেবেথ দেহ রাখলেন । সসমারোহে লিংহাসনে বসলেন প্রথম জেমন্‌ । সেকথা 
থাক। মোদ্দ| কথায় আস] যাক্‌, লাভ হয়েছিল কেমন? তা! শত্তুরের মুখে ছাই 
দিষে, সব খরচাপাতি বাদ দিয়ে শতকর। পচানব্বই ভাগ লাভ করেছিল কোম্পানী ৷ 
এবং লাভটা যে কী বিপুল হয়েছিল, সেটা আর একট! ঘটনা থেকে জানা ঘাবে। 
ক্বভাব-কুপণ জনকোম্পানী টেমস্‌ নদীর তীরে, যারা যাল খালাস করেছিল সেইসব 
কুলিদের উপহার দিয়েছিল একগ্রস্থ নতুন স্থাট। অবশ্থ সেইসব স্থ্যটে'র কোন 
পকেট ছিল না! 

তবে এই শতকর1 পচানব্বই ভাগ লাভের কথ! শুনেই ধাদের চোখ কপালে 
উঠেছে, ঠাদের অবগতির জঙন্ভক বলে রাখ। দরকার উইলিয়ম কিলিং-এর নেতৃত্বে 
জনকোম্পানীর তৃতীয় অভিযানে লাভ হয়েছিল, শতকর! ছু'শ+ চৌত্রিশ ভাগ ! লাভ 
আর কাকে বলে। ধূলো মুঠো ধরতে কড়ি মুঠো ! 

কিন্তু ব্যাপারটা ঝামেলা ছিল কিছু । প্রথম অভিযানে কোম্পানী মোটা লাভ, 
করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু মাল বিক্রি করতে তো সময় লাগে। কাজেই দ্বিতীয়বার 
নৌযাত্রার জন্ত যখন কোম্পানীর টাকার দরকার হ'ল তখন আবার নতুন করে চাদা 
তুলতে হ'ল। যোলশ' চার। মার্চ মাস। এবারে নায়ক হেনরি মিডলটন। 
সর্বসাকুল্যে, তার বরাতে প্রথমবারের এক তৃতীয়াংশের বেশি মালপত্র, বিক্রয়ার্থ 
সামগ্রী জুটল না। যাইহোক, তাই সম্বল নিয়েই উদ্োগী পুরুষ মিডলটন বেরিয়ে 
পড়লেন । এবং বাণ্টাম, আমবোনা ঘুরে জাহাজভত্তি সেই লবঙ্গ আর মরিচ সংগ্রহ 
ক'রে দেশে ফিরলেন । ব্যবস! মন্দ হ'ল না। যোলশ' ছয় ৷ তৃতীয় দফায় কথা তো 
বলাই হয়েছে! মুনাফার লেখাজোখা নেই । কিন্ত পরেরটাই ফককা! ঝড়ের পর 
দুর্বংসর | ছু'জাহাজ ভণ্তি মাল পাঠান হয়েছিল প্রাচ্যের উদ্দেশে । কিন্ত না ফিরল 
জাহাজ, না মান্য । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপার বলতেই হয়। কোম্পানীর গ্রথয যুগের ব্যবদা 
ফালাও হচ্ছিল বটে, কিন্ত এইসব অভিযান অংশদাররা সব ব্যতিগতভাবে চাদ] দিয়ে 
আরম করতেন এবং লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতেন । হুকিজ্ষ, 
জন ভ্ুর্ডেন সবাই এই পর্যায়ের লোকজন । যোলশ' বার থেকে কোম্পানী জয়ে 
স্টক কোম্পানী হিসেবে সরাসরি কাজ শুক করে । 

আরও একটা ফখা। কোম্পানীর ব্যবল! ফাপছিল আর জুটছিল “ইপ্টার 
লোপারের' দল--_অর্থাৎ দিনা লাইসেন্দে ব্যধযা করা বোখেটে ব,বসায়ীরা। এই প্রথম 


১২ হুরাট থেকে হুতান্থুটি 


স্বগের এমনি এক বিখ্যাত ইন্টারলোপার সাবু এডওয়ার্ড মিচেলবোর্ণ। না কোম্পানীর 
অংশীদার, না কিছু । কিন্তু তবুও ষোলশ+ চার সালের গ্রীম্বকালে তিমি প্রাচ্যের 
উদ্দেশ্তে জাহাজ ছাড়লেন | মিচেলবোর্ণ ব্যবসা বোঝেন না। তিনি বোঝেন দস্থ্যতা । 
“পাইরেলি” । তুমি জাহাজভন্তি সোনাদানা যাল-মশলা নিয়ে যাচ্ছ। হারে-রে-রে 
ক'রে সেই জাহাজের ওপর গিয়ে পড়ল মিচেলবোর্ণ। ছ্বীপে দ্বীপে আখন ছ্ধালিয়ে 
নির্মমভাবে লুঠতরাজ করল । এবং এমনিভাবে তার জাহাঁজ ভন্তি করে বাড়ী ফিরল। 
যোলশ; ছয় সালে। ফিরল লুঠ্লরাজ ক'রে শুধু ডাচদের ওপর নয়। চৈনিক 
জাহাজগুলিও তার শিকার হয়েছিল । করল মিচেলবোর্ণ । ইংয়েজও | তাই বদনাম 
গিয়ে পড়ল জন কোম্পানীর ওপর । তার! সবাই জন কোম্পানীর ওপর খাগ্সা । 
রামের দেষে শ্ামের মাথাভাঙ্গার অবস্থা । জন কোম্পানীর সবচেয়ে দুঃখের কথা 
মিচেলবোর্ণ রাজ! প্রথম জেমসের কাছে অন্থমতি নিয়ে গিয়েছিলেন । যদিও আইনতঃ 
সমা্ট প্রথম জেমসের এটা উচিত হয়নি । কেননা এলিজেবেথ এই একচেটিয়া 
অধিকার একমাত্র জন কোম্পানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন । আমরা পরে দেখব 
রাঞ্জরাজড়াদের এই রোগ যায়নি ॥ রাজা প্রথম চার্লস ও বনেল ও কিনাস্টন নামে 
খু'জন ব্যবপায়ীকে প্রাচ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার জন্তে 
কোম্পানীকে বিশেষ করে স্থরাটের কুঠিয়াল মেথওল্ডকে বস ঝামেলা পোহাতে 
হয়েছিল! সে যাইহোক, কয়েক বছর পরেই, প্রথম জেমসই অবস্ত এলিজেবেথের 
দেওয়া পনের বছরের মেয়াদী ইঠ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর গ্রাচ্যে ব্যবসা করার অধিকার 
চিরকালের জন্য ক'রে দেবার কথা তোলেন এবং একমময়ে এই অধিকার দিয়েও দেন ॥ 
যোলশ” নয় । 

এই বছরই আরও একট] ঘটন! ঘটে গেল যার ফলে ইংরেজদের মশলাদীপপুঞ 
থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়। এই যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এত বাড়বাড়স্ত, জন 
কোম্পানীর এত এশ্স্য, এটা ওলন্দাজরা ম্বভাবতঃই ভালো! চোখে দেখেনি । কিন্তু 
তার। করবে কি? স্পেনের সঙ্গে এতদিন তাদের ঝামেলা চলছিল । একসগ্ে দুটো 
জ'াদরেল শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মত কব্ধির জোর তাদের ছিল না। এই বছরই 
স্পেনের সঙ্গে তাদের একট সামরিক মিটমাট হয়ে গেল। এখন তার? একা গ্রচিত্তে 
ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উঠেপড়ে লাগল । এ ব্যাপারে তাদের 
কয়েকটা স্থবিধা ছিল। ইংরেজদের আগে স্বীপময় ভারতবর্ষে তাদের পদার্পন । 
কাজেই স্থানীয় রাজারাজড়াদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে তার! সদ্ধিসাবুদ করে ফেলেছিল । 
তারাও লড়াকু জাত। তারা এই দ্বীপপুঞ্জে অলিগলি সব জানত । কোন কোন 
ক্জায়গা লড়ায়ের দিক দিয়ে দরকারী, সেইসব জায়গায় তাঁরা ঘণাটি গেড়ে ববেছিল। 


ক্থয়াট থেকে সুর ১৬ 


তাছাড়। ডাচেদের যে ইস ইত্ডিয়া কোম্পানী সেটা তাদের জাতীয় গ্রতিষ্ঠান-__-সরাসরি 
সরকারী আনুকৃল্যের রক্ষাকবচ ছিল তাদের--কাজেই তাদের টাকা পয়সা অনেক» 
জাহাজ অনেক, কুঠি অনেক | অনেক বলে অনেক । যেখানে ইংরেজদের আহুকুল্যে 
একটা জাহাজ একটা কুঠি ; ভাচেদের সেখানে কমসেকম চারটে থেকে পাঁস্টা। 

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে মালাক্কার মশলাই সবচেয়ে দামী । পাকে চক্রে, ইংরেজদের 
দেখান থেকে তাড়িয়ে দিল ভাচেরা। রাজ! প্রথম জেমসের সক্রিয় সমর্থন পেলে না 
ইংরেজরা । এদিকে লবঙ্গের দ্বীপ আমবোনায়, চারিদিকে ওলন্দাজেদের মধ -হংস 
মধো বক যথা -কয়েকজন ইংরেজ বণিক থাকত । ডাচ গভর্ণর স্থানীয় লোকেন্রে 
জোর জবরদস্তী করে তাদের দিয়ে একটা এজেহার দেওয়ালে যে, ইংরেজরা চক্রান্ত 
ক'রে ভাচেদের উৎখাত করতে চাইছে । দেই অভিযোগ পেয়েই ডাচ গভর্ণর আঠার 
জন ইংরেজকে বন্দী করার হুকুম জারি করলেন । তাদের ওপর চ'লাতে শ্রু ক'রে 
দিলে অত্যাচারের রথচক্র। দশ জনকেও ফাসি দেওয়া হ'ল। এটাই ইতিহাসের 
“আমবোনা হত্যাকাণ্ড । যোলশ” তেইশ । এই খবর লগ্নে পৌঁছলে এ নিয়ে খুবই 
হৈ চৈ হয়েছিল । কিন্তু তখনকার মত কিছুই বিহিত হয়ণি। 

ইন্দোনেশিয়া তাহলে বড় শক্ত ঠাই । এবনে বাঘ আছে। এদিকে ভারতবর্ষে 
হাওয়া! যোটাণুটি ইংরেজদের দিকেই বইছিল। কাজেই ওখান থেকে পাতভাড়ি 
গুটিয়ে ইংরেজরা খাস ভারতবর্ষের দিকেই মন দিলে । আর ভারতবর্ষ বলতে 
স্থরাট। স্থরাটের বাঁলুবেলার ওপর দিয়েই ভারতবর্ষের মাটিতে ঢুকতে হয় জলপথে। 
ইংরেজর। তখন তাই ঢুকে পড়েছে । তাদের তখন চা চাই, চিনি চাই, কফি চাই, 
তামাক চাই । মশল! তো চাইই । ব্যবসার জন্য মসলিন চাই। বাকুদের জন্তে সোরা 
চাই । ভালো তাফ,তা, শাল দোশাল1 চাই । লুস্াতিন্প্ম কাপড়-চোপড় তো চাই । 
ভারতবধের টাকায় আন্তে আস্তে ইংলণ্ের কাউন্টিতে কাউন্টিতে বনেদশ পরিবারের 
হুট হচ্ছে। তাদের কফি ছাড়া চলে না। যদিও একদল লোক কফি আমদানিকে 
বলেছে বিলাসমাজ - 4098; 0851688 8170৩ 1 8৫769 061010৩1101 10011317- 
116101 007 060818০61%-- এতে পুটিও হয় না, বেলাল্লাপনাও হয় না-_-তবু কফি 
প্রভৃতি বিলাসব্রব্য বলতে ইংলও তখন পাগল । পাগল জন কোম্পানীর শেয়ারের 
জন্যে । 41061 8100 01061 50111 01212101876 [07 (116 10507165+, 9100 [01 
91)981€8 11) 11)0 100017-801156 €:010181%, 

কিস্তু এতে৷ অনেক পরের কথা । আমরা আরও পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেছি । 
আগের কথা আগে | এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের আসার কথা বলতে গেলে সেই 
হতভাগ্য লোকটার কথ! বলতেই হয়। বলতে হয় সেই রহস্যময় ইংরেজটির কথা -- 


১৪ নরাট থেকে স্থৃতাছুটি 


যাকে কেউ বলেছেন প্রথম ইংরেজ 'আ্যমবাসাডর* কেউবা আমূল উ চয়ে সনাক্ত 
করেছেন জুয়াচোর “ইম্পস্টার বলে । লোকটার নাম জন মিন্ডেনহল। পনের শ: 
নিরানব্বই সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি দেশ ছেড়েছিলেন মিশরের উদ্দেশে । 
ব্যবসা-বাণিজ্য কণারই ইচ্ছা । কনস্ট্যার্টিনোপলের ইংরেজ রাষ্ট্রদূত সাবু হেনরী অন্ততঃ 
তাই জানতেন । কিন্ত বাতাসের কানে কানে লগ্ুনে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজোর 
উদ্দেশ্ট্ে নতুন কোম্পানী খোলার খবর শুনেই জন তার মতিগতি পাণ্টে ফেললেন । 
কনস্ট্যার্টিনোপলের সঙ্গী ইংরেজরা জানল - মিন্ডেনহল পদকব্রজে আলেগ্সি যাচ্ছে। 
যতদূর জানা যায়, এক চমৎকার ফন্দি খেলেছিল জনের মাথায় । তিনি ভাবলেন, 
ইষ্ট ইত্ডিয়।৷ কোম্পানী কাজ শুরু করার আগেই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার মুঘল 
ফরমানটা যদি সংগ্রহ করতে পার! যায়, ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর কাছে নিঃসন্দেহে 
সেটা! বেশ দায়ে বিকোবে। কাজেই, কালবিলম্ব না ক'রে মিন্ডেনহল ভারতবর্ষ 
নামক বিচিত্র দেশটির উদ্দেস্তে রওনা হযে গেলেন । 

এবং বল বাহুল্য জন কোম্পানীর ভারতে ব্যবস] ফাদার ব্যাপারে জন মিল্ডেন- 
হলের ব্যাপারটা না উল্লেখ করে উপায় নেই । কেননা, ইংলগেশ্বর প্রথম জেমসের 
পরিচয় পত্র থাকুক আর ন থাকুক, মিন্ডেনহল স্বয়ং সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির 
হয়েছিলেন এবং সেখানে পতুগীজ 'লবিকে" পরুদস্ত করে ইংরেজ কোম্পানীর 
মধ্যে একটা “ফরমান” আদায় ক'রে থাকবেন! যদিও ফরমানটার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করার মত মালমশল] কিছুই পাওয়! যায়নি, তবু মুঘল দরবারে ইংরেজদের হয়ে কথা 
যে তিনি বলেছিলেন সেট! মিথ্যে নয়। এবং সঙ্াট আকবরের আতিথেযতা ও 
দ্াক্ষিণ্যও যে তিনি লাভ করেছিলেন, সে এতিহাসিক সত্যটা তো! উড়িয়ে দেওয়া 
বায় না। 

তবে খোদ জন কোম্পানী তাকে কোনরকম পাত্তা দেয়নি । আকবরের কাছে 
পাওয়া বলে দাবী কর! ফরমানটার হ্বত্বটা কোম্পানীর বড় কর্তারা তার কাছে কিনতে 
চাননি-_মূলতঃ এই কারণে যে, হকিব্সকে তারা তার আগেই ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন 
তিনথানা 'জাহাজভন্তি মালপত্র দিয়ে। সেই হকিন্সের খবরাখবর তখনও হার! 
পাননি । তাছাড়া মিন্ডেনহলের দাম ছিল বেশ চড়1। পনের শ' পাউণ্ড। এবং 
যেমনি হকিন্সের কাছ থেকে এডেসপ্যাচ”” পেতে লাগলেন জন কোম্পানী, অমনি 
একেধারে হাকিয়ে দিলে মিন্ডেনহলকে । শেষবেশ জন ভারতবর্ষে জন কোম্পানীর 
মাত্র একটা কুঠিয়ালের চাকরি নিয়েই সম্তষ্ট হতে চেয়েছিলেন--কিস্তু কোম্পানীর 
বড় কর্তারা এতই ক্ষেপে গিয়েছিলেন তার ওপর--যে তাতেও রাজী হলেন না 


তারা। 


গরাট থেকে হক ১৫. 


কিন্ত সোনার দেশ ভারতবধ নিয়তির মত ঙাকে টানছিল। মাঝে কিছুদিন 
পারস্যের বাজারে ঘোরাঘুরি করে--নানা ঝামেলার মধ্য দিয়ে হিন্ডেনহল এক সময়ে 
আগ্রা পৌছান লাহোর হয়ে। সিংহালনে তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর । এবং তখন 
তিনি আজমীট়ে। কাজেই আজমীটের দিকে মুখ ফেরান। সঙ্গে এক ফরাসী-_ 
'অগাহিন হিরিয়ট'। এই আজমীঢের পথেই মিন্ডেনহল এক বিশ রোগে ফুলতে 
আরম্ভ করেন। এবং আজমীঢ়ের বুকেই তার ইহ্জীবনের পথ চলার শেষ হ'ল। 
যোলশ? চোদ্দ এপ্রিল । আগ্রার রোমান ক্যাথলিক কবরখানায় জন মিন্ডেনহলের 
অস্তিম শয্যার ওপরে পতু গীজ পাত্রীরাই ক্রশ আকা একটা শিলালিপিক্নস্থাপন ক'রে 
তার গায়ে লিখে দিয়েছিলেন_ জোঘন-ছ মেনডেলহল- মৃত্যু ১৬:৪। ভারতবধের 
বুকে এইটেই প্রথম ইংরেজ স্ত্তিসৌধ | মিন্ডেনহুলের শেষকৃত্য করেন ঢুআগ্রাকুঠ্ির 
ইংরেজ ফ্যাক্টর টমাস কেরিজ । 

তবে জন মিন্ডেনহলকে ঠক, জুয়াচোর বলে যতই নিন্দা করা না হোক না, একথা 
€তো অস্বীকার করা উপায় নেই যে,ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির ব্যবসা-ফাদবার আয়োজন 
করার জন্তে কমর করেননি তিনি । খান আকবর বাদশার দরবারে পতুগীজ 'লবির' 
মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছিলেন- একা জন রক্ষা করে ইংরেজদের গড়। 
প্রত্যক্ষতঃ ন] হলেও পরোক্ষভাবে উইলিয়াম হকিন্সের পথ স্গম করেছিলেন । 

এবং হৃকিন্সই প্রথম ইংরেজ যিনি ইংলণ্ডের বন্দর থেকে জাহাজ ভিড়িয়ে ভারত- 
বধের ধুকে-সবটাই নৌপথে এসেছিলেন । এসেছিলেন হুরাট বন্দরে । তাণ্তী 
নদীর উত্তাল জলে ধোয়া আরবসাগরের বেলাভভূমিতে । এই সেই স্থরাট। তখন 
সপ্তদশ শতাবীর কুর্য উঠছে আর তার রক্তিম আলোকে হাটের বিস্তৃত বেলাভূম 
অগ্রিব্ণ। 

তবে সুরোপের সঙ্গে স্থরাটের আলাপ এই প্রথম নয় । একশ; পাশ গ্রষ্াবকে গ্রীক 
ত্বগোল বিশেষজ্ঞ টলেমি যে পুলিপুল1 বাণিজ্যকেন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, অনেকে মনে 
করেন সেটা স্থরাটেরই পবিত্র অংশ ফুলপদ্‌। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, নব! গুজরাটের যে অপরূপ কারুকার্ধময় রুপোর জিনিস--সেই রুপো 
আসত রোম থেকে। কিছুবা ইরাক থেকে। স্থরাট তখন হ্থবা! গজরাটের মধ্যে। 
সরা তখন মন্ত একটা বাজার--তাণ্তী নদীর তীরে । সেখান থেকে সাতক্রে'শ 
দুরে গিয়ে সমুত্র। আবুল ফজল আরও বলেছেন, কুরাটের আশেপাশে আরও 
কয়েকটি ছোটখাট বন্দর ছিল রাণীর, কুস্তেরি ও ধুলসর। এখানকার আনারস ছিল 
ভারী হুদ্দর। আনারস- নানা রস। যত খাবে তত য়স। আইন-ই-আকবরীর 
মতে ভুরথান্ট্‌,র অঙ্গগামী পাশার পারত থেকে পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করেন 


১৬ হুরাট থেক ২তানুটি 


এবং সম্রাট আকবর তাদের ধর্ম নিষ্ঠাসহকারে পালনের কোন বাধা সৃষ্টি করেননি । 

অনেকে মনে করেন ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে কুতবুদ্দিন আহিল বাদণের 
হি্দুরাজ ভীমদেওকে হারিয়ে হুয়াট ও রানদের অধিকার করেন। স্থরাট জেলা 
তখন এক হিন্দু ফৌজদারের অধীনে | পে বেচারী কানরেজে পালিয়ে এসে মুসলমান 
স্থলতান আধিপত্য স্বীকার করে নিয়ে মোটামুটি তার চাকরি বাচাল। মহম্মদবিন 
তুঘঙ্কের আমলে গুজরাটে যে বিদ্রোহ হয়, তাতে স্থরাটের লুঠনের খবর পাওয়া 
যায়। এই ঘটনার বছর ছাব্বিশ পরে ফিরোজ তুধলক এখানে একট! হুর্গ নির্মাণ 
কঝরান। তখন নাকি আশে পাশে, ভীলেদের ভারী দাপট, | 

সারা পঞ্চদশ শতাব্দীটাই স্থরাট যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে । ষষ্টদশ শতাব্দীর 
ঘুমভাঙলে দেখা গেল গোপীনামে এক ব্যবসায়ী-রাজা নয়-_আমীর নয় সামান্য 
একজন বেনে স্থ্রাট ঢেলে সাজাচ্ছে। এরই তৈরী গোপী তাকাও--নৌসরী ফটকের 
কাছে। হেন বিদেশী ভ্রমণকারী নেই যিনি এই বিখ্যাত দিতির বুকে তার ছায়া 
দেখে যাননি । পে দেল্লাভেলে থেকে স্বর করে যেগ্ডেলল্পো, ফ্রায়ার, হ্যাযিলটন-কে 
নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এই নৌসারির কাছেই বাস করত পার্শা অগ্নি উপাসক 
জুরদ্থে মীরা । এ'রা সব স্ক্ম চিকনের কাজ করতেন । কাপড় বুনতেন। 

এর পরেই অবশ্ স্বেতাঙ্গ বণিকদের পায়ের ধূলো পড়তে শুরু হয়েছে । পনেরশ' 
চোদ্দ । এলেন পতুগীজ পর্যটক বারবোপা । তার বৃত্তান্তে স্থরাটের নামডাক খু্ব। 
ভারী বোলবোলা । মালাবার উপকূল বা অন্তান্ত সব জায়গা থেকে অজন্র 
জাহাজ এসে ভিড়ত নিত্যব্যস্ত স্থরাটে, যদিও এগ্র বছর দুই আগে তাদেরই জাত- 
ভায়েরা ন্থরাটের বুকে অগ্ন্যৎসব করে গেছে পৈশাচিক আনন্দে। এর পনের-ষোল- 
বছর পরে আবার এই নারকীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পতুগীপ্র হার্মাদরা। 

জান যায়, পতুগীজদের এইপব অত্যাচারেই বাধ্য হয়ে আমেদাবাদের হুবেদার 
ন্ুরাটের বুকে শক্তিশালী একটি দুর্গ স্বাপনের পরিকল্পনা! করেন এবং পনেরশ, 
ছেচল্লিশে সেই দুর্গ তৈরীর কাজ বিপন্ন হয়ে পডে । তবে সেই ছুর্গ কতট! শক্কিশালী- 
ভাবে তৈরি করা হয়েছিল সেট] বিতর্কের বিষয় । কেনন] ভারতবর্ষের রাষট্রনৈতিক 
কেন্দ্রবিন্দু দিল্ী-আগ্রায় তখন দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে । সম্রাট আকবর বসেছেন 
সিংহাপনে | ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে তার শাননের নাগপাশে ভারতবর্ষকে বাধছেন 
তিনি । এমন সময় গুজরাট করল বিদ্রোহ । মির্জার দক্ষিণ গুজরাট অধিকার ক'রে 
নিলে । পনেরশ' বাহাত্তর। কিন্তু আকবর স্বপ্নং বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে 
আসছেম শুনে মির্জার] বন্দী স্থবেদারকে ছেড়ে দিলে, দুর্গ অবরোধ তুলে নিলে, এবং 


লোজ। দিলেন পিটটান । 


গয়াট থেকে বুক ৯ 


যোলই নভেম্বর আহ্মেদাবাদের নাষসর্বন্থ স্ববেদার তৃতীয় মুজাফ.করশাহকে 
জোতানার এক শব্যক্ষেত্্র থেকে ধ'রে আনল সম্রাট আকবরের শিল্পিরে এবং পরছিন 
জবেদারের বিরোধী ইতিমাদ খার আর তার দলবল এসে আহ্ষেদাবাদের চাবিকামি. 
সম্ভাটের হাতে সমপুপ ক'রে বশ্ততা স্বীকার করল। 

আকবর ইতিমাদ খার এই আত্মসমর্পণের মুল্য দিলেন । “কণ্টকেনৈব কণ্টকম”- 
- বিখ্যাত সেই চাণক্য-নীতি দেখ যাচ্ছে তিনিও মানতেন । মাহী নদীর উত্তরাংশ 
উত্তর গুজরাটের স্থবেদার করে দিলেন থান আজমকে আর মীর্জার1 গুজরাটের 
যে বাকী অংশ অধিকার করে বসেছিল--ইতিমাদ থাকে করে দিলেন তার দওমুডের; 
কর্তা । কেননা, ইতিমাদ খ মির্জাদের বিরোধী ! 

বিশে নভেগ্বর। শহর আমেদাবাদের চাবি খুলে স-সমারোহে শহরে প্রবেশ 
করলেন সম্রাট আকবর । আহমেদাবাদ তখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ নগরই শুধু 
নয়, তার এই্বরধধের যেন শেষ নেই। আবুল ফজল তে! বলেই ফেলেছেন এর তিন 
আশিট! মহল্লা প্রত্যেকেই যেন এক একটা শহর । এবং বলা বাহুল্য শুধু পারস্ঠ নয়. 
মুরোপীয় বাণিজ্যের অন্ততম কেন্দ্রস্থল । 

আহমেদাবাদে একটু থিতু হয়ে বসতেই কুশাগ্রবুদ্ধি আকবর বিস্ধু হায়ঙ্য 
করলেন-__ইতিমাদ খাকে দিয়ে মীর্জাদের দমন কর! চলবে না । তাঁকেই অগ্রসর 
হবে । হতে হলেনও | এবং একসময় কান্ধে পৌঁছলেন । সামনেই সমুদ্র । আকবরের 
জীবনে প্রথম সমুদ্র দর্শন ৷ মহম্মদ হুসেন মির্জা তখন স্থরাটের অধীশ্বর । কান্থে থেকে 
নিজে বরোদা অধিকারের জন্তে লেগে পড়ে আকবর সৈয়দ মুহণ্মদ খা বরহকে 
পাঠালেন ভরাট অধিকার করতে । অসীম সাহলিকতার সঙ্গে মির্জাদের হাত থেকে 
বরোদ উদ্ধার করে আকবর এলেন মৃহন্মদ থার সাহায্যে । এদিকে মুঘলবাহিনীকে 
এগিয়ে সাসতে দেখে স্থুরাটের রাণী তার ছেলেকে নিয়ে পালালেন । স্থরাটের হূর্গ 
রক্ষার জন্ত রইলেন দুগেশ হামজাবান | এই হামজাবানের কিন্তু অতীত মাছ্ছে। 
আকবরের পিতা হুমায়ূনের একদ। কাজ করতেন তিনি । বিস্ত এক সময়ে মির্জাদের 
দলে কিড়ে পড়েন । 

আকরর স্রাট্‌ দুর্গ অবরোধ করেন এগার জান্থয়ারী । পনেরশ' তিয়াতর ॥ 
হামজাবান ছয় সঞ্চাহ এই অবরোধ কাটিয়ে অবশেষে আত্মমমর্পণ করেন ছাব্রিশ্বে 
ফেব্রুয়ারী । আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন তবে খুবসস্তব আত্মসমর্পণের পর সয়া 
বমীপে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করার জঞ্জ আকরর তার জিব কেটে নেবার ভকুম দেন ? 

এই জয়ে আর একট! ঘটনার কথা ঝা বলবে অন্যায় হরে। হাকদ্াবার 
আকবার দিরুদ্ধে জড়াইি, করার খর খড়নুদেদের সাহাধা ভিন! করেছি 


2১৮ স্থপ্নাট থেকে সতাচুটি 


-পতুর্ীজর] গুথমে রাজী হয়েছিল। লোকলম্কর নিয়ে তরী ভাসিয়ে এক সময়ে 
স্বরাটের উপকৃঞ্ে হাজিরও হয়েছিল । কিন্তু তারা ধূর্ত জাতি। আকবরের বিরাট 
বাহিনী দেখে অবশ্যই তারা বুঝে নিলে এ বড় শক্ত ঠাই। সহজে স্থ'চ গলবে 
ন1। কাজেই চুলোয় যাক হামজাবান _ তারা সম্রাট আকবরের সামনে কুনিশ করে 
প্রাড়ালো। একরাশি উপটৌকন দিলে সম্রাটকে। বললে তারা পতুগীজ সরকারের 
নূত মাত্র । হুজুরের কৃপাপ্রার্থা ৷ 

আকবর তাদের দ্বিতীয়বার দেখলেন, একবার দেখেছিলেন কাম্বেতে । এবার 
দেখা হতেই খু'টিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাদের দেশের কথা । কোথায় 
তাদের পতুগাল। শুধালেন, মুরোপে আর কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য আছে--তাদের কথাও । 
'শাকবর তাদের যে এতটা! মর্ধাদাদিলেন-_-ভার কারণ আরকিছুই নয়--সমুদ্রে তাদের 
প্রতাপের কথা তারও কানে উঠেছিল। এবং জানতেন হজ যাত্রীদের জাহাজ 
লুঠনে পর্তুগীজর] খুবই দড়। কাজেই তাদের নিরাপত্তার কথ! ভেবেই তিনি 
পতু'গীজদের সাদরে গ্রহণ করলেন । 

গোয়ার পতৃীজ ভাইসরয়-_-গ্োম এযানটানিও নোরহোনার দরবারে একজন 
দূত পাঠালেন । সে যখন ফেরৎ এল-_সঙ্গে এল এ্যানটানিও ক্যাবব্যাল। মুঘল 
জরবারে পতুগীজ সখ্যতার চারাগাছটি রোপন করা হ'ল এই স্থুরাটেরই উপকৃলে । 

স্থরাটের বুকেই আর এক ঘটনার কথা বলে নেওয়া যায়। পাশিয়ানদের ধর্ম- 
নেতা দুরাপীয়ান দার্শনিক দস্তর সাহ ইয়ারজী রাণার সঙ্গে এখানেই আকবরের 
আলাপ হয় এবং অগ্নিউপাসক পাশিয়ানের ধর্মতত্ব তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে 
শোনেন । এবং অনেকের এই ধারণা--পরে আকবর বাদশার দীনইলাহী ধর্ম 
প্রবর্তন করেন--তার জিজ্ঞাসা সক স্থরাটের বুকেই। 

যতদিন যায় স্থ্রাটের সম্দ্ধি বাড়ে বই কমে না। আকবর- জাহাঙ্গীর--শাহ- 
জাহান পর্যন্ত স্ুরাটের শাস্তি বড় একট! ব্যাহত হয়নি এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে 
শশিকলার মত। সম্রাট শাহজাহান তো তার এই স্থরাটের রাজত্ব উপহার দিক্সে- 
£ছিলেন কন্তা,জাছানারা বেগমকে তার পান খাবার খরচের জন্যে। এই রাজছ্ছের 
'প্রিষাণ ছিল বাধিক নাকি তিন লক্ষ টাকা । সম্রাট আলমগীরের আমলে একটা 
পৃছিসেবে জান] যায় সে সময়ে আমদানী শুক আদায় হত ত্রিশ লক্ষ টাকা। তার 
ক্ুই পঞক্মাংশ আপত এই এক স্থরাট থেকেই। 

অবস্ত নুয়াটের বুকে সত্যিকারের 'কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে নুরু করে মুখাতঃ 
'্থালমপীরের আমলে । সে ঝড় তোলে শিবাজীর মারাঠা বাহিনী | শিবাঞ্জী পর পর 
ভুবার এই বন্দর লুঠপাঠ করেন । প্রথম পাচদিন ধরে । যোলশ” চৌষটি | জানুয়ারী 


১ 


খরা থেকে সরু ১৯ 


ষোল থেকেবিশে | মুঘল গভর্ণর তো পালালেন ৷ ইংরেজ, ডাচ ও ফরাশীরা মিলে 
কিন্তু নিজেদের কুঠি রক্ষা করে। জুরাটের ছুই তৃতীয়াংশ মারাঠাদের হাতে ছাই 
হয়ে যায়। শিবাজী এককোটি টাকার সামগ্রী সংগ্রহ করেন। ছয় বছর পরে 
আবার হুরাটের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন শিবাজী। এবারেও গ্রচুর জিনিসপত্র লুঠ করে 
নিয়ে যান । ফলে সুরাটের বাণিজ্য বুঝি চিরকালের জন্ত উৎসম্গে চলে যায় । তবে 
তখন আস্তে আস্তে বোম্বাই-এর কদর বাড়ছিল । সেখানেই একসময়ে কোম্পানীর 
ভারতবর্ষের সদর দপ্তর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য সে আরও কিছু পরের 
কথা । এবং তখনও নাটক কম নয়। 

তবে স্থ্রাটের কথা যতই পাঁচ কাহন ক'রে বলা হোক না কেন, ইংরেজদের যা 
সব বাড়বাড়স্ভ' সে পোড়া বাংলাদেশ থেকেই-_ন্থৃতানুটিতে যার সুরু । সরকারী এক 
হিসেবে জানা যায় প্রথম ষাট বছর জন কোম্পানীর ব্যবসা বছরে গড়ে আট লক্ষ- 
টাকার বেশী হয়নি। আর ষোলশ' একাশি সালে এক বাংলাদেশ থেকেই তার 
ব্যবসা হয়েছিল আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার । শ্রীবৃদ্ধির বরট! কি বিশাল। 

এই তো গেল স্থরাট। স্থুরাট বদর । আর সেই স্থরাটের তীরেই জাহাজ 
ভেড়ালেন জনকোম্পানীর কাপ্ডেন উইলিয়াম হকিন্স। চব্বিশে আগস্ট । যোলশ, 
আট। বছর দেড়েক আগে দেশ ছেড়েছিলেন । সঙ্গে ছিল তিনখানা জাহাজ 
- সাতশ টনী 'রেড ড্রাগন”, পাচশ'” টনী হেক্টর, আর দেড়শ টনী 'কনসেন্ট”। 
কোম্পানীর হিসেবে হকিন্দ বেশ তাড়াতাড়িই পৌছেছিল। কেননা! জাহাজে কটি 
মজুত ছিল প্রায় একশ" মাসের মত, ছু'রকম বিয়ার ছিল--একট1 তিনমাসের মত-_ 
অপরট1 একমাসের । আর আসল মদ ছিল--্প্রত্যেকে প্রত্যহ এক পাঁট করে খাবে 
-এমনি আটমাসের রেশন । হকিন্সের নৌধাত্রা এমনি নিধিক্ হয়েছিল যে, নয় 
মাসে টেবল বে এবং আরও চারমাসে এডেন । 

যাইহোক, স্থরাটের কাছাকাছি হতেই হৃকিন্স বললেন, উল্লিয়ম কিটিং-কে 
রেড ড্রাগন আর কনসেপ্ট নিয়ে বাণ্টাম চলে যেতে । বাণ্টামে মশলার বাজার । 
আর হুকিন্দ তার হেক্টর জাহাজ নিয়ে ভিড়লেন স্থরাট বন্দরে । মুকারব খা তখন 
স্থরাটের কর্তা । খবর গেল তার কাছে । সে হচ্ছে মুঘল আমলা । মুফতে ছু' পয়স! 
জামদানির গন্ধ পেলেই সে পারে না এমন কাজ নেই। একদিন এসে জাহাক্গে 
ঘুরে ফিরে জিনিসপত্র দেখে বললে, সম্রাটের জন্কে উপচৌকন ধা যা এনেছেন 
আমাকে দিয়ে দিন--আমিই সম্রাটকে পৌছে দেব । তা+ ছাড়াও নিজের অন্তে বেশ 
কিছু সওগাত 'পেএবল হোএঁন এবল':বলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে চাপালে। তায়পর 
হকিন্দকে বললে, আর সমুত্রে কাটিয়ে কি করবেন এবার তীয়ে নামুন। 'ধদন্টি 


হর ঘাট থেকে ছতাঙু্টি 


লোকজন সত্যিকারের অভ্যর্থনা! জানালে হকিন্সকে | হৃকিন্দ সুরাটের বুকে গিফে 
আন্কান। গাড়লেন। 

তারপর একসময় হুকিদ্ন মুকারব খাকে বললে, "আমরা এখানে কুঠি করব ।৮ 
আনেক জিজ্ঞাসা জবাবেয় পর মুকারব খ। বললে, “সে তে৷ আমার দেবার ক্ষমতা নেই? 
দেবে খুদ মুবল সম্রাট । হুয়াট সম্াটের খাস জমিদারী । সরাসরি তার শাসমে চলে ৯ 
তারই দরবারে গিয়ে আপমাকে আজি পেশ করতে হবে। নান্য পন্থা ৷» 

মুকারবের কথা শুনেই হকিন্স বললেন, “বেশ দিল্ভীই যাব। তারই ব্যবস্থা করে 
দিন।' মুকারব মুখে তাকে স্তোক দেয়- দিচ্ছি দোব বলে। কিন্তু কাজে কিছু করে 
না। এমনি সময়ে বেধে গেল হুন্দ-উপন্থন্দের লড়াই । অবশ্ত তিলোত্তমা এখানে 
'আরতবর্ষে ব্যবসার অধিকার | ইংরেজ পর্তৃগীজে জোর মারপিট হয়ে গেল এক 
চোটি! হুকিন্দস যখন ন্ুুরাটে ভালো ভালোয় নেবে পড়লেন এবং মুকারব খা বাহ্ৃত* 
তাঁর সঙ্গে বেশ মোলায়েম ব্যবহার করতে লাগল, হৃকিন্দ ভাবলেন হের জাহাজট? 
স্ুরাটে রেখে কি হবে। তাতে কিছু সুরাটে--কেন। মালপত্র বোঝাই ক'রে 
জাহাজের মাসার মানোকে সোজা বাণ্টমের উদ্দেশে রওন] হতে বললেন । 

কদিন যেতে না যেতেই এল নিদারুণ দুঃসংবাদ । কয়েকজন নাবিক কোনোরকমে 
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে খবর দিলে,_ “হেক্টর বধ হয়ে গেছে। জাহাজের মাস্টার 
সমেত নৌকাভত্তি লোকজন মালপত্র সব পর্তু গীজর! লুটে নিয়ে গেছে । 

হকিন্দ প্রথমে কিংকর্তব্যবিষুঢ়, তারপরেই ক্রুদ্ধ। তারপর কাগজকলম নিষ্ষে 
বমনেন । পতুগীজ ক্যাপ্তেনকে জোর পত্রাধাত করলেন। তারা সম্রাট প্রথফ 
জেমসের লোক । রাজকীয় পরোয়ানা প্রাপ্ত কোম্পানীর লোক। কাজেই লুন্তিভ 
মালপত্র যেন অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়া হয়। 

পতুগীজ কর্তার তাচ্ছিল্যে নাসিকাকুঞ্চন করে বললে, 'ইংলণ আবার দেশ । তাক 
আবার রাজা । অখ্যাত তো! একট] ছ্বীপমাত্র। মালফেরৎ দেবে না কাচকলা | 
খুটি, খট, লবডন্ক1 |” 

হুকিন্ম তো রেগে অগ্নিশ্র্মা। মাল ফেরৎ দেয়নি বলে যতন! গাত্রদাহু তার চেক্ষে 
রাগিটা আরও বেশি ইংলগেখর প্রথঘ গেমসের সন্বন্ধে অসম্মানকর উক্তিতে। হ্বিদ্া 
পু গীক্ষ কাণ্ডেনকে যা লিখলেন-গোদা বাঙলায় সেটা হচ্ছে আমায় রাজ? 
সম্মন্ধে যে*সব অনম্মাননক্ূনক কথা লিখেছেন তার জবাব হচ্ছে অসিদ্ুখে। যদি 
সাহূস থকে মাটিতে এসে মোলাকাৎ করে যাবেন । 

এদ্রিকে মুন্বারর গ1+-ব্দমাইসীর বীজতল--বআগা। যাবার ক্ধখা বললেই সেই 
কার বানী এনিয়ে যাচ্ছে--হচ্ছে, ছরে | আসলে পতুগীজদের ভয়ে হোক, তক্িতে 


স্থরাট থেকে সুর ২% 


ধহোক ইংরেজর] যাতে আগ্রা না পৌছাতে পারে, মুকারব খা সেই চেষ্টাতেই ছিল 
এদিকে পতুগিজদের সঙ্গে ইংরেজদের এইসব পক্রালাপের পরেই একদিন সাত্তি- 
সত্যিই পতুণ্গিজর! চলিশজন লোক নিয়ে হকিন্সের আস্তান। আক্রমণ করে বসল । 

হুকিন্সের তখন বিপদের ওপর বিপদ । কেননা, সঙ্গী বলতে তো ছু' জন ইংরেজ 
চাকর আর এক বিখ্যাত ভ্রমণকারী উইলিয়ম ফিঞ্চ। ফিঞ্চ আবার তখন দাকণ 
“অন্থস্থ । উথানশক্তি রহিত। তবু হকিন্সদ দমবার লোক নয়। তিনজন লোক 
নিয়েই সে চল্লিশ জন লোকের মহড়া নিতে তৈরী । 

এদিকে মুকারব খাঁর সঙ্গীন অবস্থা । তার রাজ্যে এ ধরনের রক্তক্ষয়ী একটা 
সংঘর্ষ হয়ে যাক- সেটা তে। ভালো কথা নয়। খবর পেয়েই তিনি হা-হাঁ করকি- 
করকি বলে শাস্তির দূত রূপে হাজির হলেন । এবং যুযুধান ছুই পক্ষকে থামিয়ে 
দিলেন । 

কিন্তু হাওয়া তখন ইংরেজদের পালে লেগেছে । সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে 
'উঠেছিল স্থরাটে এক ইংরেজ এসেছে । যেমনি খবর গেল সম্রাট ইংরেজ জাহাজের 
লোকজনকে তার দরবারে দ্রুত পাঠাতে হুকুম পাঠিয়ে দিলেন । মুকারব খা আর 
কি করেন হকিন্প এতদিন ইনিয়ে বিনিয়ে ব'লে যা করতে পারেননি, সমাটেক্ক 
আদেশ পেয়েই সেই কাজ করতে তৎপর হয়ে উঠলেন । হকিন্সকে দিল্লী পাঠাবার 
আয়োজন করলেন । 

পতুগীজর। প্রমাদ গুণল। ইংরেজরা ফে কি বস্ত তা” তারা জানে । কিছুদিন 
আগেই মিন্ডেনহল এসে থাপ সম্রাট আকবরের দরবারে বান পতুগীজ লবিকে বেশ 
নাড়া দিয়ে গিয়েছে । কাজেই নতুন করে এই হতভাগ! হুকিন্দ গিয়ে কি ফ্যা্সাদ 
বধাবেকে জানে । কাজেই যোলশ” নয়, পয়লা ফেব্রুয়ারি পঞ্চাশ জনপাঠান দেহরক্ষী 
নিয়ে হকিন্দ যাত্রা করতেই তার! সব নানা ষড়যন্ত্রের ফাদ পাততে লাগল ধাতে 
মাঝপথেই ইংরেজদের নিকেশ করা খায়। ক্যোচম্যানকে তারা নাকি খুষ দির্মেছিল, 
পেছন থেকে সে যেন হকিন্সকে ছোরা যারে । দুভার্ষীকে টাকা খাইয়েছিল--খাঁধারে 
বেন বিষ মিশিয়ে দেয় । : কিন্ত কর্থায় বলে, রাখে কেট মারে কে? হবিষ্খী বহাল 
তবিয়তে একদিন সরা ছেড়ে আগ্রা গিয়ে' পৌঁছলেন । 

এই তো গে ইবিব্দের ছুরা্ট পর । কিন্তু আগ্রা হন ফি তায়? গেছ 
হকিদ্দের কাছে না গুনে সেকালের আর“একজন যারা রি 
ঈক্ষে শোনা যাক-_সুভালি বা সোয়াশি হোলের আবিষ্কারের কাহিনী (” 
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স্থরাটের কথা বলতে গেলে আগে 'সোয়ালি হোলের" কথা বলতে হয় । ইতিহাস 
বলে 'সোয়ালি হোল” আবিষ্কার ক'রে ইংরেজরা স্থরাটের পথ পরিষ্কার করেছিল। 
সারু টমাস রো তার আগে টমাস বেস্ট সবাই নেমেছিল এই সোয়ালিতে । বলতে কি, 
সোয়ালিই হয়ে গিয়েছিল সুরাটের সদর দরজা । এবং “সোয়ালি হোল" মানেই এক 
অখ্যাত ভারত পর্যটক জন জুর্ডেন। 
প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো পর্যটক বলতে সহজেই যে ছবি আমাদের মনে আসে 
_যিনি শুধু দেশ দেখতে বা ভ্রমণের উদ্দেগ্ত নিয়েই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান--জন 
জুর্ডেন তেমন লোক নন । ভারতত্রমণ তার উপরি পাওনা । আসল উদ্দেশ্ট রোজ- 
গারের ধান্দা । সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বহু ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা ক'রে জন 
কোম্পানীর চাকরীট| নিয়ে জুর্ডেন পাড়ি জমিষেছিলেন প্রাচ্যের উদ্দেশে তখন “ইষ্ট 
ইত্খিজ' নামটাই প্রতীচ্যের উদ্যোগী পুরুষদের যনে একটা মায়াজাল বিস্তার করত । 
সে এক অজানা রহম্তময় দেশ । তার তাল তমাল নারিকেলবীথির মর্মরধ্বমি 
মায়াবিনীর কুহকমন্ত্রের মত তাদের ঘরছাড়া করত । সেখানে মরিচ, লবঙ্গ, দাকচিনি 
বনের মোহ্ময় গন্ধ । সেখানে সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে । সেই হীরামতি 
গজমতি দেশের রাজকন্তা সোনার খাটে শুয়ে রুপার খাটে পা রাখে । দেশটা! কেবল 
সোনায় মোড়া, রুপায় মোড়া, মণি-মাণিক্য জহরৎ এর জড়োয়ার চাকচিক্ো ওজ্জলোে 
চোখে ধাধা লাগে । সেখানে বালুক1 বেলায় যেন সোনা ছড়ানো । টাকাও হাওয়ায় 
উড়ে বেড়াচ্ছে । শুধু আহরণের অপেক্ষা । কাজেই দলে দলে লোক যে এই 
ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি দেবে এ আর বেশী কথা কি? 
জন জুর্ডেনও দিয়েছিলেন । তবু সেদিনের সেই গড্ডালিকাপ্রবাহে জন জুর্ডেন 
একটি বিশিষ্ট নাম । নয়তো! তাকে নিয়ে আজ গল্প বলার অবকাশই থাকত না। 
তিনি শুধু অর্থ আহরণের আয়োজনই করেননি ভারতবর্ষ থেকে, তার নিজন্ব চোখ 
দিয়ে সে সময়ের ভারতবর্ধকে দেখে তার প্রাণ আগ্রা, তার সিংহঘার জরা, 
তার বিচিজঅজ রাজপুরুষের দল, তার সম্রাট, ভার নওরোজ উত্সব সন্বদ্ধে সংক্ষিগ্ত তবু. 
সত্যনিষ্ঠ কিছু বিবরণ, তথ্যনিষ্ঠ ছবি রেখে গেছেন । হয়ত খবরের দিক দিয়ে সেগুলো, 
এমন কিছু নতুন নর, কিন্তু সমসাময়িক বিররণগুলি মিলিয়ে যাচাই করে দেখবার জন্ত 
ছুর্ডেমের রিবর়ণের সাহাধ্য অস্বীকার করা যায় কি? সেই এতিহাসিক মর্ধাদা। 
«তো! তাকে দিতেই হবে। 
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আশ্্ধের কথা, সে প্রাপ্য মানও তিনি পাননি । না পাবার কারণ, বোধ করি, 
ঠিক জূর্ডেনের সময়ে বেশ কয়টি মুল্যবান বিবরণ, রযে গেছে । রয়েছে হকিন্সের 
বিবরণ, স্তার হেনরি মিডলটনের জর্ণাল, রাল্ফ ফিক ও উইলিয়াম ফিঞ্চের দিনপর্রী 
এবং সর্বোপরি সার্‌ টমাস রোর মূল্যবান রোজনামচ।। করিয়েট প্রস্থৃতি অন্যান 
ছোটখাট বিবরণের কথ! না হয় বাদ দেওয়া গেল। কাজেই জন জুর্ডেনের বিবরণের 
আর আদর হবে কেন? ভোজবাড়ী ফেলে কে আর গেরস্থবাড়ীর শাকচচ্চড়িতে 
উদরপুত্তি করতে চায়? শকুস্তলাকে ফেলে কে আর শোনে হংসপদিকার বৃত্তান্ত ? 

সামান্য হোক, তবু তাই নিয়েই আজকের আলোচন] । কেননা তার জর্ণালের 
একট! চরিত আছে--815 1০01081 15 1015 00000096170 7 ৪104 10. 168 07001 
23865 ৬০ 008 588119 ৫1989610 005 80911106 08(01৩ ০01 05 
[781 এই জর্ণাল যখন শুরু হচ্ছে, বিলেতে তখন বসন্তের ঝরঝরে আকাশ ॥ 
গাছে গাছে শীত অবসানের আনন্দ। দিনরাত মেই গলাগল| বৃষ্টি, 
কুয়াশা, অন্ধকার, গোমরামুখো প্রকৃতি আর নেই। গ্রামেঘরে পাখী ডাকছে। 
নাইটেংগেল বা স্কাইলার্ক। লেই রোদ্রকরোজ্জল দিনে 'এ্যাসসেনসন* জাহাজের 
নোঙর উঠল। প্রাচ্যের উদ্দেশে তার শুভযাত্রা । তাতে রয়েছেন চিফ ফ্যাক্টর জন 
জুর্ডেন। শ্রীষ্টাৰ ষোৌলশ* আট । দেশে ফিরেছিলেন দীর্ঘ নয় বছর পর । এর মধ্যে 
বছর তিনেক ছিলেন ভারতে । দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর । কিছুদিন 
আগেই ইংলগেশ্বর প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে এসেছে উইলিয়ম হকিন্স দিলীর 
' দরবারে । নিজেকে সম্রাটের রাষ্ট্রদূত বলে পরিচয় দিয়ে দিব্য বহাল তবিয়তে রয়েছে 
এদেশে । সম্রাট তাকে শিরোপা দিয়েছেন । দিশি আরমেনিয়ান মেয়ের সঙ্গে 
শার্দী দিয়েছেন । নতুন উপাধি দিয্নেছেন ইংলিশ খান্‌। কিন্ত দেননি সেটা যার 
জন্থ হকিন্সের দিল্লী যা! | দেননি হুরাটে কুঠি বানবার সনদ বা সার! রাজ্যে বিনা 
শুক্কে বাণিজ্য করার ফরমান । ছুটোই সমান হূর্লভ। মরীচিকার মত ইংরেজ 
ব্যবসায়ীদের তৃষণ! শুধু বাড়িয়েই চলেছে-_মেটাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। 

এমনি যখন অবস্থা--হকিন্সের আসবার প্রায় বছর খানেক পরে-জন ভুর্ডেন 
নামে প্রায় চক্জিশ বয়স এক ইংরেজ ফ্যাক্টর ভারতের মাটিতে পা দিলে। জুলাই, 
যোলশ' নয় । ভারতবর্ধে এলে কি হবে ভুর্ডেনকে আগ্রা পৌঁছতে প্রায় বছর ছই 
সময় ব্যয় করতে হয়েছিল এবং আগ্রা যখন পৌছলেন, হকিন্সের ভখন খুবই হুর্যোগ 
চলেছে । অবশ্য মুধল “বুরোক্রোসি* বড় বিচিত্র বস্ত। তার মি বোঝা ভার । 
হুকিগ্গ যে বোঝেননি সেটা কোন বড় খবর নয় । অমন যে ছু'দে ব্রিটিশ রাজপুরুষ 
সার্‌ টমাস রো--বযাতে কি ইংলগডর বেশ উচু মহলের খানদানী লোক--তিনিও 
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প্রকারাস্তরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরেছিলেন এখান থেকে, তা উইলিয়াম হকিন্স কোন্‌ 
ছার! 

জন জুর্ভেন তার রোজনামচায় লিখছেন, তিনি যখন আগ্রা পৌঁছলেন, হকিন্দের 
তখন খুবই বেসামাল অবস্থা | 8 1005 ০9120510865 (০ 4818, 1] 88 
10755600116 100001050. (08 08065107৩  [795/10108 2৪. 10 80106 
৫188806 110) 0116 11086 1001 0115৩ ০808৩9৯, এইটি তিনটি কারণও চিত্তাকর্ষক, 
কেননা এ থেকে বোবা যায় মুঘল 'বুরোক্রেসির” কার্যকলাপ কি বিচিত্র খাতেই না 
বইত! হ্ুরাটের কাঁপটমৃস্‌ অফিপার ও কান্ধের শাসনকর্তা মুকারব খা হকিন্দের 
জাহাজ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ কাঁপড়চোঁপড় কেনেন । অবশ্য পরে পশ্চাতে দাম 
দেবেন এই কড়ারে । এখন হকিন্দ সেই টাকাট। বার বার তাগাদা দিয়ে যখন 
পেগেন না, সোজা একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে তুলে দিলেন। সম্রাট শুনেই 
তার চিফ পেক্রেটারী খাজ। আবুল হাসানকে ডেকে পাঠিয়ে টাকাটা যাঁতে হকিন্স 
অবিলম্বে পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা করতে বললেন । মুকারব খার চোখ কপালে ওঠবার 
দাধিল। কিম্‌ আশ্চর্ধং অতঃপরং ! তিনি হুরাট বন্দরের শ্ুক্কের হর্ত/কর্তা তিনি 
আহাজ থেকে কিছু কাপড় নিয়েছেন--তার কিন] দাম চায় ফিরিঙ্গীর বাচ্ছা? কিস্ত 
করবেনই বা কি? আবুল হাসানও পরামর্শ দিলেন, ভায়া হে, সম্রাটকে যখন বলেছে, 
একটা রফা করে ফেল, নয়তো অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাড়াতে পারে। মুকারব খা 
একগাল হেসে হকিন্সকে বললে, 'আরে রাগছ কেন? বলেছি, তোমায় টাকা দেব 
না? এই নিয়ে তুমি সম্রাটকে বলতে গেলে? ছু'চোর রিষ্ঠা পর্বতে? দৌব, দোব 
কাটা শীপ্রই দিয়ে দেব। মিথ্যা ভাবনা !” 

এ হচ্ছে বড়লোকের দেনা । শুধতে সময় লাগে। আজ-দিচ্ছি কাল-দিচ্ছি 
কন্পতে করতে একদিন মুকারব খা বলে বসলেন তার দেয় টাকার প্রায় সিকি ভাগ 
সনি দেবেন না কেননা, সেটা তাঁর ভাই কিনেছে $ এবং সেই কাপড়ের জনা এমন 
আব দাম চাওয়া হয়েছে, তা অত্যত্ত চড়া। হকিন্স একগুয়ে ইংয়েজ তারওপর শ্বয়ং 
'সহাট তীর মুকুধি ৷ বললেন, “ওসব হবে নাঁ। আমার পাওন] পুরোটাই উন্থল চাই |? 
সুকারব খা সাফ, হাকিয়ে দিলে, 'যা দিচ্ছি নেষে তো নাও, নয়তো পথ দেখ ।” 

হফিন্স নাছোড় বান্দী। আবার সম্রাটের কানে এ ধ্যাপার ভূরললে। সম্রাট তো 
'রেগে আগুন, তেলে বেগুন ! আবুল হাসানকে বলেন জুদ্ধকঠে, এক্ষুনি যেন 
হকিন্দের টাফার্টা মিটিয়ে দেওয়া হয়। হাসান হুকিন্সকে ডেকে পাঠালেন গোর 
বাড়ীতে । যে টার্কাটা মুকারক খা দিতে চেয়েছিলেন সেটা তার হাতে ও'জে দি 
ধর্মলেন, ধা! দিচ্ছি গুড় ড় করে নিয়ে ঘাও। যদি বৈগড়বীই করো, ফাল ভাল হথে 
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না! দেখা গেল, এতকালের অহুনয বিনযে যে কাজ হযনি, আজকের রঞ্তচক্ষ সেই 
কাজ অবলীলায় করে দিলে! হুকিন্দ হুড ছুড় করে টাকাটা নিয়ে বিদায় হু'ল। 
একই সঙ্গে তার পাওন! টাকার চৌথ চলে গেল আর গেল আবুল হাসান আর মৃকারব 
খার শুভেচ্ছা ! ছুগ্রহ আর কাকে বলে! 

এদিকে হকিন্সকে যেদিন সম্রাট ইংলিশ খা খেতাব দিষেছিলেন, পেদিনই 
আবুল হাসানকে বলে দিষেছিলেন, হকিম্পকে, একটা ছোটখাট জাখগীক দিতে। 
এখন এঁ ঘটনার পর জাষগীরের কথা আবুল হাসান আর কর্ণপাতই কয়েন না। 
শব০৬০ 08101811065 778 %/101708 100108 001 1016 18170 ড/171517) (05 128 
120 1:010156 10107, 8150 0921100 ০5 11000 105 ৪৫৩ 01 
40065198910) 9/10101) 13৩10 080608106 28%00109 ০8705 00 8196810৩ €0 
0100 89০0 1, 0৩ ০৪1৫ 0810116 80081 6০ 87068456100 10100, 600 
810 151090 10৩৩ 0014 10100 0026 01515 ছ৪৪ 17001105৩ 001 10100 ) 05106 
৪1191018918, 16 10180670196 10108 12)910108001211766 20৫ 1001 19016 
1017 80901010886 025 01088 [81008 "* অর্থাৎ হুকিন্দের জাষগীরেযর আবেদন 
'শেষ বেশ আবুল হাসান শ্রেফ হাকিযে দিলেন । বলেই ফেললেন, "তুমি বাপু বেনে” 
ব্যবসা করে খাও,তুমি তো আর সত্যি রাজপুকষ নও যে রাজার হাত থেকে জাযগীর 
পাবে) 

আবুল হাসান আরও বলেছিল, বাপু হে, তুমি যে বেনে সে খবর স্ব্যং সম্রাটের 
কাছে পৌছেছে । এবং সে খবর পৌছে দিখেছেন সরাটের মাতাঠাকুরাধী | বিখানায় 
নীল কিনতে গিযেছিল রাণীমার জাহাজ । সেখানে শোনে ফেখপিকার সব নীল 
&তামারই ফ্যাক্টর ফিঞ্চ (বিখ্যাত $1111120 1701 ) কিনে ফেলেছে । রাণীম। 
অনেক সাধ্যসাধনা করে মাঞ্জ এক বাকৃস কিনতে পেরেছেন । 

কিন্ত মুঘল 'ব্যুরোক্রেলির কোপ এত সহজেই প্রশমিত হয্ননি । আরও 
নাস্তানাবুদ করেছিল হকিজ্পকে | সপ্রাট জাহাঙ্গীর নিজে মন্তপ হলেও তার সভাসারা 
কেউ উগ্র মর্ডপাঁন করে দরবারে আন্থক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। ফাঁজেই 
তিনি একটা ফরমান জারী করে দিলেন সেইমত। কিন্তু হকিন্স তো ফাস ফ্রমাশের 
ধানে বোঝেন না। আর মগ্তপানের অধ্যাপ ত্যাগ করা তার পক্ষে অধর্তধ। যথা 
নিয়ধে এফদিম তিনি প্রকৃত ধ্টপান ধরে দরধারে গেছেন, আর প্আবুল ছাপার 
ভাকৈ একধায়ে খোদ পজাটের কাছে নিয়ে হাজির করলে । তাঁর মুখ দিয়ে তখন 
বড়া গধের গন্ধ ভু ভূর করছে। সমেয় ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হাল না। বিদেশী 
লোক | সহাট খাঁকে বাড়ী খেতে বলদ । আর ভবিষ্যতে মগ্তপাঁদ করে সভায় 


০০০০০ 
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আদতে নিষেধ করে দিলেন । বারণ করে দিলেন :সম্রাটের কাছে দাড়াতে । মুখ- 
চোখ লাল করে অপমানিত হকিন্দ সভা ত্যাগ করলেন । আবুল হাপানের ক্রের 
চোখে বিচিত্র একটা হাসি খেলা করে গেল। 

এইসব ঘটনার পাশে পাশৈ জুর্ডেন সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীপের প্রাণরক্ষার 
কাহিনীটাও বলে নিষেছেন। বলেছেন তার আমদববারের কথা, প্রতিদিন 
চারঘণ্ট। ৷ জুর্ডেন লিখেছেন £ 4১051 00৩ 70178৩8 ০0191089 [০ 1175 ০16056 
18510851555 13010085106 6৮০ ০01 00155 ৫9163, 155 06890176 (০ ৪৪ 
80108 0, 88 125 25 ৪০০18560176, 001 1005/518 ৪৮০1: ৫915 1০ 16৪1৩ 
811 1006108 ০89%9৩8, [5/০ 1)05/518 110) (105 00161700706 ৪00 (০0 105/618 
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ছুর্ডেন জাহাঙ্গীরের সিংহেয় সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর গল্প বলেছেন । বেগম 
সাহেবরাও নাকি চিকের অস্তরাল থেকে এই কদর্ধ খেল! দেখতেন । জুর্ডেন একটা 
গর বলেছেন । একবার একজন দুর্ধর্ধ পাঠান জাহাঙ্গীরকে এসে বললে, “সআট 
আমাকে এক হাজারী মনসবদার করে দিন |, এক প্রচণ্ড কৌতুক খেলা করে গেল 
সম্রাটের চোখে, বললেন, “কেন? এমন কি বীরত্ব আছে তোমার যাতে তোমাকে 
মনসবদার করে দেব? সাধারণ মানুষের সঙ্গে তোমার ঘ্ফাৎ কি? তুমি কি 
খ।লি হাতে সিংহের সঙ্গে লডতে পার ? 

পাঠান বুক ফুলিষে বললে, 'আলবাৎ। জান কবুল ।, 

সম্রাট এক ক্ষধিত সিংহকে ছেড়ে দিতে বললেন । 

মানুষ-সিংহের সেই কদর্ধ লড়াইযের মানুষই জিতল সেদিন, কিন্ত নিতাস্ক 
অল্পকালের জন্টে! বিজয়গৌরবে উদ্দীপ্ত সেই পাঠান, ক্ষতবিক্ষত-দেহ সেই পাঠান, 
কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । আর উঠল না! এই গল্প জন ভ্ুর্ডেন 
একাই বলেননি । হকিব্পও তার বিবরণে এই কাহিনী জুড়ে দিষেছেন । এবং 
মান্ুষ-সিংহের লড়াই প্রসঙ্গেই এসে পড়েছে সিংহের মুখ থেকে জাহাঙ্গীরের আত্ম- 
রক্ষার ঘটনা। 

শিকারের নেশা জারকের মতই তীব্র ছিল জাহাঙ্গীরের কাছে। একবায় এক 
মুগয়াষ ঘুমন্ত এক সিংহকে দেখে বন্দুক ছোভেন । আহত সিংহ জেগে উঠে ষন্জাটক্ে 
আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণের সামনে দীড়ায় এক রাজপুত অনুপ রায় । অন্প 
সরস মারাত্কভাবে আহত হয় কিন্ত বেচে যায । তার দেহে আধাতের সংখ্যা ছিল 
বাজিশঙি। সগ্রাট তাকে পাঁচ হাজারী মনসবদার করে দেন । খেতাব দেন অগিরাক়্ 
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“সিংহদলন' আর দেন একটি তরবারি । তৃঝুক-ই--জাহাঙ্গীরীতেও এই কাহিনী 
আছে। আছে ফিঞ্চের বর্ননায়। আছে স্তার্‌ টমাস রোর জার্লে। ফিকের 
হিসেবে তারিখট। হচ্ছে-_ছয়ই জানুয়ারী, যোলশ? এগার । 

জন জুর্ভেনের বিবরণে অস্ততঃ একবারের জন্তও বাংলাদেশ এসেছে । তিনি 
বলেছেন, বছরে দশহাজার টনের মত লবণ আসত আগ্রা থেকে বাঙলা । যমুনা 
হয়ে। জলপথে। এক একট! মালনৌকায় চার থেকে পাঁচশ” টন লবণ ধরত। 
নৌকাগুলো বেশ ল্বা। চওড়া ও মজবুত । 

আগ্রা তখন প্রাসাদনগরী | প্রত্যেক আমীরের বাড়ির চারিদিকে তার অধীনস্থ 
লোকেরা থাকত । সন্মাটের মহলে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর প্রহরী পরিবর্তন হু'ত। 
পাহার] দেবার কালে হাতীদেরও ব্যবহার করা হ'ত। তার! এত শিক্ষিত যে সম্রাট 
এলেই শঁড় তুলে শাহেনশাকে গেলাম জানাত । যা! না৷ ছিল আগ্রায়, তা ন। ছিল 
ভারতে । এমনি তখন আগ্রার সমৃদ্ধি। সারা শহরে সব সময়েই যেন মেলা বসেছে? 
অতিথি অভ্যাগতদের জন্ত প্রচুর ভালো ভালো সরাই ছিল আগ্রায়। সন্ধ্যার 
যবনিকায় দিকচক্রবাল ঢাকা পড়তেই সরায়ের দরজা যাতায়াতে জন্ বন্ধ হয়ে যেত। 
তখন কেবল প্রহরীর ইচ্ছেই “হপ্রিম অথরিটি" ! সেকালে জন ভুর্ডেনের আগ্রায় পাঁচ 
ক্যারেটের বেশি ওজনের কোন হীরের বিক্রি ছিল নিষিদ্ধ। সম্রাট জানতে পারলে 
গর্দান যাবে । কাজেই ওর বেশি ওজনের হীরে সাদ] বাজারে বিক্রি হ'ত না ! সম্রাটের 
জন্তজানোয়ারদের জন্ত মাংসই নাকি লাগত প্রত্যহ সত্তর হাজার টাকার! আন 
মুঘল হারেমের কাহিনী বলতে গিয়ে বলেছেন £ 1718 15৩৪, [1761৩ 88168, ৪12৫ 
1015 90100091068 0০96 8706170 17100 ৪0 10610115 ৫6816 06 19006, 
10016016156 1005 06116%৩, ৪170 106150015 1 01011 . ভালোই করেছেন ? 

জন ভুর্ডেনের কি কখনও সম্রাট সন্দর্শন ঘটেছিল? হ্যা । জন জুর্ডেন পাকড়ে- 
ছিলেন খাজ| জাহানকে মুরুদ্দি । খাজ জাহানের দৌত্যে একদিন স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে 
ষার ভেট হয়ে গেল। রাজপকাশে তিনি আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে সুরাঁট ফেরৎ 
যাবার ফরমান চাইলেন, বললেন, তাদের ছুঃখের বারযান্তা, জাহাজ নষ্ট হয়ে গেছে-- 
এই শহরেই তো কাটল পাঁচমাস এখন যা! মালপজ জোগাড় হয়েছে তার জন্য যেন 
আবার শুষ্ক ন। চেয়ে বসে মুঘল কাষ্টম্স ? 

জাহাঙ্গীর নাকি অভয় দিয়ে বলেছিলেন--তার দেশে এরকম ফরমান দরকার হয় 
না, তবু যখন তারা বলেছে, তিনি ফরমান দিয়ে দেবেন । সম্রাট রাজী হয়েছে 
লেই ইংরেজ ফ্যাক্টরেরা ছুই হাটু গেড়ে মাটিতে মাথা ছু'য়ে মাটির ধুলে! তিনবার 
দাখায় ছুইয়ে তসলিম করল। খাজা জাঙ্ছা এই মুঘল আদব কায়দায় তাদের 


৮ গুয়াটি থেকে হতাছটি 


কতাঁলিম দিয়ে রেখেছিলেন । এরপর জাহান খাঁ সাহেব ইংরেজদের ইঙ্গিত কয়তেই 
তারা সম্রাটের আরও কাছে এগিয়ে এসে ইংলণ্ড় রাজার মুখাস্কিত একটি শবণণযুদ্তা 
সমাটের হাতে দিলেন। সকৌতুফকে সম্রাট এই মৃদ্রাটি নিরীক্ষণ করলেন এনং 
একসময়ে সেটি পকেটস্থ করলেন অগ্লানবদনে | জাহাঙ্গীরের 'কিউরিও, গ্রীতি এমনি 
'সাঁজব ব্যাপার ছিল। 

এ-প্রসঙ্গে আরও একটা গল্প বল! হযেছে । একবার এক প্লাজকর্মচারী সুদূর চীম 
«থেকে আনা নক্সাকাটা! একজোড়া ডিশের একটি অসাবধানতাবশতঃ হাত থেকে ফেলে 
€ভেঙে ফেলে । খবরট1 সম্রাটের কানে উঠতেই সআাট তো একেবারে দারুণ রেগে 
গেলেন। সেই রাজকর্মচারীকে ডেকে এনে সকলের সামনেই চাবকাতে স্থরু 
করলেন । ত্বারপয় তাকে পর্াশ হাজার টাক] দিয়ে বললেন, সে যেন অনতিবিলম্বে 
ভীনদেশের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে যতদুর সম্ভব শীপ্র নতুন একখানা ডিশ কিনে নিলে 
এসে জোড়া মিলিয়ে দেয়, নযতো৷ তার আস্ত থাকবে না। জাহাঙ্গীরের “কিউরিও” 
পীতির বহু গল্প সার্‌ টমাস রোর জার্ধালে আছে-_কাজেই এই কাহিনীগুলি আমাদের 
পরিচিত জাহাঙ্গীর বাদশার ছবিটি আজও উজ্জ্বল ক'রে তোলে মাত্র । 

এই ঘটনার পরই জুর্ডেনের আগ্রাপর্ষের পরিসমাপ্তি । পায়ে হেঁটে সুরা । 
খসসবার সময় তিনি এসেছিলেন কুষবারিয়া, কারোঙ্গ, ভিয়ারা, মোটা, নারায়ণপুর, 
'অধৈতা, ভাদোয়ার, নীমগান, সিক্ধখের1, থালনের চোপরা, আরাাদ, যওয়ান, রডের, 
বাহাদুরপুর, কুরহানপুর, আসীর, ফারগাও, খরগাও, বল্খধর, আকবরপুর, মা, 
লুনেরা, দীপলপুর, উজ্জরয়িনী, কানাসিয়া, স্থনেরা সারগপুর, শিরঞ্, কাকনের সরা, 
শাহছুরা, কালবাগ, কৈলারস, 'শিগ্রী, নরওয়ার, ভীতরওয়ার, আস্মি, গোয়া লিরয়, 
€ঢোলপুর, শিকান্জা হয়ে আত্তা। পথে তিনি অতিক্রম করেছেন খালনায়ের কাছে 
ততাঁণ্তির খরশ্রোত, বলঘর আর আকবরপুরের মাঝে নর্মদা, লুনেরা! আর দীপলপুরের 
মাঝে এবং উক্জায়িনী এবং হনেরার মাঝে চগ্বলের ছুই শাখানদী--একটি তো বিখ্যাত 
ফালিদাসের শিপ্রা--সারঙধুরের কাছে কালীপিগ্কু নদী, আর গোয়ালিয়র শু 
চোলপুরের মাঝে মূল চম্ঘলকে। ফেরায় পথ কিরাওলি, ফতেপুর শিক্টি, বিশ্ানা 
খ্ধানে সেকালে উত্কুষ্ট নীল তৈরী, হত--হিন্দৌন, লালসই, জামপাদা, চাকৃছ, 
জাপান], মোজাবাদ, কুচিল, আজমীর, গরাও, মেরা, ধোধপুর, ছুম্ধারা, খাওপ, 
খ্চারওয়ামি, জানর, যোদ্য়, ভীনমন, প্ামি, সংকলপুর, হাঁজিপুর, সরখেজ, 
খআহমেদবাদ, কামবৈ, পরো, বয়োচ হয়ে ছরাটি। লেকাঁলৈর খান্দেশ, রাজস্থানেই 
মালধ মারধার়, গুজরাট ও উদরপুর এই বরেছটি প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল জগ 
জর্ডেনের ভারত | গুয়াট থেকে খুরহালপুর এবং সেখান থেকে উজান 
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মোটামুটি এই পথেই বছক্ন কযেক পরে সার্‌ টান রোও গিয়েছিলেন । তারপরেই 
এঁদের পথ আলাদা, কেনন।, জাহাঙ্গীর তখন আজমীট়ে শুনে রো রনধমভোর হে 
সোজ। আজমীঢ চলে যান । 

কিন্তু জুর্ডেনের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থগিত রেখে আনুন আমর! জনের ব্যক্তিজীবন্য 
সম্বন্ধে একটু খোজখবর নিয়ে নিই । তার জন্মদিন সঠিক না জান! গেলেও পর্ডিতয়া? 
নে করেন তার জন্ম পনেরশ' বাহাত্তপ্নের শেষাশেষি কিংব। পরের বছর। বাবার 
নামও জন জুর্ডেন | ইংলগের ভরসেটসায়ারের ছবির মত বন্দর শহর লাইম রেগিসের 
এ্রক সন্তরান্ত পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান ও চতুর্থ পুত্র জন । ছোটবেল! সন্ধে তার কিছুই 
জান] যায় না কেবল কল্পনা! কর] যায় বাচ্ছা বাচ্ছা একদক্গল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
জনও হযত ব্ল্যাকবেরী তুলতে গেছে, কিংবা পাখীর বাসার সন্ধানে গাছে গাছে খুজে 
বেড়াচ্ছে । কিংবা! হযত একদৃষ্টে তাকিষে আছে নোকঙ্কর তুলে ভারী জাহাজগুলোর 
দিকে-_-কোন দুর বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে তার! ; কিংবা! দেখছে “যুনিযন 
জ্যাক পতাকা সগর্বে উড়িয়ে অজন্ব যালপত্র নিয়ে লাইমের জলে নোঙ্গর ফেলছে 
কোন জাহাজ | কখনও শান্ত সমুদ্রে আকা ছবির মত জাহাজগুলো স্থির হয়ে দাড়িযে» 
কখনও ক্ষুঝ সমুদ্র স্রোতে মোচার খোলার মত সেগুলি কেবল হুদছে আর দুলছে । 
আর কিশোর জনকে যেন বার বার হুদুরের হাতছানি দিচ্ছে। ড্রেক, হাওয়ার্ডের 
হাতে পযৃদিস্ত ম্প্ানীশ আরমাডার ছবিও তার মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার ক'কে 
থাকতে পারে। 

পনেরশ' অষ্টমাশি সালের হেমস্তকালে জনের বাবাঁ-তখন তিনি শহরের মেয়র, 
ধখন মার! যান তখন জনের ভাগ্যে ভুটল একটি লিজ নেওয়া বাড়ী, কাছেই একটা 
আপেলের বাগান, এবং বাকী সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ । যে বাড়ীতে তিনি মানু 
সেটি পান তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই চারলস্‌ এবং তার মা পান সেই বাড়ীতে 
বিনাভাড়ায় থাকবার অধিকার | ষোলশ” পনের সালের ডিসেম্বরে বাড়ীছি মরগেজ 
থেকে বস্তাস্তরিত হবার বখন উপক্ম হয় তখন জন জুর্ডেনই ই ইত্ডয়া কোম্পানীর 
কাছে দেড়শ” পাউও ধার নিয়ে লেটিকে বীচান। €ছাটভাই চার্নস্‌ শেষে অন্ধ হয়ে 
গিয়েছিলেন । 

খতদূর জান] বায়, জন ভুর্তণ দিজেই £ছাটখ্াট জাছাজ নিয়ে পতু দীজদের সঙ্গে 
ব্যবসা-বাণিজ্য কগ্তে সুর কর়েন'তধন গার বয়েস বিশ-বাইশ | প্রায় এই সময়েই 
সান বলে দ্ছানীয় একটি মেয়ের সঙ্গে তার রিয়ে হ্য়। একটি ছেলে । তার নামও জুন । 
কিপ্ত অচিরে এই হ্বানীন' বাবসা ছেড়ে জন ফোস্পানীর দারখত লিখে দেন । €বাধক্ি 
কোম্পানীয় চাকরিতে বাকিগত নাব্স অবাধে চলত এই সংবাদ জন জ্ধানতেন ৯ 


০ হরাট থেকে হ্থতাহুটি 


কাজেই চাকরি করতেই বা দোষ কি? না, নিজের ব্যবসা ভালো চলছিল না 
জনের? কিংবা আর কিছু একান্ত ব্যক্কিগত? স্ত্রী সসানের সঙ্গে সন্দ্ধ ভালো! 
ছিল না জনের, অস্ততঃ তাদের সম্বন্ধ ষে তিক্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ--জন তার 
উইলে কিছুই রেখে যাননি তার স্ত্রীর জন্তে। পারিবারিক অশাস্তি কি জনের সমুদ্র 
যাক্রার কারণ? কেজানে? 
কারণ যাই হোক না কেন, যোলশ' সাতের শেষাশেষি জনকে দেখা গেল জন 
কোম্পানীর ফিলপট লেনের বাড়িটার করিডরে ঘোরাঘুরি করতে । ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানী তখন লোক নিচ্ছে । এ বছরের চর্বিষশে নভেম্বরের এক সভার বিবরণে 
দেখা যাচ্ছে জাহাজের জেনারেল আর প্রধান কুঠিয়ালের পদের জন্ত যাদের যাদের 
মনোনীত করা হয়েছে.তার মধ্যে জন জুর্ডেনের নামও রয়েছে । সাতই ডিসেম্বর 
জনের চাকরি হয়ে গেল। মাইনে যাসিক তিন পাউণ্ড। জামাকাপড়ের জন্ত 
গ্যালাউএন্স আরও দশ পাউণ্ড। জন যে সমুদ্রযাত্রার জন্ত চাকরি পেলেন সেটি চতুর্থ । 
টি জাহাজ যাবে। একটি ছু'বার সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ জাহাজ 'এ্যাসসেনশন; 
মপরটি আনকোর। নতুন-_“ইউনিউন | জেনারেল হলেন আলেকজাগডার শাপিলেগ । 
যালশ” আট চৌদ্দই মার্চ জনের জাহাজ উনউইচ বন্দর ত্যাগ করল । 
কিন্তু হ হতোস্মি মন্দভাগ্য ! ছু'বার সমুদ্রধাত্রায় ঘুরে আসা জাহাজ “এযালসেনশন, 
বারে জার দেশে ফিরে গেল না। মাল্র এভেন ঘুরে ভারতবর্ষের তীরস্ভৃষি থেকে 
[নের 'লীগ' দূরে জাহাজটার সলিল সমাধি ঘটে গেল। তার আগে অবশ্য এডেনে 
কচু ব্যবসা করেছেন আলেকজাগ্ডার শাপিলেগ । জন জুর্ডেন যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে 
1, নাষ পাশার সঙ্গে যূলাকা ক'রে সে যাত্রায় তাদের মালপত্রের ওপর, থেকে শুক 
ব রেহাই করিয়ে এনেছেন । কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের জাহাজ আর পৌছল ন।! 
বস্ত জাহাজ থেকে নৌক। ভাসিয়ে শাপিলেগ প্রভৃত্তিরা তীরে গিয়ে উঠলেন এবং 
কদ1 তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল উইলিয়ষ ফিঞ্চের সঙ্গে। ইনি এর আগের সমুত্রযাঞায 
সেছিলেন স্রাটে । এবং তার হাতে মালপত্জ জম] দিয়ে “হেক্টর; জাহাজের 
দনারেল হকিন্স হ্বয়্ং চলে গেছেন আগ্রায়--সম্রাট সন্দর্শনে । এবং সেখানে বেশ 
নিকটা জখাকিয়ে বসেছিলেন । হকিন্দ 'তুক্ধা” ভাষা জানতেন । এবং সেটাই 
'র তুরুপের ভাস হঃয়ে তাকে ভারী সাহাব্য করেছিল। কিন্ত হকিন্পের দৌত্য যে 
শেষ সফল হয়নি--সেত আগেই বল! হয়েছে । তীর ব্যবহার মুখল 'বুর়োক্রেসি'কে 
ভাবে শক্র করে তুলেছিল, সে গল্পত করাই হয়েছে । এ-দ্রিকে সম্নাট ভেবেছিলেন 
রেজদের যে নতুন জাহাজ আসছ্ছে তাতে নিশ্চয়ই নতুন কিছু বিচির জিনিসপত্র 
'পষে টার লজরানার জন্তে। কিন্তু জাহাজ যখন এল না, তার পরিবর্তে এল্‌ 
ঁ 


১) 


সোয়ালী হোল--হুরাটের সদর দঃজ আর জন জুর্ডেন ৩১ 


কতকগুলি বিধ্বস্ত চেহারার ইংরেজ নাবিক- জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সম্বন্ধে বীতরাগ 
হয়ে পড়লেন । তাছাড়া ইংরেজদের জাতশক্র পতৃগীজরা, জেন্গইট ফাদারদের, সেই 
আকবরের আমল থেকেই মুঘল দরবারে একট জোর “লবি' ছিল; তারাও গ্রচ্ছস্নভাবে 
ইংরেজদের প্রতিকূলতা করছিল। এমনি সময়ে হকিন্স স্থরাটের কুঠিয়াল উইলিয়ম 
ফিঞ্ককে আগ্রায় ডেকে পাঠালেন । ফিঞ্চ জুর্ডেনকে পেয়ে তাকে পব মালপত্র 
বুঝিয়ে দিয়ে আগ্রায় ছুটলেন ৷ মালপত্র তখন স্থরার্টের কুঠিতে সামান্তই । সেগুলি 
বিক্রি ক'রে এক সময় জন জুর্ডেনও আগ্রা গেলেন । 

সেখানের সাড়ে পাঁচ মাসের গল্পত আগেই সারা । নাটকটা কিন্ত জমলো৷ ফিরে 
এসে | তারা যখন আহমেদাবাদ হয়ে ক্যাঙ্থেতে, গভর্ণর মুকারব খ! এত্রেলা পাঠালেন 
তাদের কাছে। কিছু ভালো খবর আছে। কি? না, সার্‌ হেনরি মিডলটন 
স্থরাট উপকৃল পৌঁছেছেন । আরও তাজ্জব কি বাত, মুকারব খা ইংরেজদের জন্টে 
স্থরাট যাবার পান্ধীর আয়োজন করে দিলেন ! আরামে দুলতে দুলতে, ঘুমুতে ঘুমৃতে 
তারা একদিন স্থরাট পৌছে গেলেন ! হ্থরাটেত পৌঁছলেন কিন্ত ইংরেজ জাহাজে 
পৌছান কি অত সহজ? 

এদিকে মিউলটনের কী হ'ল বলি। স্থরাটের উপকূলে তিনি পৌঁছেছেন ঠিকই; 
কিন্তু স্থরাট বন্দর দূরঅন্ত। পতু“গীজরাও খবর পেয়েছিল। তারা স্থরাটের উপকূল 
বরাবর থানা বসিয়ে দিল। সামনে পতু গীজ যুদ্ধজাহাজ । সারা তীরে তীরে সশস্ব 
পতুসীজ পাহারা । কোন ইংরেজ নৌকা এলেই তো তোপ দেগে উড়িয়ে দেবে। 
তাহলে? দিনের পর দিন জাহাজে জল, খাবার কমে আসছে । টাটকা খাবারের 
অভাবে নাবিকের! অসুস্থ হয়ে পড়ছে । অথচ মিডলটন আখির দেখতে চান । অত্যন্ত 
জেদী মানুষ তিনি । নুরাটের বন্দরে যে মাল নামাবার কথা, তা" তিনি অন্ত কোথাও 
নামাবেন না। পরততৃগীঞ্জ কাণ্চেনকে চিঠি লেখেন তিনি । তার সাফ জবার, 'জোর 
যার মূলুক তার । এখানে আমাদেরই মৌরলী পাট্টা ? স্থরাটে ইংরেজদের নামতে দেব 
না।+ স্থানীয় অধিবাসীর! পতু গীজ-ভয়ে তটস্থ । কোন ঝামেলার মধ্যেই যেতে চায় 
ন1। মিডলটন এসেছেন এখানে ছাব্ধিশে সেপ্টে্বর, যোলশ, এগার । দিন যায়। 
পক্ষ ঘুরে আলে ৷ কুরাটের বেলাস্ৃয়ি তেমনিই দুরে বয়ে যায়। 

আশ্বিনের সকাল ) সমুজ্রতীরে কাচাসোন! গলে পড়েছে । পতু্্রীজদের কাছ 
থেকে কেড়ে নেওয়া একটা ছোট “ক্রিজেটে' দাড়িয়ে যিডলটন স্বরাটের তীরক্কৃম্ির 
দিকে অতৃষ্চনয়নে তাকিয়েছিলেন। এমন সমক্বে দেখলেন দূরে বালি পাহাড়ে 
পাগড়ীর কাপড় উড়িয়ে কে যেন ক্ষী পঙ্ষেত জানাচ্ছে। মিভলটন তৎক্ষণাৎ একটা 
নৌকা পাঠালেন । ৌকাউা তীরের কাছে. পৌছাতে না পৌছাতে মাঝির 


৩২ হুরাট থেকে দুতাম্ুছি 


সবিস্ময়ে দেখলে গুজরাটী পোষাকপর এক সাহেব । সাহ্বে আর কেউ নয় এই 
গল্পের নায়ক -জন জূর্ডেন । নৌকা তীরে যাবার তর সইল ন] ভুর্ডেনের। হাটু 
পর্ষস্ত ভিজিয়ে জ্জলে নেমে তিনি সাত তাড়াতাড়ি নৌকায় এসে উঠলেন । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই মিডলটনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পতুগীজ প্রহ্রীদের চোখে ধূলে। 
দেবার জন্তেই তার এই ছদ্মবেশ। “পেপার কর্ণ জাহাজের কেবিনে বসে জুর্ডেন 
মিডলটন সাহেবকে একটা অত্যন্ত জরুরী খবর দিলেন । বললেন, স্থ্রাটের অদুরে 
ছোটখাট একটা বন্দরের মত জায়গা আছে যেখানে ছোট ছোট জাহাজ বা নৌকা? 
অক্রেশে ঢুকতে পারে । জুর্ডেন আরও বললেন, এ-খবর তাকে দিয়েছেন স্থরাটের 
শাসনকর্তা খাজা! নিজাম এবং তার বিশ্বাস খবরটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। মিডলটন 
কিন্তু জুর্ডেনের খবরট] না গ্রহণ, ন। বর্জন করলেন । অন্ত সব পস্থা' বাজিয়ে দেখতে 
লাগলেন । এর মধে বার ছয়েক হুয়াটের শাসনকর্তার সঙ্গে দেখাও করে এলেন ।, 
দেখলেন, তিনিও পতুগীজদের বিরুদ্ধে সমান অসহায় । তিনি ইংরেজদের বললেন, 
্ুরাট ছেড়ে কোথাও গিয়ে জাহাজ ভেড়াতে । সেখানে অবাধে ব্যবসা করতে 
পারবেন । মিডলটন ভাবলেন--তাই করি । করলেনও । কিন্ত ফল হু" না॥' 
কেন না, আসলে তিনি ভেবেছিলেন শ্তিনি চলে গেলে পতৃগীজরাও পাহারা তুলে, 
নেবে । কিস্তনিলনা। মিডলটন আবার পুরনে৷ জায়গায় ফিরে এলেন । এদিকে 
এযালসেনশন জাহাজের পথহার! নাবিকের1 মায় জেনারেল শাপিলেগ পর্যস্ত একে 
একে পেপারকর্ণ জাহাজে এলে উঠলেন । কিছু একট করতেই হয়। কতদিন 
আর এমনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় থাকা যায়? 

এই সময়েই মনে পড়ল জূর্ডেনের কথাটা । এবং কিছু খোজাখু'জি করতেই 
বেরিয়ে পড়ল জাক়গাটা1 । বিখ্যাত “সোয়ালি হোল? (98115 1,015) £ ছয়ই 
নভেম্বর ষোলশ* এগার মসেখানে গিয়ে ভিড়ল ছোট ইংরেজ জাহাজ “ট্রেডস্‌ ইনক্রিজ” 
এবং পতৃ্ীজদের সব চাল বানচাল হয়ে গেল। কাছেই স্থন্দর পানীয় জল । 
কাছেপিঠে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে তাদের কাছে ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি 
শ্বান্চলামগ্রী বিক্রি করতে লাগল । পেপার কর্ণের লোকলম্বর যেন নবলীবন পেল). 
পর্তু'গীজরা পান্ট। ব্যবস্থা! হিসেবে চোরাখোপ্তা আারুমণ চালাতে লাগল? কিন তগন 
ইংরেজদের মনে নবীন উৎসাহ, তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন অন্ত কেউ? একটা 
ছোট-থাট লড়ারে পতু'গ্গীজদের একেবারে তুলোধুসে দিলেন মিলটন । পতৃগীঅরা) 
আবার গিয়ে দিলীয় দয়বারের ছায়স্থ হ'ল। 

কিন্তু পৃথিবীতে শক্তের শক কে নয়। যখন-দেখ। গেল ইংরেজর। রেশ লড়াকু 
ঘা, মুঘল মনসবদারর! রহীছ করে চলড়ে লাগল 4 ঘুক্লারব খ'। হাথে থেকে 


এন 


সোয়ালী হোল--নুরাটের সদর দরজা আর জন জুর্ডেন ৬৩ 
ভায়ের কাছে এসে একদিন মিঙুলটনের সঙ্গে দেখা করে গেলেন শুধু নয়, লারা 
রাতটা কাটিয়ে গেলেন ইংরেজ জাহাজ। ট্রেডস ইনক্রিজের পাঁটাতনে । 'বেশ 
কতকগুলো মজাদার খেলনা সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন । একটা 'বীভার হাট” 
গন্ধবহ 'জারকিন' আর এক 'স্পেনিএল' কুকুরের বরাত দিয়ে গেলেন মিডলটনের 
কাছে। তিনি গেলেন তো খাজ| নাজির এলেন । অনেক বথাবর্তা হ'ল। কেবল 
হ*ল না শুধু সেই বনু উপেক্ষিত আলোচনা-্থ্রাটে ইংরেজ কুঠী স্থাপনের কথাটা । 
এদিকে দিল্লীর হুকুমে মুকারব খাঁকে কান্থের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করা 
হল,যদিও স্থ্রাটের কাস্টমম্‌ অফিপারের চাকরিট| তার রইল। মুকারব খাজা 
নাজিষকে ঠেকিয়ে দিয়ে গেলেন এবং কথামত ইংরেজ জাহাজে আনা সীসা ওজনের 
সময়েই বেঁধে গেল ধুন্দুমার | 

এদেশের ওজন ইংরেজ ওজনের চেয়ে বেশি । ইংরেজরা বলে না তারা বেশি 
দেবে না। খাজ! নিজাম রেগে গিয়ে বললে, যাল ওঠাও। ব্যবসা হবে না। 
কুঠিয়াল হিসেবে জন জুর্ডেন মাপজোপ দেখিয়েছিলেন । সারু হেনরি মিভলটনও বসে- 
ছিলেন । তিনি তো রেগে গিয়ে বললেন, ভেবেছে কি মুঘলরা । সঙ্গে সঙ্গে নাজা 
নাজিমকে চ্যাংদোল। করে তুলে নিয়ে একেবারে ইংরেজ জাহাজে! ক্ষিপ্ত সিংহের 
মতে সারারাত পায়চারি করতে লাগল খাজ। নাজিম । কিন্তু সকালে দেখা গেল 
নাজিমের মেজাজ বেশ ঠাওা | ট্রেড ইনক্রিজ জাহাজে গিয়ে নাজিম ব্যাপারটা 
শেষবেশ মিটিয়ে নিলেন ! দেখা গেল, কাতর মিনতি অপেক্ষা তগ্বিহদ্ি অনেক বেনী 
কার্ধকর দাওয়াই । সেই মুঘল যুগেও । 

কিন্তু এত করেও আসল কাজ হ'ল না। মুকারয খা! একদিন জন ভূর্ডেনকে ডেকে 
বললেন, দেখুন মানে মানে এখন তঞ্জি গোটান। হুরাটের কুহী বসানোর ব্যাপারটা 
জিজ্েদ করতেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন ! ভাবখানা এই_এমন অবাক কথ! 
সেই মৃত্বল আমীর আগে যেন কদাপি শোনেননি ! সাবু হেনরি মিডলটনও তখন 
তিভিবিরক্ত । মুঘল রাজকুলের ব্যবহার আলাপ আলোচনার ধরণধারণে ভিনি 
অতি্ঠ। ক্ষুবচিতে তিনি সবাইকে -তুরাটস্ তার ভাইবেরাদর , ইংরেজ বাসিন্দাদের 
যব জাহাজে উঠে আষতে বল্লেন । উঠে এলেন জন ভূর্ডেনও।. তাকেও তঙ্জি 
গুটোতে হল ভারতবর্ষ থেকে । তার ভারতন্দ্রমণ শেষ হয়ে গেল-। জাহাজ পেপার- 
কর্ণ নোঙর তুলল-হুরাট থেকে । ছয়ই ফেব্রুয়ারি । . ঘোলশ+বার. 

অবনত তিতীয়বার ইংরেজ বহরের কর্তা হয়ে আসেন. জন হূ্ডেন। তবে ভায়তবর্ষে 
নৃস্ন।, মালয় স্বীপগুর্ের মালাায় বিশেষ করে ধাবার হুকুম ছিল তীর। কুকুম ছিল 
মপলার রাজ মাল আভা, বাধি, ও. বোপিওতে .ওলন্ায়া যে. 'রারস। 
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৩৪ সবরাট থেকে হ্থৃতাহুটি 


ফেঁদেছে--সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তাতে ভাগ বসাতে । সেবার নানা প্রাণসংশয় 
' উপেক্ষা ক'রে, কিভাবে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে 
ছিলেন জন জুর্ডেন, সে কম রোমাঞ্চকর অধ্যায় নয়। কিন্ত স্থরাটের কাহিনী বলতে 
গিয়ে সে কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক । তবু সোয়ালি হোলের আবিষ্র্তা _জুর্ডেনের 
বিয়োগাস্ত পরিণতির ছু-একটা কথায় শেষ করে নেওয়া যাক । মালয় উপদ্বীপের 
বিখ্যাত বন্দর পাইনীর সমুদ্র উপকৃলে দুর্ধর্ষ ওলন্দাজদের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ের 
পর জুর্ডেন যখন জাদ। পতাকা উড়িয়ে শাস্তি আলোচন। করছিলেন সেই সময় এক 
চোয়াগোপ্তা গুলি এসে জন ভূর্ডেনের প্রাণট1 অকন্মাৎ নিয়ে নিলে । জুলাই. ষোলশ+ 
উনিশ | তার ছুই ভাগ্নে ছিল সঙ্গে । পাইনীর বুকে তারাই তাঁকে সমাহিত করে। 
সুদুর ইংলও থেকে অনেক অনেক দূরে ! 

জন জুর্ডেনের ভারত ভ্রমণকে কেউ বড় একট1 আমল দেয়নি । এর উল্লেখ বড় 
একটা কেউ করেনি । সারাজীবন যেমন সংসারের ভালবাসা পাননি তিনি, তেমনি, 
মৃত্যুর পরও পৃথিবীর কাছে তার সমান অনাদর জু'টছে। হয়তো৷ অনেকেই বলবেন, 
জনের বিবরণে নতুন কিছু নেই । না থাক,তবু সমসাময়িক বিবরণ মিলিয়ে নেবার জন্ত 
৩০109009190 ৩৮1060০৩ হিসেবে তার সাহায্য অস্বীকার করাযায় কি করে? তা, 
ছাড়। জুর্ডেনের আরেকট। বড় কাজ "সোয়ালী” আবিষ্কার | সেটা যে সেযান্তায় মিডল- 
টনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাই নয়; বহুদিন ধরে শুধু ইংরেজদের কেন,এঁ উপকূলে 
বহু নাবিকেরই যথেষ্ট উপকার করেছিল । তবে বিশম্ময়ের কথা, মিডলটন এই ব্যাপারে 
জুর্ডেনকে স্বীকার করেননি । ন্বীকার করেননি হকিন্সও । অবশ্য হকিন্স নাহয় 

জুর্ডেনকে দেখতে পারতেন না, কিন্তু মিডলটন তে] জুর্ডেনের বন্ধু ছিলেন । বে? 
অবশ্য এর কেউ না করুন, ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বড়কর্তারা জুর্ডেনকে ঝেড়ে 
ফেলে দেননি । ছয়ই নভেম্বর, ষোলশ" সতেরর কোম্পানীর এক বিবরণ লেখা 
আছে £:::88 ৩11 0091 1018 81102 101 (115 9150) ০5৪85 ৪৪ 0176 
10829810106 19010752060 (০ 8155 1210 (74100196917) 11706111£61005 91 
1175 7১০01108811, ৬101) 1116 080861 01 1019 1166 108881060 9000708586 12৩ 
৮9119581159 10 710809118 19616 ৪%/%170011086 0৮61 ৪, 11৬01, 1০ 8৫186 
1117 (70100160012 ) ০01 005 10015 ০01 95%8115, 8৫. 101 10819 018৩1 
8611098 86:$ ৫০৮15 10 70610105161...) ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী জুর্ডেনের এই 
কৃতিত্ব শুধু নখীভূক্ত করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেননি । সর্বসাকুল্যে এইসব কাজের 

জগ্ ছুইশত পাউও ইনাম দেল তাঁকে । 

: আগেই বল! হয়েছে, পারিবারিক শাস্তি কোন দিনই পাননি ভূর্ডেন। তু'ষের 
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আগুনের মত এ বেদনা! ধিক ধিকু করে সারাজীবন তাকে দহন করেছে। 
একমাত্র সন্তান তার মৃত্যুর আগেই অকালে মারা যায়। তার মৃত্যার পর বোন স্থসান 
ভিনে তার উইলের প্রোবেট নেন এবং কোম্পানীর কাছে তার যা পাওনা! তা ব্রত 
নিষ্পত্তি করার অন্য দাবী করে। কিন্ত কোম্পানী টিমে-তেতালায় চলতেই 
থ|কে এবং একপময় বোন সমান ভিনেরও এক্সেকাল হয়ে যায়। ভায়ে জোনাস এসে 
সম্পত্তি দাবী করে । কোম্পানীর কাছে জন জুর্ডেনের নাকি আটশত পাউগড গচ্ছিত 
ছিল--সেটা স্থদদে আসলে দাড়িয়েছে বারশ' পাউও। জোনাস তখন বয়সের 
হিসেবে সাবালক হননি | কাজেই কোম্পানী তাঁকে হাকিয়ে দিলে । কিন্ত জোনাস 
অনেক ধুরন্ধর ছেলে । অনেক বলে কযে কোম্পানীকে রাজী করালে তাকে চারশ" 
পাউও দিতে । বাকিট। সাবালক হলে সে নেবে । 

কিন্তু অনেকটা যেন আকাশ ফু'ড়ে আর একটা দাবীদার হাত বাড়িয়ে দাড়ালো । 
সে আর কেউ নয়-জন জুর্ডেনের বিধবা--স্থ্সান জুর্ডেন । কোম্পানী তো মোকা 
পেয়ে গেল। বললে, আদালতে গিষে তোমরা আগে মীমাংসা করে এস -"টাকাটা 
পাবে কেণ আদালত যাকে বলবে আমরা তাকেই দিয়ে দেব পাঁওন। টাঁকা। 
স্থসানের তরফ থেকে কোম্পানীর কাছে একট। আবেদন এসে পৌছল--ত্বাকে 
সাহায্য করার । তার জীবিকা নির্বাহ করার জন্য । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বড় শক্ত 
ঠাই। তাঁরা বললে, ওসব হবে না। তবে তাদের "দরিদ্র ভাগার' থেকে দশ 
পাউগ্ড সাহায্যের ব্যবস্থা হ'ল । কিছুকাল পরে দিলে আরও দশ পাঁউগড। এদিকে 
স্বসানের মামলা চালাবার জন্তে বললে কোম্পানীর সলিসিটরকে | যাইহোক, অনেক 
আদালত ঘুরে শেষে সাব্যস্ত হ'ল নুসাঁনই পাবেন টাকাটা । কোম্পানী তাকে পুরে 
টাকাটা মিটিয়ে দিলে । এইবার স্থান জোনাসের বিরুদ্ধে কেস করলেন। 
অন্তায়ভাবে তার প্রাপ্য টাকা সে নিয়েছে! এই মামলার ফল কি হ'ল তার কোন 
হদিশ পাওয়া যায না? কিন্তু এট| বোঝা যায়, সারা জীবন যেমন সুসান শাস্তি 
দেননি জন জুর্ডেনকে, তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর জুঙেনের আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই 
দেননি তিনি ! বোধ করি, নিজে জলতে জলতে কেবল জাল! ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন 
সর্বত্র! এবং মরেও জুর্ডেন যেন তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলেন ন] | 

কিন্তু জন জুর্ডেনের কথা আর থাক। স্ুরাটে ইংরেজ কুঠী প্রতিষ্ঠা জুর্েন তো 
দেখেনইনি, সার্‌ জন মিডলটনও দেখেননি ! তবে যিভলটনের তলোয়ার টমাস 
বেস্টের কাজটা অনেকটা এগিয়ে দিলে । বেস্ট স্থুরাটে পৌঁছলেন মিডলটনের কীষ্তি- 
কলাপের মাপ কয়েক:পরেই । এবং দেখলেন স্থাটের শালনকর্তারা তাঁকে বেশ 
সমীহ করেই কথাবার্তা বলছে। 


॥ টমাস রে! এলেন সৃরাটে ॥ 





বেশ বড় বড় চোখ । ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বড় পাখামেল! প্রজাপতির মত গোঁফ । 
বেশ জবরদস্ত চেহারা । কপালের সামনেট1! একটু টাক ব্যক্তিত্ব বাড়িয়েছে বই 
কমায়নি | বোঝাই যাষ, খানদানী ঘরের ছেলে । ইনিই হলেন সারু টমাস 
রো। জনকোম্পানীর পাঠান রাজ! প্রথম জেমসের 'লেটার অফ ক্রেডেনশিয়াল' 
পাওয়া ভারতে প্রথম ইংরাজ রাষ্ট্রদূত । এবং হকিন্সের মত ইনিও আসেন স্থরাটে । 
এবং সেখান থেকে যান জাহাঙ্গীরের দরবারে | সেই যে 'জাল' রাষ্্র্ত জন মিল্ডেন 
হলের কথা বলা হযেছে, আগ্রার বুকে তার মৃত্যুর সতের মাস পবে প্রথম ব্রিটিশ 
'আমবাসাডরকে" নিষে “লায়ন” জাহাজ এসে ভিডল স্বুরাট বন্দরে । এল কিন্ত 
সেই একই উদ্দেশ্যে | স্রাটের বুকে পাকাপাকিভাবে কুঠা স্থাপন করে জনকোম্পানী 
অবাধ বাবসা করবার দাবী নিধে। এর জন্যে চাই-_মুকারব খা যা বলেছিল হকিন্সকে 
--আর কারও নয় স্বযং মুঘল সম্রাটের দেওয়া ফরমান । 

কিন্ত কেন চাই? চাঁই এই কারণে যে, এই ফরমান না পেলে জন কোম্পানীর 
ব্যবসা লাটে উঠবে । ব্যাপারট! একট বিশদ করে, খোলস] করে বলা যাক! 
মনে করা যাক, কান ইংরেজ জাহাজ এসে ভিডল ভারতীয বন্দরে। হ্থনীস্ন 
বাযবসাদারদের সঙ্গে দেখা করল জাহাজের কাণ্তেন কিছু ব্রিটিশ মালপত্র আছে 
বিক্রির । চলবে-.নাকি? নাথায পাগভী । কপালে ফোটা । পরনে পিরান। 
গলায় জডাল চাদর । দেশীয আডতদার। তার চোখে ধূর্তামির হাসি খেলে গেল । 
বললে, ন৷ সায়েব । এ সব মাল চলবে না। অন্য কোথাও দেখুন। বন্দরে বন্দরে 
ঘুরে বেড়াবে জাহাজ? দর যাচাই করবে । বাজার যাচাই করবে । করুন| তাতে 
ইতর বিশেষ হবে না । জব শেয়ালের এক রা। সবাই জোট বেঁধে এক জবাব। 

জাহাজের কাণ্ডেন ক'দিন ঘুরবে ? শেষে ক্লান্ত হয়ে জিনিলপত্র ন,কড়ায় ছ'কড়ায় 
বিক্রি করে দেওয়৷ ছাড়া তার উপায় থাকবে কি? তারপর, বিক্রি না হয় হ'ল। 
খালি জাহাজ তো দেশে ফিরবে না? তার তো মালপত্র চাই। পাবে কোখেকে? 
কিনবে কি করে? সব অগ্রিষৃল্য ! কাণ্চেনের জাহাজ ছাড়তে যত দেরী হবে তাতে 
অন্থবিধা। তাকে জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি কিনতেই হবে । দেশীব্যবসায়ীর! এই 
হব্ণনথযোগ ছাডবে কেন? এইসব সমস্যার একমাত্র সমাধান কুঠী বানাবেন | সেখানে 
লোকজন রাখা । জাহাজ এল--ভার মালপত্র কুঠীতে নামিয়ে রেখে বুঝে ুঝে 
দরদত্তর ক'রে বিক্রি করা হ'ল । আবার সেই জাহাজের জন্ত মালপত্র স্থযোগ- 
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স্থবিধ। বুঝে দূর যখন কম থাকে কিনে রেখে দেওষা হল । জাহাজ এল তো তাতে 
বোঝাই করে দেওয়া হ'ল। কান অন্থবিধ|! নেই | কোন সময নষ্ট নেই। ব্যবসার 
কত স্থবিধা। 

ব্যবসার অন্থবিধা হয়ত রইল না, কিন্তু অন্ত অহ্থবিধা তো গজিষে উঠল । কুঠীতে 
যে £লাকজন থাকবে তাদের নিরাপত্তা কোথা ? দেশের সর্বক্র ঘুরে যে মালপত্র কিনবে 
রাস্তা ডাকাতি হযে যাবে না--তার গ্যারান্টি কি? কুগীতে অত্যাচার হবে ন। শুদ্ধ 
অফিপাবদের-_-তাই বা বরাভঘ দেবে কে? এইসব মিরাপন্থার রক্গাকবচ চাইছিল 
ইংরেজর! মুঘল সযাটদের কাছ থেকে । তার] একটা নিদিষ্ট হারে শু দিতে রাজী । 
কিন্ত উকো৷ সব হেফাজত থেকে অব্যাহতি চাইছিল । চাইছিল এমন একটি চুক্তি 
পত্র যাতে অহেতুক ইনাম 'পেশকাশ' উপহার দাবী করবে না, সআ্াটদের জন্তে 
“ফরমাইশ” দাবী করবে না, 'রাহাদাবী+, 'পথকর" দাবী করবে না ঘাটে ঘাটে, 
হাটেবাজাবে , কেরানীরা চাইবে না তাদের “ফি? । 

মুঘল দরবারে-বাদশ আকবরের কাছে এই ব্যাপারে ইংরেজদের হয়ে প্রথম দাবী 
জানান ইতিহাস-ধিক্ষত সেই বণিকটি জন মিন্ডেনহুল। কী চাই । এবং এই দাবীই 
জোরদার করেছিলেন উইলিয়ম হকিন্স। কিন্তু তারা কেউই সফলমনোরথ হননি । 

হকিন্স সথরাট দিয়েই ফিরলেন । দেখ। হ'ল মিডলটনের সঙ্গে। মিভলটন 
হকিন্সকে বোঝালেন মন্যকথা । বললেন কি দরকার সব তাডাতাড়ি দিল্লী যাবার | 
স্থানীয নবাবদের বা সুবেদারদের ইংরেজদের ব্যবসা করতে না দেবার কোন কারণ 
নেই । কেননা, বাবসা যত হুবে, শুদ্ধ তো৷ তত বাড়বে । তাতে তাদেরই লাভ । তবু 
তারা কেন তারা রাজী হচ্ছে না? আসলে তার! পতুগীজদের ভযে ভীত। পতুগিজর! 
তো গোযায তাদের বিরাট ঘণাটি গেডে বসে আছে । অতীতে ধেশ কয়েকবার তারা 
স্থরাটের বুকে লুঠণের নালঘোড। ছুটিযে দিয়েছে । কেউই কিছু করতে পারেনি । 
আর মিডলটনের কথ! যে ঠিক অচিরেই তা প্রমাণিত হযে গেল । 

মুকারব খা ইংরেজদের জন্তে একটা ভোজসভার আযোজন করেছিল । হয়তো 
ছুটে! বাইজীও নাচিযেছিল, সেই উপলক্ষে । মাইকেল বলে কথা । আর সেই 
অপরাধে চৌলের ফৌজদ্ার তার এককিস্তি সব মৃল)বান মালপত্র আটকে দিলে । 
বলা বাহুলা, পতুগীজনের চাপ ছিল এর পিছনে । মুকারব খা আর কি করে, 
ইংরেজদের বললে, পথ দেখ বাছা । তোমাদের জন্কে কি জান খোয়াব ? 

মিডলটন তখন স্থরাটের উপকূলে । দাতে দাত চিপে বলে থাকবেন, আচ্ছা । 

এবং অনতিকাল পরেই স্থরাট থেকে সরে গিয়ে লোহিত সাগরের বুকে গোটা 
সাতেক গুজরাটি জাহাজ ধরে ধরে তাদের কাছে অনেক টাক! খেসারত আদায় করে 
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নিলেন আর মুঘল রাজশক্তিকে বুঝিয়ে দিলেন জলপথে শুধু পর্ত,গীজরা নয়, 
ইংরেজরাও আছে। 

আছে যে পেটা অবশ্য আখিরে বুঝিয়ে দিলেন টমাল বেদ । বেস্টের ছুটো। 
জাহাজ 'রেড ড্রাগন" ও 'হোসিয়েগার” । স্থরাটের বুকে কুঠী স্থাপনের প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব 
অবশ্যই এই ভদ্রলোকের | যদিও সাবু হেনরী মিডলটনই এর উপযোগী আবহাওয়! 
হুট্টি করে গিয়েছিলেন । করে যে গিয়েছিলেন, বেস্ট সেটা খাস হরাটে নেমে মুঘল 
সরকারের সঙ্গে দেখা করেই বুঝেছিলেন। এতকাল সেখানে ইংরেজদের যে হেনস্থা 
ছিল, সেসব এবার বেস্টকে কিছুই তার পেতে হ'ল না। সেপ্টেপ্ধর, ষোলশ' বার। 
হুরাটের নবাব তাকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন । অনেকটা জামাই আদর । এবং 
এতদিন ধরে ইংরেজর] শত চেষ্টা করেও যা" পাননি, এককথায় বেস্ট সেটা পেয়ে 
গেলেন । স্থরাটের কুষ্ঠী + প্রথম কুঠিয়াল টমাস অন্ডওয়ার্থ! 

কিন্তু তার আগেই বেস্টের সঙ্গে পর্তগীজদেরও একচোট হয়ে গেছে ! বেস্ট যে 
সোয়ালীতে এসেছে সে সংবাদ পর্ত,গীজদের কানেও গিয়েছিল | তারা আর চুপ করে 
বসে থাকা সমীচীন মনে করলে না। খাস হ্থরাটে আসবার আগেই ইংরেজদের 
শিক্ষা দেবে ঠিক করলে। একই সঙ্গে গুজরাটের মুঘল হ্ববেদারকে সমুচিত 
শিক্ষা দেবার জন্তে গোয়া থেকে এক “ক্কোয়াডুন” নৌবাহিনী পাঠাল ইংরেজদের 
পযুদস্ত করতে। চারটে যুদ্ধজাহাজ, ছা!বশটে সৈম্ত-ভন্তি নৌকা । স্থান সেই 
সোয়ালী হোল। কন্ত হায়, ভাগ্যের পাশায় তখন ইংরেজদের দান পড়তে শুরু 
হয়েছে। €স জয়তরঙ্গ রোধিবে কে? যুদ্ধটা চলল প্রায় মাস খানেক ধরে। 
প্রথম দিন ছুই বেস্ট তার উচুমানের কামান দিয়ে পতুগীজদের তুড্ুং ঠুকে দিলেন | 
অনেকট] ড্রেকের যুদ্ধবিদ্তার অন্থসরণ করে। তৃতীয় দিনে উভয় পক্ষই তাদের 
জাহাজের মেরামতিতে কাটিয়ে দিলে । চতুর্থ দিনে বেস্ট মাঝদরিয়াঁয় সরে এলেন 
এই আশায় যে, পতুগীজরা তাঁদের আক্রমণ করবে। পতুগীজরা কিন্ত এগোল না । 
তারা ভাবলে ইংরেজরা পালিয়েছে । তিন লগ্তাহ পরে আচঙ্বিতে পতুগীজদের 
আক্রমণ করলেন বেস্ট । দুদি্ষ ধরে জোর লড়াই। পতু'গীজরা হেরে ভূত! 
বিজ্ঞয়ীর পতাকা উড়িয়ে ইংরেজর1 এখন সোয়ালী নয়, ছুটো৷ জাহাজ নিয়ে সোজা 
খাস স্থরাট বন্দরে ঢুকল। অপেক্ষমান জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল । আহত সিংহের 
মত ক্ষতস্থান লেহন করতে করতে পতু'গীজর! তাদের গুহায়--গোয়ায় ফেরৎ গেল। 
মুঘল রাজশক্তি সবিন্ময়ে দেখলে আরব সাগরের দিকচক্রবাল ভেদ করে আর এক 
নৌ-শক্তি নতুন ক্্ধের মত খ্বমহিযায় দীপ্যমান । সসম্রমে মাথা নোয়ান ছাড়া আর 
উথায় কি? ছুনিগ্নায় শক্ষের ভক্ত কে নয্জ? 

ড় 


উষাস রো এলেন স্ুরাটে ৩৯ 


হুরাটের বেলাভৃমিতে এখন আর ভাড়াবাড়ি নয়-নিজের কুঠীর তঁলে--বেশ 
অনেকট! জায়গ! জুড়ে কলোনীর মত জায়গ! নিষে ভারতবর্ধে প্রথম ইংরেজ কুঠী 
প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। পর বছর পেটার পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। যোলশ' 
তেরর ছাব্বিশে জানুয়ারী আগ্রা থেকে এল এই মর্মে সম্রাটের দেওয়! ফরমান । তাতে 
অন্থান্ত সুযোগ-সুবিধা সঙ্গে বল! হ'ল- ইংরেজদের স্থরাটে ব্যবস! করার অন্থ্যতি 
দেওয়। হ'ল--০0 10891178 & ০080000 00. ৪11 890৫8 01 3% 06:9600 00 ০2 
1005 ৬8106 200 01196 0185১ 9০16 90101 1610 000 1000 (05 9080010 
1,0৪৩. শুক্ক ভবনে আনা মালের মূল্যের শতকরা সাড়ে তিন ভাগ শুন্ক হিসেবে 
উ্থুল দেওয়ার কড়ারে। শুধু স্বরাট নয়। আরও তিনটে জায়গাষ তাদের কুঠী 
করতে দেওয়া হ'ল--আগ্রা, আহমেদাবাদ ও বরোচে। 

কিন্তু কথা হচ্ছে, স্থরাটে কুঠিতো হয়েই গেল, তবে আবার 'আযমবাসাডর”পাঠানর 
হেফাজত কেন? কি দরকার ছিল তার? দরকার না থাকলে কি আর স্বভাবরুপণ 
কোম্পানী এত টাকাকড়ি খরচ ক'রে সার্‌ টমাস রোকে পাঠান ভারতবর্ষে? 

টমাস বেস্টের সঙ্গে একট] রফা হয়েছিল সথরাটের শাসনকর্তার । কথা ছিল, 
ইংরেজদের সদাচারের জামিন হিসেবে তারা এক স্থায়ী গুতিনিধি রাখবেন আগ্রার 
মুঘল দরবারে । আবার সেই প্রতারক বলে কধিত অবহেলিত ইংরেজ পর্যটক জন 
যিন্ডেনহলের কথা এসে পড়ে । এই প্রস্তাবটা! সেইই প্রথম দিয়েছিল সম্রাট 
আকবরকে । 

পতুগীজ পাত্রী-ফাদার জেরোম জেভিয়ার, ফাদার মনসেরেট--আকবরের 
দরবারে পর্ত,গীজদের পক্ষে জবরদত্ত 'লবি*। ইংরেজদের হয়ে এক মিন্ডেনহল। 
কাজেই উভয়পক্ষে জোর লডাই | একপক্ষ চাপান দেয় তো৷ অপর পক্ষ উতোর। এমনি 
করে চলতে চলতে এক রবিবার পম্রাট আকবর উভম্ন পক্ষকে ডেকে পাঠালেন । 
পতুগীজরা বললে, শাহান শা”-_-এরা এই ইংরেজরা “৪11 £06৩৮৩৪__-সব চোর । 
বলবে নাই বা কেন? ফিলিপের গ্রঞ্জা তারা--ড্রেকের কাওকারখান1 তো৷ তাদের 
কাছে গুগামিংচৌর্ধবৃত্তি ছাড়া কি? আরও গালিগালাজ ,তার] কম করল না। এইসবের 
জবাবে মিল্ডেনহল নাকি তার তুরুপের তাসটি মেরে বাজী জিতে বেরিয়ে আসেন । 
জন কোম্পানীর:অন্ততম অংশীদার, মিন্ডেনহলের এককালের মনিব--রিচার্ড স্টেপ- 
নারের কাছে এক চিঠিতে এই সাক্ষাৎকারের চমৎকার বিবরণ দিয়ে জন লিখেছেন-_ 
*সম্রাটকে সেদিন আমি বলেছিলাম, শাহান শা” জেন্ইটরা বলছে আমর] পরম্থাপ- 
হারী, তস্কর । লুটপাট করে খাই। সম্তাট, পারস্তে বা! তুরস্কে আমাদের সাম্রাজ্জী ঘা 
করেছেন, এখানেও তিনি তাই করবেন । মুঘল ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের সদা- 
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চারের জামিন হিসেবে রাজদরবারে পাকাপোক্তভাবে একজন “আমবাসাডর'-__ 
রাষ্ট্রদূত রাখবেন তিনি । আমাদের জাতির সব কাজের জন্ত দায়ী হবেন তিনি । 
এরপরও জেন্থইটদের এই মিথ্যা অভিযোগ আপনি মানবেন “মিলর্ড" ? মিন্ডেন- 
হলের মতে এই সময়ে ভাবী সম্রাট সেলিমও হাজির ছিলেন সেখানে । 

হাজির যে ছিলেন, তার প্রমাণ হকিম্স যেদিন পৌছালেন জাহাঙ্গীরের দরবারে-_ 
তাকে জিজ্ঞাসা কর হয়েছিল--আপনি এখানে থাকবেন তে। ৷ ইচ্ছে না থাকলেও 
হকিন্পকে বলতে হয়েছিল হ্যা। এবং ছিলেনও তো বেশ কিছুকাল। এখন 
স্থ্রাটে কুঠী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নটাই আবার দেখা দিল। “আ্যামবাসাডর* 
কই? বেস্ট তখন 'আযমবাসাডর* পায় কোথা? পল ক্যানিং বলে ওর মধ্যেই 
একজন দেখনশোভন কুঠিয়ালকে আগ্রা পাঠান হ'ল দৃধল দরবারে । অবশ্য 
শুধু হাতে নয় । হাতে কিছু উপহার । এবং জেমসের লেখা-_তাড়াতাডি আনিয়ে 
নেওয়া--একট। পরিচয়পত্র । ক্যানিং-এর বরাতে আগ্রা লহ হ'ল না । হতভাগ্য 
ফ্যাক্টর আগ্রা পৌছবার কদিন পরেই দেহ রাখলেন | স্থ্রাট থেকে এ বছরই জুন 
মাসে আর একজনকে পাঠান হল আগ্রার দরবারে | ইনি টমাস কেরিজ। প্রাষ মাস 
কুড়ি বাদে আরও একজনকে পাঠান হ"ল কেরিজের জায়গার়--উইলিয়াম এডওয়ার্ড । 

কিন্তু এরা কেউই যে রাষ্ট্রদূত নয় । সবাই বণিকনন্দন, এটা বুঝতে পারবে না, 
এমন বোক। নয় মুঘল দরবার । আসল-নকল তারা ঠিকই বিচার করতে জানে । 
আর তারা যে সেটা জানে, টমাস বেস্ট :সেটা বুঝে গিয়েছিলেন । সেইমত দীর্ঘ 
রিপোর্টও দিয়েছিলেন জন কোম্পানীর সদরদপ্ডরে । 

কোম্পানীও বসেছিল না। প্রাচ্য ব্যবসা চালাতে হ'লে চাই কুঠী। কুঠীর জন্ত 
মুঘল দরবারে আনুকূল্য চাই ৷ চাই রাষ্ট্রদূত । তারা কেতাছুরুস্ত জাত। তলোয়ার 
তারা ধরে। তবে তারও একটা কেতা আছে। স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের কাছে 
আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে আইন-কাহ্থনের মধ্যে দিয়ে কাজ হাসিল করাই তাদের 
কাম্য । তাই ব্যয়কু্খ কোম্পানী রাষ্ট্রদূতের , গুয়োজনীয়তা অন্বীকার করতে 
পারলে না। তাই, সাধারণতঃ রাজা প্রথম জেম্সের সামান্যতম হস্তক্ষেপেও যে 
কোম্পানী ক্ষেপে যেত, সেই কোম্পানীই এ ব্যাপারে রাজকীয় সাহায্য প্রান 
করল। 

যোলশ' চোক্ষ। সাতই সেপ্টেম্বর । 

ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর ফিলপট লেনের আপিসবাড়ির বিরাট হলঘরটার জোর 
ষিটিং বসেছিল লেদদিন ৷ গর সাবু টমাস শ্দাইথ বিষয়টি খোলাধুলিভাবে বুঝিয়ে 
বলেছিলেন সভ্যদের | ইষ্ট ইঙ্ডিজে যদি ব্যবসা করতে হয় সে মুলুকের সমাটের 


উমাস রো এলেন স্বয়াটে ৪১ 


[দরবারে একজন রাজকীয় প্রতিনিধি পাঠাতেই হবে । এই প্রসঙ্গে জুন যাসে দেশে 
ফিরে বেস্ট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার কপিও পেশ করে থাকবেন গভর্নর | 
বেস্ট তে জ্বোর দিয়ে বলেছিলেন এব্যাপারে ৷ তা" বলুন, কিন্তু ইষ্ট ইত্ডিয়া 
(কোম্পানীর সভ্যরা সেদিন রাজী হলেন না৷ । কেননা প্রশ্নটা টাকার । আর টাকাতো। 
কম নয়। এভ সব ঝামেলা না করে আগ্রার দরবারে একজন যুসই ফ্যাক্টরকে পাঠাও 
ন1বাপু। সেদিন আলোচনার তুফান বইল। তামাকের গন্ধে হলঘর অন্ধকার হয়ে 
গেল। প্রশ্নোত্তরে গমগম করতে লাগল সভাগৃহ । কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই আসা গেল 
না। বৈঠক মুলতুবী রইল। 

প্রায় মাসখানেক পরে চৌঠ| অক্টোবরের সভায়তেও পাকাপাকি কিছু হ'ল না। 
আবার আলোচনার ঝড় বয়ে গেল, কিন্ত কি যে বরা হবে 'কমিটি'র] তা নিয়ে এক- 
যত হতে পারলেন না । তিনদিন পরে আবার মিটিং বসল । এই মিটিং-এ কিন্তু 
ভিতরে ভিতরে সদশ্যদের মধ্যে কি যে কথা হয়েছিল কে জানে-_মুঘল ভারতবর্ষে 
প্রথম ইংরেজ রাঁজদুতের নাম একরকম ঘোষণাই করে দেওয়া হ'ল। কবেষে 
প্রার্থপদে আবেদন করতে বলা হয়েছিল, প্রার্থীদের নাম কিভাবে এসেছিল কমিটির 
বিবেচনার জগ্তে--কিছুই জানা যায় না। তবে এই সভায় বলা হল, প্রার্থীদের মধ্যে 
সার্‌ টমাস রোর মত যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই । তাকে পাওয়া গেলে ভালই হয়... 
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বোর্ড অব ডিরেক্টর গভর্নর টমাস ম্মাইথকে রোর সঙ্গে এব্যাপারে কথাবার্তা 
বলতে বললে । ন্মাইথ বলবেন আর কি? মনে হয় ভেতরে ভেতরে ন্মাইঘই তো 
রোর আসল মুরুব্বী ! বয়স চৌত্রিশ। সার্‌ টমাস রোর ঠাকুর্দার নামও সার্‌ টমাস 
রো । লগুনের লর্ড মেয়র ৷ বাপ রিচার্ড রো অল্প বয়সে যারা যান । 

রোর এই মনোনয়ন দত্তরমত চিত্তাকর্ষক । কেননা এই চাকরিটা--সেকালের 
বাজারেও বেশ লোভনীয় । এবং এই পদের প্রার্থা ছিল কুল্যে তিনজন--সাঁর্‌ টমাস 
রো, সার্‌ জন ক্রক আর মিস্টার বেলই । কিন্তু টমাস রোকে মনোনীত করার সময়ে 

'যে যুক্তিটা দেওয়া হয় সেটাই বিল্ময়কর | বল! হয়েছিল অপর প্রার্থীরা এমন কিছু 
অনুপযুক্ত নন তবে কিনা সার্‌ জন ক্রকের শরীরটা বেশ জুতসই নয়। ভারতবর্ষে 
কয়েক বছর ধাকা সামলাবার মত মজবুত কাঠামে! নয় তার । একই অবস্থা বেলির | 
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যাইহোক বছরে ছয়শ* পাউগ্ডের চাকরিটা সার্‌ টমাস রোর বয্নাতে জুটে গেল । 


$২ হুরাট থেকে ুতাছটি 


জন কোম্পানীই শুধু তাকে পছন্দ করলে না, রাজ! প্রধষ জেম্সও তাকে সাননো 
যনোনীত করলেন । ব্যাপারট। বিন! বাধায় খুবই দ্রুত নিম্পন্ন হয়ে গেল। কেন না 
সার্‌ মাস রে। বংশাহুক্রমিকভাবে রাজ পরিবারের পরিচিত ব্যক্তি! আসলে খুক 
তরুণ বয়সেই সার্‌ টমাস মহারাণী এলিজেবেথের দরবারে আসন পেয়েছিলেন । এবং 
মহারাণীর মৃত্যুর বছর দুয়েক পরেই প্রথম জেম্স তাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত 
করেন | রাজকুমার হেনরী ও রাজকন্তা :এলিজেবেখ--উভয়েরই কৃপাধন্য ছিলেন সার্‌ 
টমাস রে! । কিন্তু ভাগ্যের বিড়ঘন| বলতে হবে-_হেনরী হঠাৎ মারা গেলেন আর 
এজিজেবেথের বিবাহ হয়ে গেল। কাজেই রাজকন্তার 'অনেস্ট টম”--এই নাযেই 
রাজকন্যা তাকে ডাকতেন- চাকরির জন্ত হস্তে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 
কিন্তু চাকরি সেকালেও বড় সহজ ছিল না । দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বেডাতে 
লাগলেন রো । জুতোর গোড়ালি ক্ষষ হতে লাগল; কিন্তু কোন চাকরি জুটল না! 

অবশেষে এই চাকরি । সার্‌ টমাস স্মাইথের দাক্ষিণ্যে। ঠিক হ'ল মাইনে 
ছয়শ' পাউণ্ডের মধ্যে তিনশ" পাউও নেবেন ভারতবর্ষে আর তিনশ" পাউগও 
কোম্পানীর কারবারে লগ্লী খাবে । বহু চাকরির উমেদার সার টমাস রোর 
ত্বাভাবিকভাবেই কিছু দেনা ছিল। সেগুলি মিটিয়ে ফেলবার জন্য তাঁকে চারশ" 
পাউও অগ্রিম দেওয়া হ'ল । আরও চারশ” পাউও পেলেন রো । এটা অগ্রিম নয় । 
বিদেশে বিভুই-এ যাওয়া । অনেক প্রয়োজনীয় জিনিপপত্র লাগবে | 'আযামবাসাডর' 
বলে কথা । তার খাবার প্লেট ইত্যাদি কেনবার জন্তে ধার দেওয়! হ'ল একশ" পাউগ্ড। 
আরও প্রাপ্তিযোগ ছিল রোর ৷ চাকরের জন্য দেওয়া হবে বছরে একশ" পাউও। 
আর পোষাকের জন্ত তিশ । সেকালের আদঞ্ছ্ 'পার্কস” ঝড় কম নয়। সঙ্ষে যাবে 
একজন ভাক্তার, একজন যাজক । খাখার খরচ কোম্পানীর । অবশ্য মুঘল সম্রাট 
গ্বয়ং যদি তার ব্যবস্থ| করেন তাহলে£অন্তকথ! । 

সব কিছু সার্‌ টমাস রোকে বুঝিয়ে দেওয়] হ'ল। দেওয়া হ'ল রাজা প্রথম 
জেমসের চিঠি। আর কোম্পানীর কিছু নির্দেশনামা । তাতে সবচেয়ে লক্ষণীয় 
ছিল একটি নির্দেশ । আমরা যখন স্থ্রাট হয়ে সুতাহুটি গিয়ে পৌছাব, দেখব 
ভারতবধে ইংরেজদের ব্যবসায়ে অগ্কতম বড় ঝামেলা ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা । স্থক্ু থেকেই কোম্পানী সেই ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিল। এবং 
টমাস রোকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল .ষে, প্রাচ্যে কোনক্রমেই কোন ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ে যেন লিপ্ত নাহন তিনি | পেসব চিন্তা যেন কদাচ তার মনে উদয়ন 


হয়। বদাপি না। 
থাস লগ্ন থেকেই ঠাটবাট খুচ উচু পর্দায় বেধেছিলেন রো! । তিনি যে একজন 


টমাস রো এলেন স্থয়াটে ৪৩" 


রাজদূত পোষাকে-আশাকে চগনে-বলনে তা জানান দেবার সব আয়োজনই 
করেছিলেন তিনি ৷ রাজদরবারে যাবার জঙ্গে যে 'স্থ্াট'ট। তরী করিয়েছিলেন 
সেকালের লঙনের প্রথম শ্রেণীর খলিফার কাছ থেকে--তার দাম পড়েছিল তেয়ান্তর 
পাউও সাত শিলিং ছয় পেন্দ। আরও একটা! প্রস্থ হাট বানিয়েছিলেন তার দাম 
পড়েছিল সাতচল্িশ পাউণ্ড। সবই খানদানী ব্যবস্থা। 

লগ্ডনের জন কোম্পানীর সদর দপ্তরের টেবিল ততদিন মুঘল রাজদরবারের নকল 
রাজদূতদের বিলাপব্যথায়-কাতর চিঠিতে ভতি। মুঘল দরবার তাদের কাউকেই 
বড় একটা গ্রাহ করছে না। যতই ময়ুরের পেখম পড়ুক না কেন, দাড়কাকই কি 
কখনও তার পরিচয় ঢাকতে পারে? নীলরঙ মেখে শেয়াল যতই রাজা সাঞ্ধুক না 
কেন, তার রা যাবে কোথা? আগ্রা থেকে উইলিয়াম এডওয়ার্ড সার্‌ টমাস ম্বাইখকে 
লিখেছেন--106 06958885 01 15810510105 9/101) 015 101718---18 9001 8৪ 
98101101055 ৪৬০5৫৩৫ 7 8100 176৩ (০ ০০০৩ ৪1080. 961) 10010060186619 11012 
001 10118 ১ 001 01080 11)৩ 01015 01 ৪, 00610108100 15 01 (1761) ৫:6819196৫".. 
অথাৎ এদেশের রাজার কাছে একজন প্রতিনিধির অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। এবং সেই ব্যক্তিকে এখুনি আমাদের রাজার কাছ থেকে 
পাঠাতে হবে-কেননা বনিকের খেতাব এদের কাছে দ্বণাহ। এট! ডিসেম্বর 
ষোলশ” চোদ্দর চিঠি! এমনি চিঠির পর চিঠি। পাঠান, পাঠান, রাষ্ট্রদূত পাঠান । 
জরুরী পাঠান । অবিলঙ্কে পাঠান । 

পাঠান হ'ল । পনেরো জন সহচর নিগ্নে ষোলশ" পনেরোর দোপরা ফেব্রুয়ারি 
সারু টমাস রো “টিলবারি হোপ? থেকে 'লায়ন' জাহাজে গিয়ে চাপলেন। বন্দরে 
কোম্পানীর কর্মকর্তারা হাত নেড়ে শুভেচ্ছ৷ জানিয়ে থাকবেন । শীতের লগ্ডন 
ক্লানালোকের ঘেরাটোপে ককণচোখে এই বিদায় সমারোহ দেখে থাকবে ! 


সার টমাস রোর 'লায়ন' জাহাজের সঙ্গে আরও তিনটে জাহাজ ছিল। 
কোম্পানীর প্রথম ও তৃতীয় অভিযানের নায়ক উইলিয়াম কিলিং-এর যুদ্ধজাহাজ 
ভ্াগন? ; “একসপিডিসন” জাহাজের নেতৃত্ব করছিলেন ওয়াণ্টার পেটন আর 
“পেপারকর্ণ' জাহাজের মাস্টার ছিলেন ক্রিস্টোফার হারিস। 'ঝ্লায়ন' জাহাজের 
মাস্টার ছিল ক্রিস্টোফার নিউপোর্ট । সব মাল ভন্তি জাহাজ । 

এবং জন জুর্ডেনের আবিষ্কৃত সেই সোয়ালী হোলেই সাঁর্‌ টমাস রে] ও তার 
জাহাজ তিনটে এসে নোগর ফেলল। এখান থেকে তার দৌত্য হুরু হয়ে গেল ৮ 


যোলশ' পনের । আঠারই সেপ্টেম্বর । 


সার্‌ টমাস রো ও মুখল কাস্টমস্‌ 





সস আস পে হল শি 


বেড়াল মারতৈ হয় বিয়ের রাতে_-এই ফার্সী তত্বটি কি জাহাঙ্গীরের দরবারে 
প্রথম ইংরেজ রাষ্ট্রদূত সার্‌ টঘাস রো অবগত ছিলেন? খুব সম্ভব না। ফার্সাতে 
তার ইলেমের কথ! তো সচরাচর শোনা যায় না । তবু দেখা গেল কার্ধতঃ নয়া ব্রিটিশ 
এযামবাসাডর এই 'প্রবচনের একটা! প্র্যাকটিক্যাল ডেমন্সট্রেশন দিতে চাইলেন 
স্থরাটের সুর্যন্নাত বালুবেলায়। দেখা গেল, খুঁটিনাটি সব কিছু ব্যাপারেই তাঁর 
মেজাজ একেবারেঞ্খুবই উচু. পর্দায় বাধা ৷ স্থরাটের বিস্মিত মুঘল শক্তি দেখল 
ছাব্শে স্প্টে্র, ষোলশ” পনের স্থরা্টের অদূরে মাটিতে সেই পা ঠেকালেন রো, 
ক্যাপ্তেন হারিস একশ'বার গুদ্ির আওয়াজ করল । আটচল্লিশবার তোপধ্বনি, 
বিপুল বাছাসমারোহ--আর চারকুডি লম্বরের গার্ড-অফ-অনার তাকে অভ্যর্থন! 
জানাল। লাল কার্পেট বিছান হ'ল তাকে ম্বাগতম জানিয়ে আরও দেখা গেল 
সামান্য একটু পান থেকে চুন খসলেই সারু টমাস রো বিশ্রীভাবে ক্ষেপে ওঠেন । আরে 
তাইতো! উঠলেন ! 

হ্থরাটের ইংরেজরা সাধ্যমত এলাহী আয়োজনই করেছিল তাদের প্রথম রাষ্রদূতের 
সংবর্ধনার জন্যে । একটা খোলা তাবুর মধ্যে নুরের ইংরেজ কুঠীর প্রায় ত্রিশ 
জন ফ্যাক্টর এসে অপেক্ষা করছিলেন তাকে ম্বাগত জানাবার জন্যে । কোন দিক 
দিয়ে জ্ঞানতঃ কোন ক্রটি ছিল না। তবু সেই অভ্যর্থনাস্থলের কাছাকাছি এসে সার্‌ 
টমাস রে! থেমে গেলেন । 

কি ব্যাপার ?--থামলেন কেন 'হিজ একোেলেন্দসী”? 

পরিবৃত ইংরেজ লোকজনদের কাছে নিজেই কারণটা ব্যক্ত করলেন রো। 
পাশেরই একজনকে ডেকে বললেন, তিনি “হিজ ম্যাজেন্টির এযামবাসাভর+ | তাকে 
সম্মান ধেঁথানর জন্যে কেউই উঠে দীড়াচ্ছে না জমায়েতে। তাই তিনি আর 
এঁগোবেন না। 

সেই খবর পাঠান হ'ল তাবুতে। অপেক্ষমান ফাক্টররা সসম্মানে উঠে দাড়ালেন । 
য়ে! আস্তে আন্তে আবার এগোতে লাগলেন । তিনি যে সামান্ধ ব্যক্তি নন। 
মহামান্ত ইংলগেশ্বর প্রথম জেম্সের প্রতিনিধি- তার হবরব ব্যকিত্বে রে] প্রথম থেকেই 
সেই কথাটা! বারবার ঘোষ! করতে চাইছিলেন । 


সার্‌ টমাস রে! ও মুঘল কাস্টঈমস্‌ ৪৫ 

বলা বাহুলা, এহ বাহ । পোক্ত পোলিটিশিয়ান সার্‌ টমাস রে! পনের জন সহচর 
নিয়ে যেদিন টিলবারি হোপ থেকে 'লায়ন' জাহাজে চেপে বসলেন, ভারতবর্ষের 
উদ্দেশে, সেদিন থেকেই তিনি মনে যনে তাঁর কার্ক্রম বোধকরি ভেজে নিচ্ছিলেন । 
শক্তের ভক্ত যে সবাই এবং এমনি সম্মান যে কেউ দেয় না, ওটা নিতান্তই 
আদায় করে নিতে হয়্--সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ আটমাস কালে ভারতবর্ষ থেকে 
যেসব “ইন্টেলিজেন্স তিনি পাচ্ছিলেন-_-তাতেই তার এই ধারণ! বদ্ধমূল হযে 
থাকবে। তাঁর পূর্বস্থরীদের হেনস্থা অসম্মান পর্ব তাঁর এই ধারণা দৃঢ়তর করে 
থাকবে । 

স্থরাটের কাছাকাছি এসেই সার্‌ টমাস রোর সঙ্ষে দেখা হয়ে গেল নিকলল ডাউ- 
টনের 'মার্চেটস হোপ? জাহাজের । গেল বছর তার! এসেছিল ভারতবর্ষের উদ্দেস্ট্ে। 
এখন তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে উডিযে ধবজা ঘরে চলেছে । “মার্চেউস হোপ? থেকে 
সার্‌ টমাস রো ইংরেজ নৌশক্তির এক কৃতিত্বের খবর পেলেন আরব সাগরের লোন। 
জলে । ঘটনাটা! হচ্ছে এই £ 

পতু গী্জর1 যখন ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাডাতে কোনক্রমেই রাজী করতে 
পারলে না মুঘল সম্রাটকে, তখন তারা অন্পথ দেখলে । অন্ন নিবেদন নয়, 
এবারে তারা তলোয়ারের পথ বেছে নিলে ৷ 'রান্রিদিন বহি যায় হার্মাদের ডরে?। 
আর এই ব্যাপারে গোডাতেই তারা একট] মস্ত ভুল করে ফেললে । জাহাজট। 
ফিরছিল লোহিত সমুদ্র হয়ে। পারশ্টে ব্যবস] করে প্রভৃত বন্ুযূল্য সামগ্রী নিয়ে! 
মালিক মুঘল ব্যবসায়ী । গন্তব্যস্থল হরাট। 

আরব সমুদ্রের জলে তখন একটুও চাঞ্চল্য ছিল না। কেবল মধ্যাহ্ন সর্ষের প্রথর 
দীপ্ি ছোট ছোট ঢেউ-এর ওপর পড়ে সেগুলিকে এক আশ্চর্য স্ন্দর মহিম1 দিচ্ছিল । 
আর দেগুলির দিকে তাকিয়ে সেই মুঘল বাণিজ্য-তরীর ক্লান্ত .প্রবাসী-নায়কের মনে 
তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার বাসনাট্ট1 বুঝি ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল । স্থরাট আর কতদূর । 
দাড়ীদের টান1 পাল্লার ঝপ.ঝপ, শবে এই বৃথাটিরই বুঝি প্রতিধ্বনি শুনছিলেন 
তিনি। কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে ভাববার অবকাশ দিল না ঘটনাচক্র । একজন মাঝি 
এসে খবর দিলে, অদূরে দিকচক্রবালের কোল ঘেষে একট] জাহাজ দেখা যাচ্ছে। 
জাহাজট! হার্মাদের | 

--তাতে কি? মুঘল ব্যবসায়ী দাড়িচুমড়ে নিশ্চিন্ভভাবে হাসলেন--তাতে কি? 
খাস পতু্গীজদের লেখা অন্ুমতিপত্র আছে .তাঁর কাছে। ভয়কি? কিস্তনা। 
কিছুতেই কিছু হল না। পতুগীজরা তাদের নিজেদের দেওয়া অন্থমতিপঅ 
নিজেরাই মানলে না। সেই প্রথর নিদাধে আরব সাগরের জল মুঘল ব্যবসায়ী 


৪৬ স্বরাট থেকে সৃতাচুটি 


আর মাঝিমাপ্লার রক্তে লাল হয়ে গেল। নিষ্্রভাবে পেই জাহাজ লুঠন করলে 
পতু'গীজরা। 

এক সময়ে সে খবর পৌছাল দিল্লী। পৌছাল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে । 
এবং এই সংবাদও কারও অজান] রইল না, সেই লুষ্তিত-জাহাজে দ্থয়ং সম্তাট-জননীর 
বহু মূল্যবান মালপত্র ছিল! ক্ষুব্ধ সম্রাট স্থরাটের শাসনকর্তা করে পাঠালেন মুকারব 
খাকে । দ্রুত এর একটা বিহিত করবার জন্ত। পতু'গীজ হার্মাদদের শায়েস্তা করবার 
জন্যে। 

সআাট তো৷ বলেই খালাস । কিন্তু জলে পতুগীজদের দমন করাতো বড চাট্রিখানি 
কথা নয। অথচ একটা কিছু ন1 করলে মুকারব খার ইজ্জত যায়। খা সাহেব চাণক্য 
নীতি অনুসরণ করলেন ৷ কীট! দিযে কাট! তোলার সেই প্রাচীন পথ ধরে তিনি 
ইংরেজদের কাছে দূত পাঠালেন । ভাউটন সাহেব তখন তার ছুখানা জাহাজ নিষে 
হুরাটের সমূত্রে হাজির | মুঘল দূত তারই কাছে কুণিশ করে দাড়াল। হাতে মুকারৰ 
খার চিঠি। 

দোভাষী এল । চিঠিখান] পড়া হ'ল। বহুত বন্থৎ পেলাম জানিষে খা সাহেব 
মুঘল এবং ইংরেজ উভয়ের শত্রু পতুণগীজ বেয়াদবদের দমন করার জন্যে ইংরেজ 
নৌ-নায়ককে পতুগীজ ঘাটি দমন অধিকারে অগ্রণী হ'তে বলেছেন । খ| সাহেব 
এট্ুকুও বুঝিয়ে দিতে ভোলেননি, “যে মুঘলদের সঙ্গে পতুগীজদের কলহ আসলে তো! 
ইংরেজদের বাণিজ্যতরীর উপস্থিতি নিযষেই । কাজেই এই মহতৎ্কাজে তাদের সহাযা 
কর] তো ইংরেজদের নৈতিক দায়িত্ব । 

কিন্ত স্তায়-নীতিবোধের চেয়ে ইংরেজদের বান্তববুদ্ধি অনেক বেশি । ড[উটন 
সাহেব লড়াই বুঝতেন, কাজেই অনেক বিচার-বিবেচনা করলেন ৷ পতুগীজ ঘণাটিতে 
তার্দের আক্রমণ করা যে নিছক বোকামি সেটা তার বুঝতে কষ্ট হ'ল না? মুঘল 
দৃতকে সরাসরি ফিরিয়ে দিলেন । অনেকে অবশ্ট মনে করেন, ভাউটনের শরীরটা 
তখন ভালে যাচ্ছিল না আর সেই কারণেই এইসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যেতে তিনি 
রাজী হননি । 

এদিকে মুকারব খ! তো ক্ষেপে গেলেন জবাব পেয়ে। ইংরেজদের ব্যবসা 
যাতে একেবারে অচল হয়ে যায় তার জঙ্কে তিনি সবকিছু আয়োজন সম্পন্ন কল্পলেন । 
আর নিরুপায় হয়ে, মন্থুলিপত্তযে ওলম্দাজদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার তোড়জোড় 
করতে লাগলেন | 

বিস্ত বিধি বাম । এব্যাপারে একটা কিছু করবার আগেই খবর এল পতু“গীজরাই 
মারমুখী হয়ে সুরাট আক্রদণ করার ক্ষদ্দি আটছে। খ! সাহেব এবার পক্তালে। 


সারু টমাস রো মুধল কাস্টমস ৪৭ 
এবং কি করেন কি করেন ভাবতে ভাবতে দেখা গেল হুরাটের ইংরেজ কুঠীর বড়কর্তা 
অন্ডওঅর্থকে ডেকে পাঠালেন । মাথা ফাটলে চুন খু'জতেই হয়। লঙ্গ। ঘেপ্গার 
মাথা খেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বেশ একটা বোঝাপড়া করে ফেললেন । শিরে 
সংক্রাস্তি। কোনরকম কালক্ষেপ না করে সোজা! ডাউটন সাহেবের কাছে ধর 
দিয়ে পড়লেন । এবার ডাউটন আর খাঁ সাহেবকে ফেরালেন না। আক্রান্ত হ'লে 
পতুগীজদের প্রতিহত করার সব রকম প্রতিশ্রতি দিষে বিদেয় দিলেন স্থরাটের মুঘল 
শাসনকর্তাকে । 

ষোলশ' পনের জানুয়ারি মাস | অর্থাৎ টমাঁস রো স্থরাটে পৌছবার মাস খানেক 
আগের কথা । শীতের কুয়াশ! ভেদ করে ছোট ছোট পতৃণগীজ রণতরী সত্যিই 
স্থরাটের দিগস্তে ভেসে উঠল । সঙ্গে পতৃপীজ গভনর স্বযং। 

পতু'গীজ গভর্নর ভেবেছিলেন মুঘলদের তিনি স্থরাটের বন্দরে এমন আড়ং ধোলাই 
দেবেন যে,তারা আর কোনদিনই ইংরেজদের সঙ্গে দোস্তী করতে সাহস করবে না। 
কিন্তু ভাউটনের রণকৌশল পতু গীজদের সে আশায় ছাই দিষে দিল । এই লডাই 
চলেছিল তিন সপ্তাহ ধুরে। ডাউটনের জাহাজ ছিল চারটে । পতুগীজদের 
এগারটা । সঙ্গে ষাটটা আঠার-দাড়ী নৌকা । ইংরেজদের নাবিক সংখ্যা চারশ” । 
পতু'গীজদের ছাব্বিশশ”। সঙ্গে ছু'হাজার দেহাতী লম্কর। এই বিপুল পতু গীজ 
বহরকে নিঃসংশযে পরাজিত করলেন নিকলস ডাউটন। পসোয়ালীর জলপথে 
পতৃগীজদের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি অবস্থা। লেজ গুটিয়ে তারা স্থ্রাট অভিমুখে 
রওনা হয়ে গেল। আর ফলশ্রুতি হিসেবে, বল! বাহুলা, মনে মনে যাই থাক মুকারৰ 
ধার ইংরেজদের হ্নস্থা করার নিন্দুষা্র সাহসও আর রইল না। এবং নিজেই 
উদ্যোগ নিয়ে ইংরেজদের বাণিজ/ অধিকারের স্থযোগ-ন্থুবিধার স্থপারিশ করে আগ্রার 
দরবারে চিহ্ন পাঠিষে দিলেন । 


এহেম ঘটনায় রে! সাহেব যদি মুঘল রাজশক্তি সম্বন্ধে ধারণ। করে নিষে থাকেন 
যে, তারা শক্তের ভক্ত তাহ'লে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্ত মুঘল রাজন্তরা যে 
শুধু শক্তের ভক্তই ময়, নরমের যম, সে খবরও রো জাহাজে বসেই পেলেন । 
উইলিঅম এডগুমার্ড রো-এর হয়ে মুঘল দরবারে সম্প্রত যিনি একটিনি করছিলেন 
-রে! তার কথাও শুনলেন 'নানান্থুত্রে। শুনলেন, জাহাম্ থেকে নেমেই মুঘল শুস্ক 
বিভাগের কর্মচারীরা যত্পরোনাস্তি অসম্মান করেছে এডওয়ার্ডের ! সুরা বন্দরের 
কুলি এমনকি পিয়নর! পর্যস্ত তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে সার্চ করেছে। তাকে 
নাকি গলাধাক্কাও দিয়েছে কেউ কেউ --অথচ এডওয়ার্ড কোনরকম প্রতিবাদ করেন- 


৪৮ হুরাট থেকে স্থৃতানুটি 


নি। দাতে দাত চেপে চোখমুখ লাল করে প্রথম জেমূসের নবনিযুক্ত ইংরেজ রাষ্ট্রদূত 
খবরটি শুনলেন আর মনে মনে বুঝি এই অপমানের শোধ নেবার জন্যে তৈরী করে 
নিলেন নিজেকে । আর লিখিতভাবে সেই শপথের পুর্বাভাষ নিষে রওনা হয়ে গেল 
উইলিঅম বিদল্ফ সেপ্টে্রের তেইশে । চিঠিতে সই করলেন জেনারেল কিলিং । বলা 
বাহুল্য রো-এরই নির্দেশে । এর আগেই অবশ্ট রোর আগমন সংবাদ জানান হয়েছিল 
স্থরাটে মুঘল দরবারকে । তার জবাবে মুঘল সববেদার তাকে অভ্যর্থনা জানিষে 
তা! রখিদ্মদ্গারের জন্যে মুঘল রাজশক্তি কি কি করতে চাষ তার ফিরিস্তি দিয়ে 
লিখেছিল যে,হুকুম হলেই ইংরেজ রা ্রদূতের তত্বাবধানের জন্ত তিরিশটি ঘোডা পাঠান 
হবে আর যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে মহামান্য পাজদুূতের "অবস্থানের জনকে 
মুঘল স্ৃবেদার একটা বাড়িরও ব্যবস্থা করতে পারে ! 

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। অন্ততঃ অসার ছেঁদো৷ কথায় ভোলবার বান্দ। রে। 
সাহেব নন । মুঘল স্থবেদারকে তার প্রতিশ্রুতির জন্য অজন্ম ধন্যবাদ দিযে সারু টমাস 
রো আসল কথা পাড়লেন । বললেন, বাছ! তোমার বদান্ততার তো অন্ত নেই । কিন্তু 
বাপু, আমি তো শুনেছি তোমাদের বন্দরে যেই জাহাজ ভেডে, মানুষ নামে তীরে 
তোমর] তাদের সবাইকে তন্ন তন্ন করে এমনকি পকেট পর্যস্ত হাতডে তল্লাসী চালাও! 
এই নাকি তোমাদের রীতি । কিন্তু বাপু, আমি একজন রাষ্ট্র্ত। আমার বা 
আমার ব্যক্তিগত লোকজনদের তে। এসব করা চলবে না । আমরা এসবের উর্ধ্ে। 
আমার “ডিপ্লোমেটিক প্রিভিলেজ আছে” । তবে অবশ্ কথা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে বাবসা 
করার মত কোন বাণিজ্ান্রব্য থাকবে না। সবই থাকবে আমার ণা আমাদের 
বাবহারের। রো এসব লিখে সোজান্থজি শাসিয়ে দিলেন মুঘল স্থবেদারকে 
যে এসবের অন্যথা হ'লে, তার “প্রিভিলেজে' হাত দিলে । তিনি আর আগ্রা 
যাবেন না। সোজা জাহাজ্জে উঠে আসবেন । দয়া করে স্বেদার যেন এটা স্মরণ 
রাখেন । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথ! বলে রাখা দরকার । টমাস রো জাহাজে বসেই শুনে- 
ছিলেন মুকারব খা বদলি হয়ে গেছে $ তার জায়গায় জাহাঙ্গীর গুজরাটের স্থবেদার 
করেছেন শাহজাদা খুরম্কে--ভাবী সম্রাট শাজাহানকে। আর স্ুরাটের নতুন 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন জুলফিকার খাকে। মুকারব খার সঙ্গে অবশ্য আবার 
ইংরেজদের দেখা হয়েছিল তখন তিনি বিহারের সথবেদার | মুকারব খার কথ! বারবার 
উল্লেখ করেছেন জাহাঙ্গীর তার 'তুরুকে' । লোকট! নাকি পাকা একজন সার্জেন। 
আসল নাম শেখ.হাসান । মুকারব বিহার থেকে চলে আসেন আগ্রায়। শাজাহান 
তার “পেম্দনের' ব্যবস্থা করেন । 


সাবু টমাস রো মৃঘল কাস্টমস, ৪৯ 


চব্বিশে দেপ্টে্র সকাল হতেই নতুন মুঘল শাননকর্ত জুলফিকার খাঁর দূত এসে 
হাজির | সঙ্গে এক দীর্ঘপত্র । দোভাষী এসে চিঠি পড়ে জানালে যে, তাতে স্থবেদার 
সাহেব মহামান্ রাষ্ট্রদূতের স্বাস্থ্য কামনা করে এই নিবেদন করেছে যে, বন্দরে মাম্থুষ 
জন যেই নামুক তাদের সকল জিনিসপত্র তল্লাসী করাই তাদের রেওয়াজ । তবে রো 
সাহেবের সম্মানার্থে তিনি পাড়ঘাটে একজন অফিসার পাঠাবেন যিনি রাষ্দূতের বা 
তার সহচরদের সম্পত্তি পেইখানে শীলমোহর করে সোঞা পাঠিয়ে দেবেন তারা 
যেখানে উঠবেন সেই বাড়িতে । সেখানে ভাদের আনীত জিনিসপত্রগ্ুলো খুলে 
একবার দেখে নেবেন কি পব জিনিপ পা এনেছেন | চিঠির শেষে অবশ্য স্বোক- 
দিয়ে জুলফিকার খা লিখোছলেন মহামান্য রাষ্্র্ূত ঘেন মনে না করেন শুল্ক 
বিভাগের লোকের! তাঁব জিনিপপত্র কিঠু তল্লাপী করবে পেখানে । তপ্বা, তণপা | 
তাই কি? কখনও হয, শুধু একবার দেখে নেবে চর্মচক্ষে,_এই মাত্র! দেখে একবার 


খুশী হয়ে নেবে-_'শা|থং ট্র ডিক্লেয়ার 1, 
রো! সাহেব তো বেগে আগুন | মুবল স্থবেদারের [মছরির ছুরি কি তিনি বুঝতে 


পারেন না? খুব পারেন । মুঘণ স্থবেদারের লোককে খুব ধমকালেন । বললেন, 
তোমার মনিবকে ধলে।, আমি জাহাজেই থাকব, যতদিন ণা আগ্রার দরবারে এর 
একটা বিহিত হচ্ছে। 

দুত তো নিমিত্ত মাত্র । বললে, হুঙ্কুরের যেমন মজি । তবে খাসাহেব জানিয়ে 
দিয়েছেন, এর বেশি করবার ক্ষমতা তার নেই। কাস্টমস্‌ চেকিং-এর এই রেওয়াজ 
বহুকালের । ন্বয়ং বাদশাঁও বোধ কাঁর তা রদ করতে পারবেন না। 

রো সাহেব আবার তড়পালেন | বললেন, স্বয়ং বাদশার মতামত শুনেই তিনি তার 
ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করবেন | বললেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন যে, যাঁকে দিয়ে 
তিনি তার অভিযোগ স্বয়ং সম্রাট সমীপে নিবেদন করবেন সেই উইলিয়াম এডওয়ার্ডের 
কি হাড়ির হালই ন। করেছিল এই মুঘল কাস্টমস ! দূত বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল। 
রো তাকে একটু দাড়িয়ে যেতে বললেন এবং নান] ভেবেচিন্তে জুলফিকার খাঁর প্রস্তাবে 
শেষবেশ রাজীই হয়ে গেলেন । বলে দিলেন--পরের দিন তার জিনিসপজ্র নামবে, 
আর পরশ, অর্থাৎ ছাব্বিশে সেপ্ম্বর তিনি অবতরণ করবেন স্থরাটের বালুবেলায় । 

অবত্তরণ করলেনও যথাসময়ে, যথাপমারোহে । কিন্তু তারপরই সেই নাটক 
সরু হয়ে গেল৷ মুঘল কাস্টমসের জমাট নাটক | দোভাষী মারফণ্ড উভয় পক্ষেই 
শিষ্টাচার বিনিময় পৰ একসময়ে শেষ হয়ে গেল । এবং এই সমরেই নিছক বেশ্ছরো- 
ভাবে মুঘলপক্ষ বলে উঠল, মহামাগ্ঠ রাষ্ট্রদূত যেন তার সহচর পনের জনকে খানা- 
তল্লাসা করায় কোনরূপ আপত্তি না করেন । 


৫৩ সুরা থেকে স্থৃতানুচি 


--তার মানে? সার্‌ টমাস রো! ক্ষুব্ধ কগে চিৎকার করে উঠলেন । আমাকে 
স্পটতই কথ! দেওয়া! হয়েছিল যে, আমার নিজস্ব কোন লোকজনকে কোনরকম 
কাস্টমস্‌ চেকিং করা হবে না। আবার এ-সব কথা কেন? 

কেন, তা! কিছু বুঝিয়ে বললেন ন1 মুঘল দোঁগোনায়ের কর্তারা । শুধু দোহারের 
মত গেয়ে উঠল এটাই রীতি, এটাই রেওয়াজ । এই তাদের একমাত্র বক্তব্য । 

_সাঁর্‌ টমাঁস রে! বললেন, তোমাদের রীতি তোমাদের কাছে থাক। আমার 
সমাটের রাষ্ট্রদূতের সম্মান গ্লু হয় এমন কোন কিছুই আমি করতে দেব না। 
কাজেই আমি আমার লোকজন নিয়ে জাহাজে ফেরৎ চপ্লাম । এবং শুধু বলা নয়, 
কার্যত: তাই করলেন টমাস রে! । লোকঞ্জন নিয়ে জাহাজে উঠতে চললেন । 

আবার দূত এল মুঘল পক্ষের । দোভাষী মারফত বল! হ*ল_-সে কি কথা? এই 
সব সাথান্য ব্যাপারে এত মাথ| গরণের কি আছে? তারা একটা পাণ্ট! প্রস্তাব নিয়ে 
এল। রো সাহেবের সন্মানার্থে রো! সাহেবের পাচজন সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া হবে। 
বাকী দশজনকে করা হবে নিয়মমাফিক “সার্চ” | 

রো সাহেব তাতেও নারাজ । তার পূর্বহথরীদের তরী কর] বিটিশ আমবাসা- 
ডরের 'ইমেজ' সংশোধন করার জন্তে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর । কাজেই মেজাজ 
তিনি বেশ স্টচু পর্দায় বেঁধে রেখেছিলেন । তিনি বারবার বললেন, থাক মান যাক 
প্রাণ । 

ঘাড় চুলকে মুঘল কাস্টমলের অফিসার বললেন, দেখুন আপনারও কথা থাক। 
আমাদেরও রেওয়াজ বজায় থাক। আমাদের আলিঙ্গনে তো আপনাদের আপত্তি 
নেই। আপনার দশ জন কর্মচারীকে আমার লোকের! আলিঙ্গন করবে । রো 
ভাবলেন, বেশি টান দিলে এবার বুঝি দড়ি ছি'ড়ে যাবে। তিনি বললেন, তথাস্ত। 
তাই হবে। 

মোটামুটি এইপব শর্ত সাপেক্ষে সার্‌ টমাল রো! চাঁপলেন ঘোড়ায় । হ্থরাট শহরের 
উদ্দেশে । জেনারেল কিলিং-এর কাছে বিদায় নিলেন । অন্যান্য ইংরাজ কাণ্ডেনদের 
কাছে বিদায় নিলেন আর একসময় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ঘোড়া টগবগিয়ে স্থরাটের 
বালির ওপরে তাদের ক্ষুরের দাগ ফেলতে ফেলতে তীরবেগে এগিয়ে গেল শহরের 
দিকে। সঙ্গে তার সবশ্ুদ্ধ তেইশজন লোক । আর মুঘলদের পঞ্চাশ জন. অশ্বারোহী 
আর ছু'শ জন পদাতিক | 

কিন্তু এইখানেই যদি সার্‌ টমাস রোর কাস্টম্ল পর্ব শেষ হতে! তাহলে আর 
ভাবনা কি? রে! যখন মাঝপথে গিয়ে পৌঁছেছেন তখন হঠাৎ মুধলমহল থেকে 
একট! প্রস্তাব নিয়ে । আসা হ'ল। রো-এর পাশেই থাকবে জন পাঁচেক মুখল 


টমাস রে! ও মুঘল কাস্টমস, ৫১ 


অশ্বারোহী । তারপরে ত্কার ইংরেজ সেনার1। মানে, মুঘলরা যে মহাষান্ত 
'অতিথিকে সসম্মানে তাদের শহরে অভ্যর্থনা করে নিযে আসছে এমনি একট! ধারণা 
সষ্ট করাব জন্তেই এই অন্থবোধ । টমাস রে! অতশত ভাবেননি । রাজি হুযে 
গেলেন ৷ এবং তারপবই শুরু হযে গেল আসল নাটক । 

এক মতে দেখা গেল সাব্‌ টঘাস রো থেকে মুঘল অশ্বারোহীর দূরত্ব বেশ বেডে 
গেছে আব সেইরকম বেডে গেছে ইংরেজদেব সঙ্গে মৃঘলদের দূরত্ব । এবং এমনি 
এক সমমে স।ব্‌ টমাপেব অজান্তে মুঘল পৈন্যরা প্রস্তাব কবলে ঘোড়া থামিয়ে একটু 
জলপান করে নেবাব। যাহ বলা, তাই কাজ। ইংবেজবা যেই নামল ঘোড়। 
থেকে, দেই আডাই শ* মুঘল শান্ব'র! "্াদেব ঘিব ফেলে খানাতত্রাপী করতে স্থরু 
করে দিলে। 

সাব্‌টমাস বো বেশ খানিকটা এগিষে গিয়েছিলেন । মুঘল ভারতবর্ষে তার 
শতুন চাকরির মুখপাত যা হ'ল তাতে তিনি বোধ করিবেশ চিস্তিত হয়েই 
পড়েছিলেন । অজানা ভবিষ্যতের পথেপথে কি প্তপ্তদর্প যে তার জন্যে অভ্যর্থন। 
কবছে, সে কথা ভেবেই বুঝি তার গৌব ললাটেব বলীবেখাগুলি স্পষ্ট হযে উঠেছিল । 
স্থরাটেব শীনেব সূর্য তাব সমুদ্রক্সান শেষ কবে 'শ*কাশে অনেকক্ষণ ভেসে উঠলেও 
এখনও তার জঙ্তা! যাষনি । কেমন যেন মান তাব দৃষ্টি_-করুণ তার ছ্যাতি। সাব্‌ 
টমাস রোব মন্দ লাগছিল না। তাই '্দাবনার সঙ্গে পাল্প! দিষেই জোর কদমে 
তিনি এগিষে চলেছিলেন । 

_অকন্মাৎ ডাক শ্রনলেন, তাব এক ভৃত্য উচ্চকগে ডেকে চলেছে--ক্টপ মিলর্ড 
কাইগুলি স্টপ” । সাব্‌টমাপ ঘোডার রাশ টেনে ধরলেন । ওধষালিশ তাকে মুঘল 
কাস্টমসের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শোনাল। মহামান্য রাষ্ট্রদূতের কাছ থেন্ছে 
সরিষে নিষে মুঘলবা তাদেব খানাতশাসী স্বর কবেছে। রাগে একেবারে তু্বড়ির 
মত ভেটে পডলেন রো । তার কোষবদ্ধ রুপাঁণ তিনি উন্মুক্ত না কবে পারলেন ন1। 
খেল! তলোষার নিযে ঘোড| ছুটিয়ে তিনি মুঘলদের মধ্যে ফিরে গেলেন । 
ইংরেজবা সবাই মুধল বৃহ ভেদ করে এসে তাকে ঘিরে দাডালে। ক্ষুন্ধকঠে সাবৃ 
টমাস রে! বললেন, কেন তোমরা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে? মুঘলকর্তারা অল্নান! 
বদনে বললে, তারা কিছু অন্যায করেনি । নির্ধারিত শর্ত সারেই সার্‌ টমাস 
রোর লোকদের আলিঙ্গন করছিল মাত্র । কাস্টমস অফিসে সাধারণের সামনে 
এইসব তল্লাসী যাতে না করতে হয, সেই মহৎ উদ্দেগডেই এই নিরর্ন পথে তার 
দাযিত্ব সেরে নিচ্ছিল । 

আচ্ছা নির্লজ্জ বেহায়া তে! ! সার্‌ টমাস খোলাখুলিভাবে বললেন, দেখ, 


৫২ স্থরাট থেকে স্থতান্ছুটি 


তোমাদের অনেক বেয়াদপি সহ করেছি । আর নয়। এই কলে কয়েকটা পিস্তলের 
একটা কেস ঝুলিয়ে নিলেন তার ঘোড়ার রেকাবে। বললেন, দেখ বাপু, এই 
আগ্রেয়াঞ্গগুলিই এখন আমার মিত্র । তোমরা নও । 

মুঘল লক্করেরা তাকে কিছু মনে না করে স্থরাট অভিমুখে যেতে বলল। সাবু 
টমাস একবার ভাবলেন জাহাজে ফেরৎ যান। আবার ভাবলেন, হযত এরা 
ভাববে, তীর ভয় পেয়ে পালালেন । শেষবেশ তিনি স্থরাট যাওয়াই স্থির করলেন ! 
মুঘল সেনানীদের বললেন এগোতে । এবং তাদের পিছু পিছু একটু তফাৎ রেখে 
এগোতে লাগলেন । 

পথে মুঘলের! থেমে বিশ্রাম করতে লাগল গাছের ছায়ায় । সেখানে তারা কিছু, 
কলা নিয়ে এল খাবার জন্তে। ইংরেজদের দিতে চাইলে সাবর্‌ টমাস কিন্তু তাদের 
আতিথ্য অন্বীকার করে এগোতে লাগলেন । পথে নদী। পেরিয়ে হুরাট শহর । 
মুখলরা না এলে কেউ ইংরেজদের পার করতে চাইলে নাঁ। একট পরেই মুঘলর! 
পৌছে গেল । তারা এবার আলিঙ্গন করে সার্চ করার শর্তট সম্পন্ন করছে চাইলে! 
তিতিবিরক্ত রো রাজী হযে গেলেন । তিনি তার যাজক মিস্টার বাউটন ও তিনজন 
চাকরকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন । এবং তার সামনেই মুঘল কাস্টমস অফিসার 
ইংরেজদের আলিঙ্গন করতে গেল । কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। আলিঙ্গন করতে 
গিয়েই পকেটে হাত ! সার্‌ টমাস রো নোকায় বসে লক্ষ্য করছিলেন ' তিনি চিৎকার 
করে আপত্তি জানাতেই মুখলরা আর ঝামেলা ন। করে তাদের জংলিঙ্গনপব মিটিবে 
নিলে। 

কিন্ত এর পরও কি টমাস রো এই কাস্টমসের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে- 
ছিলেন? রো তার জার্ণালে সখেদে জানাচ্ছেন_ হায়রে, তাই যদি হ'ত। মুঘল 
কাস্টমসের হাত থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেয়ে রো! তার জন্য নিদিষ্ট বাড়িতে 
গিয়ে দেখেন, তাঁর জিনিসপত্র তার বাড়িতে এসে পৌছায়নি । রো লিখছেন-_ 
“ভ্যাট মাই নেসেসিটিজ সেণ্ট বিফোর ওএর কেপ্ট এযাট দি কাস্টমস হাউস গ্যাও কুড 
নট বি ডেলিভারড উইদাউট সার্চ ।” তার নিত্যগুয়োজনে সামগ্রীগুলিও কাস্টমল 
হাউসে পড়ে আছে। তল্লাসী না করে সেগুলি ছাড়া হবে না । কি আর করেন 
রো, জুলফকার খাঁর দরবারে লোক পাঠালেন । অন্ততঃ তাঁর বিছানাঁপত্র ও নিতা- 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেন এখুনি ছেডে দেওয়া হয়- এই বলে একটি অন্ুরোধও 
ক'রে পাঠালেন খা সাহেবের কাছে । ভাগ্য ভাল, রোর এই প্রার্থন! মঞ্জুর করেন 
মুঘল সুবেদার ! 

কিন্তু মুঘল শুন্বপ্বিভাগের এই অত্যাচার এই সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি । অন্ন 


টমাস রে৷ ও মুঘল কাস্টমস, €৩ 


আটাশ মাস ভারতবর্ষে থাকবার সময বহুবারই এর উৎপাত সারু টমান রোকে ভোগ 
করতে হযেছে। তার অর্থ এ-নয় মুঘল কাস্টমসেব সকল আযোজনই নিছক অন্যায় 
কিংবা বিছেষপ্রন্থত। দেখা যায় রাষ্ট্রদূতের মর্ধাদা নিষে মুখে যতই হৈচৈ ককন না 
“কন সার্‌ টমাস রো, একেবারে নিছক ধোষাতুলসী বড একটা তিনি ছিলেন না। 
বিনা শুক্কে বহুঘূল্য মণিমাণিক্য পাচার করতে তিনিও যে কম দক্ষ ছিলেন না, রিচার্ড 
সিটলই তার সাক্ষ্য । এ'কে দিযেই, তার জামাকাপডের মধো সেলাই ক'রে অনেক 
কষটি অতি বৃহৎ মণিখুণগড ভারতবর্ষে পাচার কবেছিলেন তিনি । মাও থেকে লেখা 
রোর স্ুরাটের ফ্যক্টিবদের উদ্দেশে ষোল শ" সতের সালের আটই অক্টোবর-এর 
একটি চিঠিতে দেখা যায যে, তিনি এই চোবাই চালান শিনা ছিধাষয সমর্থন করে 
বলছেন -এইসন মণিমুক্তা বা অন্যান্ত মূলাবান সামগ্রী “ইক ওয়ান অফ দি সোর্ডল 
পেন্ট মি বাই দি কোম্পানী যেকাম আপ অর এনি আদার থং অফ দি কোম্পানীজ 
বাই ট্টিলধ, আই শ্যাল বি ওযাগাবাপ প্যাড | সত্যিই রো খুবই খুশী হযেছিলেন 
যখন বিচার্ড সিটণ এই চোরাই মণিমুক্তা তাঁর কাছে পৌছে দিযেছিলেন । 

এবং নানাকারণে এই কাস্টমস, ফাকি দেওবা এঁতিহাসিক মণিমুক্তাগুলিকে | 
এতিহাপিক এই কারণে যে, এই মণিমুক্তা কিছুট! সস্তা জাহাঙ্গীরের মহামাত্য এবং 
শ্যালক আসফ খাঁকে বিক্রি করে টমাপ রো একটা মস্ত দাও মারবার ফিকিরে ছিলেন । 
সেই দাওট! আর কিছুই নদ ইংবেজদের বাঙলাদেশে বাখলার মুঘল ফরমান । সম্রাট 
শাজাহান _তখনকারযুববাজ খুণপম্‌ গুজবাটের তথ। স্থরােণ শ্বেদার | তাঁর ভয় 
ছিল ৯ংরেজবা বাওলাদেশে ব্যবসা করতে পেলে স্থরাটে তাপ মার দামী মালপত্র 
অ'নবেনা। হ্বরাটের শুষ্ক মাষ পঙ্ডে যাবে । টমাস রে'র শুযাব, “বেঙ্গালা হাথ নে 
পোট বাট সাচ এাজ দি পতুগীজ পোজেসেস ফর ম্ম্গ সিপিং। “দি পিপিল আর 
আনউইলিং ইন রেসপেরী অব দি ওআর (গ্যাজ দে পাপোজ। লাইক ট্র এনন্্য ইন 
দেযার সীজ, এ্যাওড দি প্রিন্স হাথ ক্রশড, ইট থিষ্কিং উই ডিজাযারড, ট্ু রিমুভ 
দিদার হোললি ..* অনেকট। সেই কারণে রোর প্রচেষ্টা সফল হযনি। তবে এই 
চোরাই মণিমূক্তা দিযে আলফ খ| মারফং রোর সেই হৃবিধাটি লাভ করার চেষ্ট!ও 
উদ্ডষে দেওয়া যাষ না? ইংরেজদের স্থরাট থেকে হ্ৃতা্গট _যাস্ত্রার এতিহাপিক 
সন্ধিক্ষণে সাবু টমাস রোর শুদ্ধ-ফাকি দেওনা এই চোরাই মণিণুক্তার তৃমিকা তাই 
অস্বীকার করা যায কি করে? 


০ 
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সপ শত | স্পা পপপাীিাশাপ পাপা? ্পেপসপীপ্ পাস্পাশপশীশী পপি পপ পপ ীশিশীশিশিাতি -_ পেশী পে শপ শপ 





পেন আপস পপ শপ লস শা 


স্থরাটের এই শ্ক্ধ আদায়ের কড়াকডি বহুদিন চলেছিল । সার্‌ টমাস রোর যে 

দুর্গতি হয়েছিল মুঘল কাস্টমস অফিসারদের হাতে, টেভরনিঅর বলেছেন, এই 
ধরনের কড়াকডির তিনি নিজেও একজন সাক্ষী । এবং এই নিষে সে একেবারে 
খুনোখুনি কাণ্ড 

সে ষোলশ' তেপান্নর কথা | শ্বরাটের কাস্টমন অফিসারর1 এক বাজপুতাকে ধরে 
আনল । কি ব্যাপার-_না।, তার ঘোডার পিঠে কযেক প্রস্থ কাপড রয়েছে । পে তাব 
শুক দিতে রাজী-নম। শাসনকতা দাড়ি চুমডে বললে, কি হে শুঙ্ক দাওমি কেন ? 

রাজপুত । টক টক করছে র$। ইয| লঙ্বা-চওডা চেহারা । মাথাষ পাগভী । 
কানে বালা । বাবরি চুল। কোমরে তলোযার। দৃপ্ত চেহাবা। তেমনি তেজী 
চড1 গলা বললে,বলছেন কি জনাব ? সার! জীবন কেটেছে সম্রাটের নোকরি করে । 
আজ ছেলেবৌধের পরবার জন্যে কষেক প্রস্থ সাধারণ কাপড নিষে যাচ্ছি তাব জন্তে 
আবার শুষ্ক? সার? জীবন সরকারের গোলামী কবে তার কি এই প্রতিফল? 
কাপড়ের দামইতো চার পাঁচ টাকার বেশি নম--তার আবার শুল্ক কি হবে? 

মুঘল শাসনকতার মনে হ'ল আচ্ছা বেষাদন তো৷ ছোকরা । বিশ্রি এক গালাগাল 
দিষে বললে, তুই দিবি না তোর বাপ দেবে । জানিস যদি স্বযং যুবরাজণ্ এই কাঁপড 
নিষে যেত তাকেও এই শ্ক্কের কডি গুণে দিযে যেত হত। 

ক্রোধে ক্ষোভে রাজপুতের ফা মুখ লাল হযে উঠল । এ-ধরনের গালাগাল শুনতে 
সে অভ্যস্ত নয। তার থলি থেকে টাকা বার করবার ভান করে সে মুঘল রাজকর্ম- 
চারীর দিকে এগিযে গেল আর তার কাছে গিষেই ক্ষিপ্রগতিতে তাব তলোখাব 
কোষমুক্ত করে ফেলল চকিতে এবং কারও কিছু বাধা দেবার আগেই সেই কুপাণ 
আমূল বসিষে দিল সেই রাজকর্মচারীর বুকে একবার আধবার নয়। সাত-আটবার । 
শাসনকর্তা আর্তনাদ করে মূহুর্তে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে । আর সেই রাজসভার 
লোকজন অচিরে রাজপুতকে ধরে ফেলে ট্রকরে! টুকরো করে কেটে ফেললে । চার 
পাচ টাকা দামের সামান্য ছুই তিন প্রস্থ কাপডের শুদ্ধ দিয়ে গেল ছুই তিনটে জীবন । 
এই কাহিনী লিখেছেন টেভরনিঅর । 

তবে স্থরাটের কাস্টমল অফিসারদের আচার আচরণের যে বিবরণ দেওয়া হ'ল 
তা” থেকে এমন একটা ধারণা হওয়! আশ্চর্য নয় যে, মুঘল আমলার! শুধু অশালীন 
আচরণে পোক্ত । আর টুঁংরেজরা নিরীহ মেষশাবক। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে 
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জানে না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সেকালেই বহু অসভ্য, ইতর ইংরেজ ভারতবর্ষে 
ভিড় করতে সরু করেছিল । খোদ ইংরেজরাই তার বিবরণ রেখে গেছেন । 

সেদিনের কথা-_যেদিন সার্‌ টমাস রে! ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেন । আগেই 
বল! হয়েছে, টমাস রোর সঙ্গে একজন ইংরেজ রীধুনী এসেছিল । রোর সঙ্গে সেও 
নেমেছিল । নেমেই বেরিয়ে পড়ল মদের খোজে । মদ কোথা পাওয়া যায়? "মরা 
বৈঠ বিকায়' । খোজ মদের দোকান । একজন আর্মানী খ্রীষ্টানকে পাওয়। গেল। 
সেখানে সে সোত্সাহে কযেকপাত্র আর্মানী মঞ্চ টেনে একেবারে মসগুল হয়ে কোন 
ইংরেজী ককৃনি গানের স্থুর টেনে ফিরছিল বার ক্যাম্পে। 

রাস্তায় তখন যাচ্ছিলেন জুলফিকার খাঁর ভাই । খানদানী মুসলমান । তাকে 
দেখেই ইংরেজ বীর পুঙ্ষবের রক্ত টগ-বগ করে ফুটতে লাগল । খা সাহেবকে দেখে 
চিৎকার করে উঠল, “নাউ দাউ হিদেন ডগ, এইবার তুই দিশি কুত্তা। 

ভাগি্যি খা সাহেব ইংরেজি বোঝেন না। বিদেশী লোক | অত্যন্ত সময সহকারে 
জিজ্ঞাসা করলেন--ক] কতা হ্যায়? 

ইংরেজ রীধুনীর মেজাজ গরম । খাঁ সাহেবের কথার কোন জবাব না দিয়ে 
একেবারে তলোয়ার বার করে আঘাত করলে তাকে । অবশ্ট বিশেষ লাগেনি খা 
সাহেবের । তার সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিষে 
তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। 

সার টমাস রোর কাছে খবর গেল। তিনি অচিরেই চিঠি লিখেদিলেন 
জুলফিকার খাকে । এই মদোমাতালদের হযে কথ| বলতে তিনি আসেননি । এই 
সব ইংরেজকে মুঘল শাঁপনকর্তা ছিল [1 খুঁশ শান্তি দিতে পারেন, তাতে রোর কিছুই 
বলবার নেই। 

মুঘল অমাত্য এখানেও যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছিল বিদেশীকে | তাকে তার দেশে 
ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে বললে সার্‌ টমাস রোকে ৷ এবং বলা বাছুল্য রো স্বীকার না 
করলেও তার অধীনস্থ কর্মচারীদের অলভ্যতা, মাতলামি, আচার-আচরণ ভারতবর্ষের 
বন্দরে বন্দরে ইংরেজদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণ! হৃষ্টি করতে সুরু করেছিল-_সম্দেহ 
নেই। 

এ কাহিনী এডওয়ার্ড টেরীর | এই ভদ্রলোক যাজক । সার্‌ টমাস রো৷ যতদিন 
ছিলেন ভারতবর্ষে--ততদিন তার যাজক হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তৎকালীন 
ভারতবর্ষের এক বিবরণও রেখে গেছেন সেই শ্ুত্রে । 

কিন্ত আমাদের তো স্থ্রাটের এই বেলাতৃমিতে আটকে থাকলে হবে না। 
অনেকদূর যেতে হবে আমাদের | যেতেই হবে এই কারণে যে, গুজরাটে ফোলশ' ত্রিশ 


৫৬ স্থরাট থেকে স্থৃতা্গুচি 


একত্রিশে এমন দারুণ; দুর্ভাক্ষ লাগল যে, অনেকের মতে এমন ভয়াবহ ব্যাপার 
আর কখনও এ-দেশে হয়েছিল কিনা বল! শক্ত । তাতে গুজরাটের আর্মানী তাভি- 
কুলের নির্বংশ হবার অবস্থা । এখানকার আর এক রপ্তানি দ্রব্য ছিল নীল। ওয়েস্ট 
ইত্ডিজের নীল-অনেক সম্ভায় পাওয়া যাচ্ছে । কাজেই টাকা-আনা-পাই-এর হিসেবে 
অন বাজার দেখ । সেই সুদূর ্বতা্থুটি। সে এখনও অনেক পথ। সপ্তদশ শতকের 
এই তোস্বরু। এই শতকের সুর্য যখন ক্লাস্ত হয়ে ঢলে পড়বে দিকচক্রবালে, 
আলোকাকীর্ণ হযে উঠবে পশ্চিম আকাশ-_-আমরা পৌছাব হোগলা বন আর মশার 
একাতান-সমুদ্ধ ভাগিরথীর তীরে বাঙলাদেশের সেই গ্রামের হাটে । তার আগে 
একবার মস্থলিপত্তন হয়ে বালেশ্বর, হরিহরপুর ঘুরে যাই আহ্বন ! 

তবে যাবার আগে একটু থেমে স্থরাটের ইংরেজ কুঠির প্রেসিডেন্ট মেথওন্ডের 
কাহিনীট। একটু বলে নেওয়া যেতে পারে । স্ুরাটের রাস্তা দিযে ভদ্রলোককে 
হাতে হাতকড। দিয়ে ঠাটিয়ে নিষে গিয়েছিল স্বরাটের মুঘল শাসনকর্তা হাকিম 
মসিউজ্জমান । অথচ বলতে কি, এব্যাপারে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না৷ মেথওন্ডের | 
বিন্দুমাত্র জানতেন না তিনি ব্যাপাবটা। রামের দোষে শ্যামের মাথায় লাঠি 
পড়ার কাহিনী আর কি। 

ব্যাপারট1 গোডা থেকেই বলা যাক। স্থ্রাটের চীফ ফ্যাক্টর, প্রধান কুঠীয়াল 
উইলিয়ম মেথওণ্ড সেদিন গোয়া! থেকে স্থরাটে ফিরলেন । সেখানে গিয়েছিলেন 
তিনি একটা সম্মেলনে । ভারতবর্ধের বাণিজ্য দরিয়ায় তখন তিন জাতের যুরোপীয় 
ব্যবসায়ীরা । ইংরেজ, ডাচ আর পতুগীজরা। এদের নিজেদের মধ্যে একটা যদ্দি 
মীমাংসায় আসা যায় তাহলে মোটামুটি শাস্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। এই 
নিয়েই আলোচনা । পতুগীজর1 কোনসময়েই ইংরেজদের ভালো চোখে দেখেনি । 
তারা বারবার ডাচ বা ইংরেজদের ভারতবর্ষের দরিয়া! থেকে উৎখাত করতে চেয়েছে । 
পারিনি যে, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি । মেথওল্ডের সময়েও একবার তার! 
করেছিল। তার] সেই স্থরু থেকেই বুঝেছিল সেইমত নিজেদের প্রতিষ্টা করতে 
মরীয়া হয়ে চেষ্টা হল তলোয়ারের জোরেই করতে হবে । ভালো কথার মাচ্ষ নয় 
কেড। 

তার! ষোলশ+ তিরিশ সাল নাগাদ একটা কাও করে বসল। ছুম্‌ একটা মুঘল 
জাহাজ আটকে ফেলে সথরাটের স্ববেদারকে বললে--ইংরেজ আর ডাচেদের ব্যবসার 
বনেদ তুলে দিতে । কিন্তু তার! বোঝেনি ইংরেজরা রয়েছে । ইংরেজরা মৃঘলদের 
সহায়তায় এগিয়ে এল । শাজাহান খবর পেয়েই বিজাপুরকে বললে গোয়া! অবরোধ 
করতে । আর যায় কোথা, নতজানু পতৃগীজ মানে মানে জাহাজ ফিরিয়ে দিলে । 


শরাটের শ্ন্ক ৪ মেথওন্ডের গল্প ৫৭ 


মেথওল্ড ঠাগ্ডাযাথার লোক । পতুগীপ্র বডকর্তাকে বোঝালে, এ-সব করে কি 
হবে। শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা হোক । নিজেদের মধ্যে একট! মীমাংসা করে 
আস্থন আমর! শান্তিতে ব্যবসা করি । এই ভেবেই গোয়ার কনভেনসন' । এতে 
দিশী ব্যবসায়ীদেরও শান্তি হবে । স্থরাট ব্যবসায়ী সঙ্গের সভাপতি যীর্জ মাহমুদের 
সঙ্গে মেথওন্ডের খুবই দোস্তী। সাধারণ ব্যাবসায়ীদের সঙ্গেও তার সত্ভাবের অস্ত 
নেই ! সবদিক বীচিয়ে গোষা কনভেনসনে সকলের মোটামুটি ভালো এমন সব 
বাবস্থাপত্র একট] রচনা করে আসলেন । মেথগ্ডন্ডের এই প্রযাস সত্যিই খুব বলিষ্ট 


পদক্ষেপ সকল এঁতিহাসিকই এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন । 
আরব সাগরে ঘ্ুনিয়ন জ্যাক' পতাকা উড়িয়ে মেথওণ্ড যখন গোয়া থেকে 


শরাট ফিরছিলেন তখন মনে মনে বোধহয় ভাবছিলেন, এক সানন্দ অভ্যথন। তার 
জন্তে অপেক্ষা করছে । এই ভালো খবরটা কি আর চাপা আছে। সবাই জেনে 
গেছে এতক্ষণে । আরও জেনে গেছে মেথগন্ডের এই কৃতিত্বের কথা । কাজেই 
তাকে স্বাগত জানাতে জাহাজঘাট ভি লোকজন অপেক্ষা করছে! 

কিন্তু কোথায় সাদর অভার্থনা ? স্থরাটে নামতেই মেথওল্ড বুঝতে পারলেন, 
কোথাও বেশ কিছু গোলমাল হয়েছে । সবাধষের মুখ ভারী । কোথায় ছুটে ভালো 
কথ! বলনে না আর্মানী বা মুঘল ব্যবসাদাররা, তা নষ মুখগুলো তৌল হাডি ক'রে 
কখনও বা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ! কি হ'লরে বাবা? 

হ,ল যে, মেথওন্ড পরদিনই জানতে পারলেন | স্বরাটের নতুন নবাব এককালের 
সম্াট শাহাজাণের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হাকিম মসিউজ্জমান । ঠার দরবার থেকে 
ঘোড। ছুটিয়ে দূত এসে এন্ডেলা দিলে, নবাব ডেকে পাঠিয়েছেন । বলে রাখ| দরকার 
--মপিউজ্জমান বাক্তিগতভাবেও ইংরেজদের ওপর চট1 ছিলেন । ছিলেন এই 
কারণে যে, একদ1] তিনি ঘখন হজ সেরে মকাশরিফ থেকে ফিরছিলেন, তার জাহাজ 
পড়েছিল ইংরেজ জলদহ্যাদের হাতে । এ-সময়ে সাধারণতঃ, সমস্ত জাহাজ লুণ্ঠন 
করে, মেকেগুলোকে নিজেদের জাহাজে তুলে তারপর সেটাকে ডুবিয়ে দেওয়! 
হত । মপিউজ্জমানের কপাল ভালে! | লুঠ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল ইংরেজ জলদন্/রা। 
কাজেই মসিউজ্জমান তীর্থ করে ফিরলেন । তবে ছৃঃম্বপ্রের মত সেই স্বৃতি নিয়ে । 
স্থরাটের গভর্ণর হয়েও সেই ছুঃস্বপ্রের কথ| তিনি ভোলেননি | সেত এমন কিছু বেশী 
দিনের কথ! নয়। বছর বার আগে । 

যাইহোক, সেদিন মুঘল দরবারে গম্ভীর মুখে স্থুরাটের মার্চেন্টল চেস্কার্সের 
চেয়ারম্যান মীর্জা মাহমুদ একটি পত্র পড়ে শোনালেন । আরব উপকূল থেকে 
লিখেছেন সর্দার মুরুদ্দীন । “তৌফিকি” জাহাজের মালিক । লোহিত সাগরের 


৫৮ স্থরাট থেকে স্ৃতান্ছুটি 


বুকে এক ইংরেজ জাহাজ তার জাহাজ লুঠ করেছে। লুঠ করেছে আরও একটা 
জাহাজ । “মাহমুদি' । এটার মালিক নাখোদা আহমদ-_সাকিম আহ্মদাবাদ । 

মেথওন্ড বোঝাতে লাগলেন, তা” কি করে হয হুজুর। আমরা ব্যবসায়ী । 
জলদন্থ্য নই। 

মসিউজ্জমান তো! ধমক দিয়ে থেঁকিয়ে উঠে থাকবেন--কি করে হয? জলদন্থ্য 
নই। তোমাদের আর জানতে বাঁকি নেই বাছা । তোমাদের সঙ্গে তো কথাই আছে 
নীলদরিয়ায তোমাদের জাতির জলদন্থ্যতার ক্ষতিপূরণ তোমাদেরই দিতে হবে । 
কোন কথা শুনব না। 

মেথওন্ড আর কী বলবেন । শুধু বললেন , আগে ওর! পৌছান নবাব নাজিম । 
তারপর যা হয় হবে। মসিউজ্জমান তো মুঘল নবাব । শ্বযোগ পেলে ছাডবার 
বান্দা নয়। বললে, মেথওল্ডকে নজর বন্দী করে রাখতে । পিয়ারসন বলে অন্ত 
কুঠিয়ালের হল কয়েদ ! তখন “ডিসকভরি” বলে একটা জন কোম্পানীর জাহাজে 
মালভব্তি হচ্ছিল । তার মালপত্র, কোম্পানীর গুদামের মজুত মালপত্র আর রান্দেরের 
জাহাজঘাটায় কিছু সোরা, কিছু কাপড জমা ছিল । মুঘল পবাবের কাছ থেকে হুকুম 
চলে গেল-সব আটক, সব আটক । দেশ জুডে জন কোম্পানীর সব মাল আটক। 
তৌফিকির ক্ষতিপূরণ । 

'ভুমৃক্রহে?” হ্মত্রহো” শব্ধ করে দিশী তেলিঙ্গী বেহারায় বহা পাক্কীট! ইংরেজ 
কুঠি ছেড়ে চলল দরবারের উদ্দেশে । নজরবন্দী মেথওল্ডের আবার ডাক পড়েছে 
মুঘল দরবারে ৷ সবিনয়ে প্রার্থনা করলে মেথগুন্ড একটা রফা৷ করলে হয় না। 
আমাদের জাহাজটা ছেড়েদিন । মাল আটকের আদেশ তুলে নিল । লক্ষ টাক| দেব । 
মসিউজ্জমানের চোখের তারায় লোভের আগুন নেচে উঠল । দাড়ি চুষড়ে মাথা নাড়তে 
নাড়তে বললেন, নেহি, নেহি । তিন লাখ । মেথগুন্ডের মাথায় তো আকাশ ভেঙে 
পড়ার অবস্থা । বলেন কি হুজুর? অত টাকা পাব কোথেকে? সত্যিই তড়িঘড়ি অত 
টাকা হুণ্ডী কেটে জোগাড় করার মত অবস্থা তখন ইংরেজ কুঠির বোধহয় ছিল না। 
তাছাড়া, আরও একট। ভাবনা খুব সম্ভব ইংরেজ গভনরের মাথায় এসে থাকবে৷ 
এটা হচ্ছে মুঘল তোষাখান | এখানে টাকার ঢোকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু টাকা 
ফেরৎ পাওয়। মানে বিশ বাও জল! মেখওল্ড আবার বললেন, 'ইমপসিবল 1, 

মুঘল শীসনক্র্ত। দীতে দীত চিপে ভেবে থাকবেন । সম্ভব কিন। দেখছি! সাদ। 
চামড়ার কাফেরদের শিক্ষা৷ দেওয়াদরকার। সোজা আঙ্গুলে আর কবে ঘি বেরিয়েছে । 
তারপর কোতোয়ালকে বলে থাকবেন গারদে নিয়ে যেতে-_মেথওন্ডকে ॥ 
পিয়ারসনকে । টাক বেরোয় কিনা দেখছি ! 
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ইংরেজ কুঠির কাজকর্ম অচল । 

স্বরাটে তখন বসন্ত কাল শেষ । কক্ষ ুর্ধের ক্রুদ্ধ আলোকে স্থরাটের বালুবেল 
তপ্ত কটাহের মত। তারই ওপর পা ফেলে ফেলে ততোধিক উষ্ণ মেজাজ নিয়ে 
সর্দার হুরুদ্দীন তার “তৌফিকি' জাহাজ ছেড়ে নিজ ঘরের উদ্দেশো না গিয়ে চললেন 
সোজা মীর্জা মাহমুদের কুঠিতে। চিঠিতে যে-সব কথা বলা ছিল, আবার তারই 
পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। তারা ছুজনে একটা পাক্কীতে চেপে চললেন মুঘল 
সেরেস্তায়। সেখানে তাঁদের কি কথা হ'ল কে জানে, পরদিন সকালে দেখা গেল 
আপামর জনতার বিশ্মিতদৃষ্টির সামনে গভর্নর মেথও আর ফ্যাক্টর পিয়ারসনকে 
শেকলে বেঁধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়] হচ্ছে। 

ইংরেজদের যে ভকিল ছিল, সে বেচারী অনেক চেষ্টা করলে । প্রথমে চেষ্টা 
করলে সমস্ত দোষট] ফরাসী বোম্বেটেদের ওপর চাপাবার । কিন্তু হলনা । যার! 
“তৌফিকি' লুট করেছিল,তারা একটা 'পাশ' দিয়েছিল। যাতে আর না জাহাজ লুঠ 
হয়। সেটা ইংরিজিতে লেখা । জাহাজের নামও ছিল “রোব্যাক' । কাজেই 
মেথগব্ডকে মাথা নীচু করে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা মেনে নিতে হ'ল। দাবী দীড়াল 
এক লাখ সাত হাজার সিক্কা টাকা । মেখণ্ন্ড আর কথা বাডালেন না। টাকাট। 

য়েদিলেন। কোম্পানীর ক্যাশে আর গুদামের মালপত্র বিক্রি করে উঠল পচাত্বর 

হাজার টাকা । “ডিসকভরি”তে যেসব বিলিতি মাল এসেছে, সে-সব বিক্রিবাট্রা 
করে, ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিলেন মেথওল্ড সাহেব । রান্দেরের যে-সব মাল কেনা ছিল 
তার ওপর আর হাত পড়ল না1। 'আর মুখ/তঃ সেইসব মালপত্র দিষে। 'ডিসকভরি, 
জাহাজ ভন্তি করে তাকে বিলেত পাঠিষে দেওয়া হ'ল। ইংরেজ কুঠির কাজকর্ম 
আবার পুরোদমে চলতে লাগল । 

কিন্তু ঝামেলার কি শেষ আছে নাকি! আর একট1 জাহাজ লুঠ হয়েছিল ন। 
আরব সাগরে ? আহ্মেদাবাদের 'মাহমদি জাহাজ”? তার ক্ষতিপূরণের কি হবে? 
মসিউজ্জমানের অনেকদিনের রাগ । বললে, ঠিক আছে। কয়েদেই থাকুন । তবে 
কড়া প্রহরায় প্রত্যহ একবার করে, ইংরেজ কুঠিতে যেতে পারবেন । মেথওন্ড লোক 
পাঠালেন খাস সম্রাটের দরবারে । সেখানেও পাত্তা পেলে না জন কোম্পানী । 

এইবার মেথওল্ডের ধের্ষের বাধ ভেঙে গেল । তিনি হ্বযৃতি ধরলেন । বললেন, 
তীর লঙ্গে মুঘল সম্রাট যদি এরকম ব্যবহার কয়ে, মাঝদরিয়ায় দিশী জাহাজকে 
কোম্পানীর তন্নক থেকে আর কোন রকম নিরাপত্ত। দেওয়া সম্ভব নয়। একেবারে, 
জোকের মুখে নূন! এই নিরাপত্বার প্রতিশ্রুতির দৌলতেই না আজ “তৌফিকির” 
ক্ষতিপূরণ পেলে দর্দার নূরউদ্দীন। মুঘলদের জলে ভয়। বছর বছর তাদের হজে 
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জাহাজ পাঠাতেই হবে । মধ্য প্রাচো বাবার জন্যে জাহাজ ন] পাঠালে ব্যদায়ীরা 
ক'রে খাবে কি? কাজেই মেথণুন্ের এই হুমকিতে কাজ হ'ল। এবং একটা 
সমঝোভাও হযে গেল। তাছাড়া ইতোমধ্যে আরও একটা ফ্যাকড! তুলেছিল 
মেথওল্ড। “মাহমুির' যে পাশটা ছিল পতুগীজদের। দিউ থেকে দেওযা। 
কাজেই তাদের কাছেই ক্ষতিপূরণ দাবী কর বাপু, বললেন মেথগওন্ড | 
এই প্রসঙ্গে আর একটা গল্পের কথা এসে পড়ে। সেটা অবস্থা অনেক পরের 
কথা। অষ্টাদশ শতকের নূর্যোদযের কাল। সত্েরশ এক ॥ আধছুল গঞ্ুর ন্থরাটের 
এক খানদানী জাহাঁজী ব্যবসাঁদার। খান বিশেক জাহাজ তার । মাঝদরিষায় 
বারবার বোন্েটেদের হাতে পড়ে একদ! তিনি স্থরাটের শাসনকর্তা দিযানত খাকে 
গিষে ধরলেন, হুজুর এর বিহিত করুন| দিযানত খুবই যেজাজী মানুষ । ইংরেজদের 
একলক্ষ চুরাশি হাজার টাকা আর ডাচেদের চার লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকার 
বাজেযাপ্ত করলেন তিনি খেসারৎ হিপেবে । অনেকটা মেথ গন্ডের ঘটনার পুন রাবৃত্তি । 
কিন্ত ্বরাট তো! খাস দিলীব অধীনে । সেখানে সমাট উরঙ্গজেব। তিনি "যে 
পেছিষে গেলেন | জলে তখন ইংরেজদের অপ্রতিহত প্রতাপ 1 কাল পাপ্টেছে। 
কাজেই দিযানত খার দেওষ! ছকুমৎ রদ করে দিল দিল্লী, সে কথা থাক । যেখওন্চের 
গল্পটা! শেষ হ'ল । ার রহস্যটা কিন্তু রষেই গেল । কার এই “রোব্যাক' জাহাজ ? 
কেই বা এই ইংরেজ বোম্ধেটে যাঁর জন্যে মেথওল্ডের এই নিগ্রহ ? 
একসমযে সেই বহশ্তও ফাস হযে গেল । এবং পেগল্পও কম বিচিত্র নয ' ঝামেল! 
খানিকটা মিটতে ফোলশ' ছক্রিশের ডিসেম্বরে মেথওল্ড এই ব্যাপারে একটা চিঠি 
লিখলে জন কোম্পানীর নতুন সদরদপ্তর বিশপস্‌ গেট স্ট্রাটের 'ক্রসধি হাউসে? । 
বললেন, ব্যাপারটার খোঁজখবর করতে । বিহিত করতে । এবং কেঁচো খু'ভতে খু'ভতে 
সাপ। দেখা গেল, এ-ব্যাপারে আর কেউ নষ, স্বয়ং রাজা! প্রথম চার্লল জডিত। 
রাজার তখন টাকার দরকার । সার্‌ উইলিয়াম কোটেনের ধনকুবের বন্ধু স্যামুএল 
বনেল আর তার বন্ধু টমাস কিণস্টন_-এই দু'জনে মিলে একটা কোম্পানী গঠন 
| নষ করলে দক্ষিণ আমেরিকা বাণিজ্যে যাবার জন্তে। উইলিয়ম কবলের অধীনে 
জাহাজ “সামারিটান, আর উইলিঅয আয়ারের জাহাজ 'রোব্যাক' । আসলে 
তারা যাবে ভারতবর্ষ । জাভা । হ্বমাজ্রা । সবই জানতেন প্রথম চার্লস | জানতেন 
ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচেটিয়া! অধিকার জন কোম্পানীর । ভারই ঠাকুমার দেওয়া । 
গার বাবা সেটা! আরও দীর্ঘ মেয়াদী করে দেন। তবু নতুন কোম্পানীর নামেই রয়াল 
চার্টার” বার করে দিলেন । 
কবল আর আয়ার নীলদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে 
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পডল তুফান ৷ উত্তাল সমুব্রের উন্মত্ত জলরাশির মাঝে একসময “সামারিটান? ডুবে 
গেল । বরাত জোরে কব গেল বেঁচে । হাতসবন্ধ রোব্যাকণ্ড বাচল । বাচল আয়ারও 
কিন্ত বেঁচে কি হবে? বাণিজাযতরী বোঝাই করে যে ঘরে ফিরবে তারা, কোথায সেই 
ত্বণসাত্রাজ্য ? 

আর খু'জে খুজে কি হবে? সামনেই একটা দেশী জাহাজ না? “তৌফিকি'? 
আযার বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে কামান দেগে দিলেন । খুলে ফেললেন বণিকের 
আউরাখাট|। সর্দার হুরুদ্দীন তো কম যাবার বান্দা! নন। তান পাণ্টা জবাব দিলেন । 
কিন্ত কতক্ষণ? ইংবেজ বোদ্ছেটের কাছে অচিরেই 'তোফিকি' হেরে গেল । তার 
সর্নন্ব লুঃ$ন করল "রোব্যাক' জাহাজের কাঞ্চেন আয়ার, সে খবর আমরা আগেই 
শুনেছি । কযেকদিন পরেই আবার তাদেরই শপ্নরে পডল “মাহমুদি? ৷ এ-গল্পও তো! 
আগেই বলা হযেছে । 

রয়াল চার্টারে ছিল এরা, আমেরকার উদ্দেশে যাচ্ছে । কাজেই কোম্পানী কিছু 
বলতে পারেনি । এখন মেথগ্ন্ডেব চিঠিতে সব জাশতে পেবে ভাবা চেপে ধরল। 
সোজ। গ্রিভি কাউন্সিলে মামলা শুক করে-দিলে । আর মুঘল সম্রাটকে চিঠি লিখে 
জান|লে সন বৃত্তান্ত । জানালে জন কোম্পানীর নির্দোমিতার কথ! । 

বনেল কিনিস্টনের কোম্পানী পড়ে গেল ফ্যাসাদে! বণেল পাণাল ফ্রান্সে 
সেখানেই তাঁর মৃত্যু হ'ল । কিনিন্টনকে হাতের কাছে পেয়েই তাকেই জেলে পাঠালে 
কোর্ট । কিন্ত টাক1? লক্ষাধিক টাঁক। যে গচ্ছা গেল কোম্পানীর_-তার কি হ'ল! 
খোদ রাজ! প্রথম চার্লল এব্যাপারে জড়িত রয়েছেন না? কাঁজেই কিল খেয়ে কিল 
হজম কর! ছাড়! আর কি করতে পারত জন কোম্পানী? 

এই ঘটনার ওপর যবনিক1 এখানে পড়লেও, এই ধরনের ঘটনার কিন্তু এখানেই 
শেষ নয়। আমরা যতই এগোতে থাকব-্থরাটি থেকে বালেশ্বর, গঞ্জাম, হরিহরপুর 
বোম্বাই, মান্রাজ, হছগলি-__-এ ধরনের ঘটনা বারবার ব্যতিবাস্ত করেছে কোম্পানীকে । 
মাঝদরিয়ায় সে এক নৈরাজে)র কাল । সেখানে আইন শুধু তলোয়ারের দাসত্ব করে । 
এবং কোম্পানীর কাপ্তেনরাও কিছু ধোয়-তুলসী নয়। শীলসমুত্রে মালভনতি 
জাহাজ নিয়ে বাড়ি ফিরছে কোম্পানীব কাণ্তেনরা | পথে পেষে গেল অন্য কষেকট! 
যালভন্তি জাহাজ । সেগুলে! লুগন করে, মালপত্র নিজেদের জাহাজে বোঝাই করে 
_ লোকজন সমেত লুষ্ঠিত জাহাজটা মাঝদমুদ্রে সোজ! ডুবিয়ে দাওনা বাপু । কে 
আর তার খেশজ করবে? দেশের বন্দরে ফিরে কোম্পানীর “বিল অব লেডিং, অনুযায়ী 
মালপত্র বুঝিয়ে দিলেই.তে। হিসেব শেষ । বাকীটা তো একদম ফাউ। এ-কাহিনী 
ঘন্ুবার ঘটেছে । ধর্মের কল কখনও সখনও হয়ত বা বাতাসে নড়ে। কিন্ত সে 


৬২ হুরাট থেকে ্থতাুটি 


ধ্যতিক্রমষাত্র। যেমন, “রোব্যাকে'র ঘটনা । নয়ত নীলদরিয়ায় জলদন্থ্ার অবাধ 
বাজত্ব। আর তার ঝড়ঝাপটা অবশ্যই স্থরাটের বুকে এসে লাগে । আকছারই 
লাগে। 

কিন্ত আমাদের তো হরিহরপুর যাবার কথা না? পথে করমণ্ডল উপকূলে 
যন্থলিপত্তন ঘুরে যাই আম্মন । গোলকুগারাজ্যের প্রধান বন্দর মন্তুলিপত্তনে ইংরেজ- 
দের খুবই পুরনো কুঠি। ষোলশ' এগারঘ স্থাপিত। এখানে সংগৃহীত স্থানীয় চিকন 
স্থতোর কাপড় পারস্য ও বাস্টামে বিক্রি করে ইংরেজরা | সার্‌ টমাস রো যখন আগ্রায় 
এই যে মেথণুন্ডের গল্প বললাম_-তিনি তথুন মন্থলিপত্তনে । রো যখন 
কোম্পানীকে লিখলেন যে, বাঙলার ফরমান পাওয়া শক্ত । এই উইলিয়াম যেথণন্ড 
তখন মন্ছলিপত্তন থেকে লিখেছিলেন, চে করে যান । আশ] ছাডবেন ন1। ব্যবসা 
বাড়াতে হ'লে বাওলা চাই। 

পেই মস্থুলিপত্তনে এক নতুন দৃগ্ের বনিক! উঠল। 


ইংরেজর] যেদিন নবাবের পদচুত্বন করেছিল 





শপপ্রপজপসস প্ পল পাশ পপীনীপসট আ শপ্্ী প্প প এাপ 


লোকটা লেদিন ফিরে এল। সারা গাযে একরাশ ধুলো । মুখখানা তেতে 
পুডে আমসি হয়ে গেছে । গায়ের কালো রঙ পুড়ে পুডে তামাটে | বেশ বোঝা 
যায় সারাদিনের সৌরন্গেহ তার গ্রাবিড় দেহে অকাতরে বধিত হয়েছে। কিন্ত 
তাতেও তাকে বিচলিত করতে পারেনি । লোকটা ব্যর্থমনোরথ বলেই এতটা 
বিষগ্ন। স্থানের নাম মন্ত্লিপত্তন | দুরে ভারতে মহাসাগরের নীল উম্নিমালায় উ্ণ 
যাতাসের দাপাদাপি । ইংজের কুঠির ঘেরাটোপের মধ্যে বসে লোকটা হাত মুখ 
নেডে বললে, না, হ'লনা। আরও কয়েকজন লোক ফিরল একে একে । এরা 
সবাই ইংরেজদের দিশি টাউট । মাল সংগ্রহ করে। সেদিন সকলের মুখে একই 
দুঃসংবাদ | মন্লিপত্তনে কাপভ নেই । টাফেটন, পারকেল, মখমল কিছুই না। মার্চ 
মাস । ষোলশ” তে ত্রশ । কোম্পানীর ওএর হাউপকীপার জানালো খোদ এজেন্টকে । 
জন মরিসকে | বেপাতির জন্ত কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না । মরিস শুনলেন | এবং শুনে 
বসে রইলেন না। সেদিনের আরক্ত সন্ধ্যাঘ মোষবাতি জেলে করমণ্ডল উপকূলের 
ইংরেজ কুঠিতে একটা জোর সভা বসে গেল। অতঃকিম্‌? কর্তব্যকি? কাপড 
নেই মানেই তো ব্যবপা বন্ধ। কুঠিকি উঠে ফাবে নাকি? 

কুঠি তুলে দেবার জন্যে তো আর জন কোম্পানী সাত সমুদ্দর তের নদী পেরিয়ে 
ভারতবর্ধে পাড়ি জমায়নি। ইংরেজরা উদ্যোগী পুরুষ পিংহ। ব্রিটিশ লায়ন-এর 
ভাই লন্দ্মী করতললগত। সেদিনের মোমবাতির আবছা আলোকে উত্তেজিত এক 
ইংরেজ বণিক বললে 'লেট আদ সেল ফর বেঙ্গালা 1 বাউল! চল। ন্থৃতাম্টিতে 
কাপড়ের অভাব নেই । 

মন্থলিপত্তনের এজেন্ট সাহেব সব শুনলে । শুনলে কুঠির অন্যান্ত মাতব্ধরর]। 
মোমবাতির আলোকে টেবিলের চারিদিকে বদ! ছায়াগুলো নড়তে লাগল । ছুলতে 
লাগল। এছাড়া উপায়ইবা কি? কাপড় ছাড়াতো ইষ্টার্ণ ট্রেডইতো! বন্ধ | ক্জি 
রোজগার বন্ধ। খট খট লবডস্কা। কাঞজজেই-- 

কাজেই ইংরেজ চিন্তার চেয়ে:কাজ বেশী করে । কমিটি বললে, 'ইট ইজ এগ্রিভ |” 
সর্বসম্ম তিক্রমে ঠিক হ'ল আটজন ইংরেজ যাবে বেঙ্গাল! ৷ বাঙলাদেশ। ্থবে বাঙলা । 
যার মানে তখন,বাঙল1-বিহার-উড়িস্ত| | বাঙলাদেশের দিকে ইংরেজদের লুন্ দৃষ্টি 
অনেককালেন। সেই সাবু টা রো নামে যে ভদ্রলোক বস্রিশটা তোপ দেগে 


৬৪ স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


নেমেছিলেন স্থরাটের বালুবেলায়_তিনি৪ খাস দিল্লীর দরবারে বসে চেষ্টা 
করেছিলেন সম্াটপুত্র খুরমকে পাকড়াও ক'রে এই সোনার দেশ বাঙলায় বিনা শুদ্কে 
বাণিজ্যের স্থবিধা আদায় করতে! তিনি বল] বাহুল্য পারেননি । কিন্তু মরিশ 
*প্রোটোকল বোঝে না। কাজ :বোঝে। আর বোঝে কাজ কিকরে আদায় 
করতে হয়। বাঈশে মার্চের সভা আটজনের নাম ঠিক হয়ে গেল ছু'জন মাচেন্ট 
আসল ব্যবসায়ী । অন্ত দু'জন তাদের পেটেলদার | নামুকের নাম রালফ কার্টরাইট , 
পদা|ধকারে তার পরের বাক্তিটি হলেন টথাপ কলি । অন্টান্ত ছয জনের নাম উইলিয়ম 
এন, জন ডবপন, এডওয়ার্ড পেটেকোড, জন বপভি, জন ওযাড এবং উইলিষম 
উইহন । এদের মধ্যে ক্রটনহই হ।তহাসের বড় খাতিরের লোক । কেন ন', ইনি 
তাদের বঙ্গধাত্রার একট 1ফারস্তি ইতরজবের জন্য প্রেখে গেছেন । এবং ভদ্রলোক 
একদা কলকাতা ঘুরে গেছেন । শু তাই কি? এক পদন্ত শাধাঢের পিকেলে 
কলকাতায় রথের মেলা দেখে গেছেন! 

সেকথ। থাক । যতই তাড়াহুড়ে। করুক না কেন, সব যোগাড়ষস্তর করতে 
ইংরেজদের পক্ষকাল কেটে গেল । ছয়ই এপ্রিল। বাঙলাদেশের উদ্দেশে তরী 
ভাঁসালো ইংরেজ ব,ণক জন কার্টরাইট | তরী মানে নৌকাই | জাহাজ নয়৷ যেমন 
তেমন করে বানাল একটা মাল বোঝা নৌকা । কেবিন দেখলে হাপি আসে! 
মাথায় খড়ের ছাউনী। বেশী ঝভ উঠলে বুঝি উড়িয়ে নিষে যাবে। যাবে? 
যাক ন।। 

ইংরেজরা 'থোডাই কেয়ার করে । দ্রেশী নবাবের জন্তে তাদের কাছে প্রচুর 
উপঢৌকন। কাজ তারা আদায করবেই । 

অবশ্য মনে মনে ইংরেজেরা বোধ করি ভেবেছিল-_স্ুন্দর বহিবে পবন ভেসে 
যাব রঙ্গে । কিন্তু হ'ল কই? বেঙ্গালার স্বর্গ পৌছবার আগেই হুরাট মস্থলিপত্তম | 

যোলশ' তেত্রিশ । একুশে এপ্রিল। ভগবান যীশুর কপাধন্ত খ্রী্টানদের সেদিন 
উতৎ্সব-ইষ্টার ডে। আর খ্রীষ্টের সেই উত্সবের দিনে খ্রীষ্টানদের রক্তে আলপনা! আকল 
্রীষ্টানরা । গৈরিক কিছুবা ত্বর্ণাভঃ সূর্বন্নাত আসমুদ্র বিস্তৃত ধৃ-ধূ বালুবেলায় রক্তে দাগ 
পড়ল । আগ্নেয়াস্ত্র শব্ধ চাপা আক্রোশের আক্ষালন ও আহত মানুষের আর্ত 
চিৎকারে বেলাভূমি প্রতিধ্বনিত হ'ল! ওপরে বিরাট পাখা মেলে সমুদ্র পাখীর 
দল বুঝিবা ভর পেয়ে চত্রাস্তকারে আকাশে ঘুরতে লাগল। স্থানের নাম 
হরিশপুর । 

কিন্তু ঘটনার একটু বিশদ বিবরণ প্রয়োজন । দরকার ব্যাপারটা] । একটু আগে 
থেকে খুলে বলার । পাটুলি নদীর মোহনায় ইংরেজদের নৌকাটা যেমন পৌছাল, 
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রালফ, কার্টউইট বললেন, তারা স্থবে বাঙলার উড়িষ্তায পৌঁছে গেছেন । কাজেই 
ভিডি ভাসিয়ে শহর হরিশপুরে তারা পায়ের ধূলো৷ দেবেন । এবং ইংরেজরা! সেকালে 
ঢাক কিভাবে পেটাতে হু তা” ভালোই জানতেন । হরিশপুরের নবাবের কাছে 
এন্রেলা পাঠাতে বললেন, যে ইংরেজ বণিকর! উডিগ্ায় এসেছেন এবং নবাবের সখ্যতা 
কামনা করেছেন । 

বললেন বটে, কিন্তু কিছুই করার বিশেষ সময় পেলেন না। দেখলেন*যৃতিমান 
কৃতাস্ত সম্ঈগল চোখে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মত উডে আদছে একটা পতৃ'গীজ 
জাহাজ । উদ্দেশ্ত যে মধুর প্রেমালাপ নয় সেকথা বুঝতে কোন কষ্টই হ'ল না। 
সব কিছু কাজকর্ম ফেলে মাটজন ইংরেজ বণিক তাদের মাঝিমাল্পা নিয়ে পরৃ'গীজদের 
সঙ্গে পাঞ্জা লডবার জন্তে কোমর বেঁধে তৈরী হতে লাগল । পতুগীজর1 ভেবেছিল, 
ভালোই শিকার পেষেছে। লুঠ আজ শিন্দের হবে না। কিন্তু কার্ধকালে 
দেখা গেল ইংরেজরাই 'রণং দেহি” রূপ দিযে রুখে দাডিযেছে । পর্ৃগীজরা পিছিষে 
গেল । 

কার্টউইট তখন পতু'গীজ জাহাজের কাপ্তেনকে ডেকে পাঠালেন । এবং গোটা 
ব্যাপারটা যেন কিছুই হয়নি এমনই একটা ভাব দেখিয়ে পর্তুগীজ কাণ্তেন সোজা এসে 
উঠল.ইংরেজ জাহাজে । এ-কথা সে-কথ নানা কথা । কিন্তু আসল কথাটা কিছুই 
ফাস করলে না। পতুগীজ কাণ্তেন কার্টউইটকে বার বার বোঝাতে চাইলে, যে সে 
একজন বন্ধুভাবাপন্ন ব্যবপাষী মাত্র। তার থেকে কোন বিপদেরই আশঙ্কা নেই । 
শক্তের ভক্ত কেলর ? ব্যাপারটা! এখানেই মিটে গেল। এবং দৃশ্যপটও পাণ্টে গেল। 

আশঙ্কা আছে কি নেই, সেটা ইংরেজরা হাডে হাড়ে বুঝলে তেরাত্তির না 
পেরোতে পেরোতে । চব্বিশে এপ্রিল । হরিশপুর নবাবের সঙ্গে দেখা করে 
কার্টউইট-আর কোলি সাহেব সগ্ঠ কুঠিতে ফেরৎ এসেছেন । এমন সময় হৈ-হৈ করে 
কয়েক দল লোক একেবারে ইংরেজকুঠির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে । আক্রমণকারীদের 
মধ্য অনেকেই দেহাতী লোক। তবে তাদের নেতৃত্বে সেই পতু'গীজ জাহাজের 
ধোয়া-তুলস্তী কাঞ্ডেন ! 

কিস্ত এবারও ভাগ্য ইংরেজদের বাচিয়ে দিলে । যদি ন] বাচাত, বল1 যায় না, 
ইংরেজদের বাঁঙলাদেশে বাণিজ্যের বাসনা চিরকাল মনে মনেই রয়ে যেত! স্থানীষ 
এক ম্বাধীন রাজা লক্ষ্মী সিং তার শছুই লোকজন নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথ ধরে । 

ংরেজদের কোণঠাসা অবস্থা দেখে তিনি পতগীজদের তাড়া করে গেলেন । এবং 

সে যাত্রা ইংরেজর। নেহাৎ ভাগ্যক্রমেই বলতে গেলে বেঁচে গেল । 

তবে বেচে গেল মানে এ নয়, ইংরেজরা একেবারে অক্ষত রইল । কলি সাহেবের 

€ 
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হাতে জোর আঘ।ত লাগে, অপর একজনের মাথা এবং পাষে লাগে মারাত্মকভাবে । 
আর পতুগীজদের সঙ্গে যেসব দিশি লোকজন ছিল তাদের সর্দার খেল বেশ করেকটা 
ছোরার আঘাত । এবং এদের পিছনে ফেলেই একদিন জন কার্টউইট তাঁর আরও 
ছু'জন সঙ্গী লেখক উইলিয়ম ক্রটন আর জন ডবসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কটকের 
পথে, উড়িস্ার বিখ্যাত রাজা মূকুন্দদেও ব! “মালিঘান্দির দরবারের উদ্দেশ্টে। সঙ্গে সঙ্গে 
ছোট ছোট নৌকায় নিয়ে চলল সোনা, রূপা, কাপড় আর মশলা । পাটুয়৷ বা পাটলী 
নদীর উজান বয়ে বেশ খানিকট। পথ পার হবে মালগুলে৷ গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে 
তার! একসময় পৌঁছলে বালিকুদা ॥ স্থর্ধ পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে ততক্ষণে । 

অন্ধকারের এক গাঢ় কৃষ্ণ আস্তরণ পরে শহরটা! হ্রুন-মল-প্লশিদের মত এই বুঝি 
তার নৈশ পরিক্রনায় বের হবে। গরুর গাড়ীর একটানা ক্যাচ-কাচ শব, একসময়ে 
সরাইখানার দোরগোড়ান্দ এসে থামল । মশালধারী প্রহরীর এগিষে গিষে সরাই- 
খানার কোতোগ্রালের সঙ্গে কথা বলল। আর তারপরেই তার! সদলবলে সেই পাস্থ- 
শ!লার সিংদরজ! দিসে ভেতরে ঢুকে গেল ! 

তখনও সরাইখানার সবাই ওঠেনি । আটাশে এপ্রিলের সকাল । দেখা গেল 
এ কাক ডাকা-নকালেই হুমধহো» হৃঘব্রহো” করে একটা আটবেহারার নকসাকাটা 
ঝালর দেওয়৷ পাক্কী এসে থামল । কার্টউইটের কাছে খবর গেল, বালিকুদার নগরপাল 
বং এসেছেন দেখা করতে। শুধুদেখা করতে আসেননি, ইংরেজ বণিকদের 
যথাসম্ভব সুখন্থাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিশ্রুতি দিতে এলেছেন । কার্টউইট জানালেন, যে 
তারা দেরী করতে রাজী নন। সেইদিনই নয়, এক্ষণি তারা যাত্রা করবেন । 
বালিকুদার নগরপাল তাদের ব্যবহারের জন্তে একটি করে ঘোড়া এবং মাল বইবার 
জন্তে বেশ কয়েকজন উডিশা কুলী জোগাড় করে দিলেন। শুধু তাই নয়। 
রাজঅতিথি হিসাবে রামসিঙা জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে একদল মাচষ তাদের এগিয়ে 
দিলে। নগরপাল স্বয়ংও রইলেন কিছুটা পথ । একসময় তিনি বিদায় নিলেন । 
কিন্তু তার চেলাচামুণ্ডারা ইংরেজদের সঙ্গে রইল । যাতে হরিহরপুর পৌছে ইংরেজদের 
হাঁগলাৎ দেওয়! ঘোড়াগুলে। তারা ফেরৎ নিয়ে যেতে পারে । 

কিন্তু হরিহরপুরে যে আতিব্য পেল ইংরেক্ররা তার তুলনায় এসব কিছুই নয়। 
সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচন্র মির্জ। মোসিন এসে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। অবস্ঠ পথে 
গ্রী্সের দাবদাহের যে যন্ত্রণ। ইংরেজর! পায় তারও নাকি তুলনা নেই ॥ উওস্ত বেলা- 
ভূমির তাপে তাদের নাকি গায়ে ফোষকা পড়ে গিয়েছিল । এবং ছুপুরের ঘণ্টতিনেক 
তার বৃক্ষের তলায় বিস্তৃত ছায়ায় বসে বসে তাদের আল! জুড়িক়েছিল। 

অস্্য মির্জা মোসিন ইংরেজদের খোলস করে সব কথাই বলেছিল । উড়িস্বার 
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মুঘল শাপনকর্তা তাকে চিঠি লিখেছেন, গাদের খাতির করতে । এবং তাই তাদের 
সরাই-এ পৌছে দেবার আগে বিরাট এক খাবার আয়োজন করলেন মির্জা মোসিন। 
মির্জা সাহেব নিজে রইলেন স্থানীয় এক মসজিদের প্রাঙ্গণে তাবু ফেলে। কিন্তু এহ 
বাহ্থা। মির্জা আসল অনুগ্রহ দেখালেন কাটিউইট-এর দলকে পরদিন প্রত্যুষে | অবশ্ঠ 
সে কারণেই কাটউইটকে কয়েক দিনের জন্যে হরিহরপুরে থেকেই যেতে হ'ল! 

.স এক বিষম কাণ্ড। সেই যে পেই পতৃণগীজ জাহাজের দিশি লোকজনের 
সদাবটার কথা মনে আছে? কটন লিখছেন, একদিন দেখা গেল সেই লোকট। এসে 
মিজা মোসিনেব লোকজনের সঙ্গে কথা! কইছে । লোকটা ইংরেজদের হাতে ছু; 
জানগায ছোরা থেদেছল-_-এর মধ্যেই বেশ সেরেক্ছুরে উঠে দিব্যি কাজকর্ম স্থক্ষ করে 
পিচ ছিল। ইতরেজর! তো! বাজ ফল । তারা ভখন পদার লগ্মী সিংএর মালশুন্ত 
জাহ।জটা আটক করে রাখে। এখন তাকে এখানে ধাওমা করতে দেখে, ইংরেজদের 
বনতে কই হাল না লোকটা একসছে ণেই জণহাজ?। ছাড়িযে নেবার বন্দোবস্ত 
কথতে। 

ডশমশ ঘো্গা [শটে বললে পটপন্তে [উন বলল কাটউইটকে। আর 
কট ক'লবিলন ন| কবে ঘোডা ইউকে চনে গেল মিজা যোসিনের ভাবুতে । 
এবং আনুপুধিক সব কিছুই বিবৃত কবল--বহল, জাহাজটা যদি ছেডে দেন 
মিঞাসাহেন্, তাহলে অন্তায হবে। ওরা আমাদের উপর ডাকাতি করতে 
এসেছিল । 

তখন বেলা দ্বিপ্রহর | মিজা মোসিনের তখন নাস্তার সমষ। ইংরেজদের যুক্তি 
আছে । কিন্তু পতুগীজদের পক্ষে কথা বলতে এসেছে সেই সর্দারটাই নয়। 
সঙক্ষে একরাশ টাকা, ঘুষ । কিন্তু মির্জা একজন পোড-খাওয়া মুঘল পিভিলিয়ান ! 
ইংরেজদের জন্তে খাস মুঘল সরকার থেকে যে চিঠি এসেছে তাতে তাদের পাল্লাটাই 
বেশ একটু ভারী বলে মনে হল । তাছাড! তখন শাজাহানের আমল। তিনি 
শ্বেতাঙ্গদের শক্র। কিন্ত পতুগীজদের তিমি সবচেষে বড ছুষমন একেবারে সাক্ষাৎ 
যম। কাজেই মিঞা সাহেব পতুণীজনের মুখপাত্র সর্দারকে বললেন, কিছুব! 
আফশোষের সঙ্গে, 'না বাপু ওপব এখানে কিছু করার নেই । তোমরা কটকে গিষে 
নবাব সাহেবের সঙ্গে ব্যাপারট। ফয়পালা করে নাও ।” 

শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হলেন না মজা মোসিন। ইংরেজ বণিকদলের সঙ্গে 
সঙ্গে চললেন কটকে, এবং একসময়ে-লে'দন পয়লা যেস্্ভোর চাবটে বাজে। 
জাধারের ঘে।রাটে।প থেকে সগ্য বেরিষে-আান। আকাশে শুকতার1 তখনও শিব দিব 
করে জদছে। দূরে মালকান্দির রাজ প্রাসাদের প্রহরী পেট! ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘ্ট। 


৬৮ ুরাট থেকে স্থৃতাুটি 


বাজল আর বুঝি বৈতালিকদের জাগিয়ে দিয়ে গেল। ইংরেজর] দলবল নিয়ে উঠল 
যোসিনের যির্জা অতিথিশালায়। সেখানে সবিম্ময়ে কার্টরাইট দেখল--অতিথি 
সৎকারের জন্ত অত প্রত্যুষেও মুঘলাই খানার এলাহী আয়োজন । নানারকম মাংস। 
ফল । আর মদ? আরে সে ছাড়া কি খানা জমে নাকি? 

মালকান্দির সিংহাসনে তখন মুঘল নবাব আগা মুহম্মদ জামান । খানদানী 
ঘরের ছেলে । তেহরানের লোক । লম্বা, দোহারা চেহারা । টকটকে ফরসা রঙ । 
দেখলেই তার আভিজাত্যের আভাস পাওয়া যায়। পয়লা মের বেলা তখন পড়ে 
এসেছে । আকাশটা সারাদিন পুড়ে পুড়ে একটু তামাটে রঙ ধরেছে । রাস্তায় পা 
পাততে আর তেমন কষ্ট হয় না। ইংরেজ দলবল নিষে মির্জা মোসিন বেরোলেন 
দরবারের উদ্দেশে । 

এপথ সেপথ একটু ঘুরে একসময়ে দরবারে পৌঁছলেন কাটউইট । আর দেখলেন 
সেই প্রশস্ত হলঘরে--একরাশ লোকের কি পরম কৌতুহল আর বিম্ময়ের বস্তই না 
হয়ে পড়েছেন তারা । এদেখেসে দেখে। ফিসফাস করে। বিচিত্র চেহারা । 
বিচিত্র সাজপোষাক । কোন্‌ দেশের মানুষ এরা? কি উদ্দেশ এদের ? 

মালকান্দির দরবারের সময় বয়ে যায়। অমন গ্রীক্সের দীর্ঘবেলা, ভাও পুইয়ে 
যায়। অমন উজ্জল দিবালোক তাও মিইয়ে আসে । ইংরেজরা প্রতীক্ষা করে-_ 
আগা মুহম্মদ জামান কখন আসবেন? প্রতীক্ষ/ অনেকেই করে । হঠাৎ কে যেন 
ফিস ফিস করে বলে ওঠে, নবাব আসছেন- নবাব আসছেন ।, 

সঙ্ষে সঙ্গে পাল্টে গেল দরবারের চেহারা । পাতা হ'ল দামী গাল্চে। তার 
চার কোণে চারটে সোনার থাম বসান হ'ল । যাতে গাল্চেট। ঠিক বসান থাকে, সরে 
না যায়। আর সেই বিরাট-বিস্তৃত কারপেটের মাঝখানে পাতা হ'ল একটা লাল মখ- 
মলের তাকিয়া । নবাব সাহেব তাতে ঠেসান দিয়ে বসবেন । আয়োজনের কোন 
খু'ত নেই । দৃশ্ত তৈরী । নায়কের আবির্ভাব হলে হয়। 

হল। সামনে মুহম্মদ জামানের ভাই | হাতে তার উন্মুক্ত তরবারি । পিছুপিছু 
নবাবের জন পঞ্চাশেক সভাসদ | চার পাশের আমজনতা] উচ্চৈত্বরে নবাবের জয়ধ্বনি 
করে উঠল । হাটু গেড়ে তারা প্রণিপাত করল জামানকে ৷ ছুই পাশে ছুই বান্দার 
কাধে হাত রেখে, আগা মুহম্মদ জামান মালিকান্দির সভা আলো করে এলেন । 

অব্থ একথা এখন শপথ করে বল শক্ত-:কে এই নবাব? এই কাহিনীর 
প্রত্যক্ষদর্শী উইলিযম ক্রটন একে মালিকাঙ্দির নবাব বলেই পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন । বলেছেন, লোকটা নতুন । শ্বেতাঙ্গ ৷ এবং খুব সম্ভব পারসী ৷ সত্রেশে। 
চার সালের ই ইতি! কোম্পানীর কাগজপব্জে অবস্ত একে আগা মুহম্মদ জামান 


ইংরেজর! যেদিন নবাবের পদচুদ্বন করেছিল ৬৯ 


বলেই সনাক্ত করা হয়েছে । নানা স্থৃত্র বিচারকরে উইলধন সাহেব অবশ্ট জামানকেই 
উডিত্যার নবাবী গদী দান করেছেন । কিন্তু বাদশানামায বল! হচ্ছে এ লময় উড়িস্যায় 
নবাব মুতাকিদ খ"1। তবে খু সাহেব শ্বেতাঙ্গ ছিলেন না। না ছিলেন পারসী। 

কিন্তু ব্রটন সাহেব নবাবের নামটা সঠিক না বলে যান, আর একটি ছোট্ট 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেছেন, যেটা অনেক তাবড তাবড ইংরেজদের বলতে বেধে- 
ছিল। হকিন্স কি সম্াট আকবরের পদচু্ধন করেছিলেন? সরুটমাস রো তো 
গর্জন করে বলেছেন, তাঁকে সম্রাটের পাষে মাথা ঠেকাবার অন্তে বহুবার বল 
হযেছিল, কিন্তু তিনি তা৷ অস্বীকাব করেছিলেন । রো ঠিক বলেছিলেন কিনা, আজ 
আর তাব যাচাই করার উপাষ নেই । কেননা মুঘল দরবারে প্রথম ইংরেজ রাষ্ট্রদূত 
তার নিজের কথ! যতই ধানাই-পানাই করে বলুক না কেন, সম্রাট জাহাঙ্গীর তার 
আত্মচবিত বা ডাযারি--তুঝকে ভুলেও একবার এই ফিরিঙ্গীর কথা ভোলেননি । 

সম্রাটের পদচুদ্বন নিষে এবা যতই আপত্তি করুন না কেন, ক্রুটন বলেছেন 
কার্টরাইটকে যখন পরিচয করিষে দিলে মিজা মোসিন আগা মুহম্মদ জামানের সঙ্গে, 
নবাব ঘাড নেডে ঠাদের অভ্যর্থনা করলেন । এবং আবও এক বিচিত্র কাজ করে 
ফেললেন । অকন্মাৎ তাব কিংখাকী জুতোর খোলস ফেলে পাটা কার্টরাইটের দিকে 
এগিষে দিলেন । কার্টরাইট চমকে উঠলেন । বলে কি নবাব? তার পদচুম্বন করতে 
হবে? মির্জা মোসিন থেকে শুরু করে সবাই হা-ই| করে উঠল। আরে, কর কি 
করকি? এইতো নবাকী রেওযাজ । বার দুই ঘাড় নেডেছিলেন কার্টরাইট | কিন্ত 
তৃতীয দফাষ জন কার্টরাইট উবু হযে বসে নবাব আগা মৃহম্মদ জামানের পদচুস্বন 
করেছিলেন । এই সাক্ষ্য তো একজন ইংরেজেরই। 

অবশ্ঠ মৃঘল নবাবের পাষের ধুলো মিছিমিছি নেয়নি ইংরেজরা । যে গরু ছৃধ 
দেষ, তার চাট অবশ্তই সহা করতে হবে। নবাবের পদচুপ্ধনের বিনিময়ে ইংরেজরা 
সেই মালকান্দির দরবার থেকেই লাভ করল বিনা শুক্কে উড়িষ্যার যে কোন বন্দরে 
বাণিজ্য করা রানি কর! এবং জায়গ! কেনা, ফ্যাক্টরি বানান, জাহাজ তৈরি করা 
ও সারানর অবাধ অধিকার । পেটে খেলে পিঠে সয। বুদ্ধিমান ইংরেজ স্থবা 
বাংলায় যেদিন গ্রথম পা ফেলেছিল, সেদিন থেকেই এই শিক্ষা সেকাঁজে 
লাগিয়েছিল। 

ক 

কিন্তু কার্টরাইট বেশ করিৎকর্ম। লোক । হরিহরপুরে তিনি একটা যেমন তেমন 
কুঠি খুললেন । জায়গাটা হরিশপুর থেকে কটকের প্রায় মাঝপথে । |পরের মাসেই 
বালেশ্বরে একটা বেশ বড়সড় কুষ্ঠ স্বাপন কয়লেন। 


৭৩ হরাট থেকে হুতাছুটি 


বেশী দিন গেল ন1, বছর খানেকের মধ্যেই একটা কথা রটি গেল ক্রমে, দিল্লীর 
সম্রাট শাজাহানের কাছ থেকে ইংরেজর] একট! ফরমান পেযেছে সার1 হুবা বাউলা 
ব্যবপা করার । অবশ্য তার সীমানা বলা আছে স্থবর্ণবেখার মুখে বন্দর পিপলির বেশ 
তার। যেতে পারবে না। এঁতিহাসিকর1 অবশ্ত এই ফরমানের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন 
না। তবে এই ফরমানটা রটনাই হোক আর ঘটনাই হোক এতে ইংরেজদের খুবই 
স্থবিধা হযেছিল। তারা পুরী এবং পিপলিতে ছোট ছোট আস্তান। বানিয়ে ফেলল 
অচিবে । 

তবে এদিকে খুবই গন্ধে হলেও কাজের কাজ খুব একটা হলনা কেনন]! 
তাদের আন চগডা কাপড বা শীসার কোন খরিদ্বার পাওযা গেল না । বছর খানেক 
গুদামজাত হযে পড়ে থাক'ব পর সেগুলোকে পাটন] কুঠিতে পাঠিষে দেওসা হল । 
এদিকে উভভিষ্যার অকুবস্ত মিষ্ট সরস ফল-ফুলুি এবং তার উগ্র আরক কুঠিযালদের 
কাছে ছুনিবার আকম্ণ কী করেছিল । তাগ্ছাঁড1 উভিযার ভূবনত্রাস ম)ালেরিষা । 
পাচ ছযজন কুঠিযাল দেহ রাখলেন-_-কে যে মদের ঘোরে, কে যে ম্যালোরযায তাঁ' 
শপথ করে বলা শক্ত । এদিকে খবর পেষে ইংরেজদের চিরশক্র পতু গীজ আর 
ডাচের] আবার তাদের পিছনে লেগে পডল । 

এদিকে কাটরাইটের আরেক ঝামেলা । সাতসমুদ্দব পাডে সংসার ফেলে 
এসে তার বিরহীমন নারীসঙ্গে ব্যাকুল । সবাই তো আর কালিদাসের যক্ষ নয় যে 
মেঘদূত পাঠিযেই প্রিযনবিরহ ভুলবে । সে বেচারী কুঠির পাশেই এক মুসলমান বেগম 
সাহেবার কৃপা কটাক্ষের জন্যে পাগল । তবে কেন জানিন। পঞ্চশরের দেবতারা বড 
বেরসিক ৷ এইসব ব্যাপারটা রাখাঢাকা থাকে না। পঞ্চপুশ্পের মতই গন্ধ ছড়ায। 
নবাবের কানে গিয়ে উঠল ব্যাপারটা । আর যায় কোথায়” সঙ্গে সঙ্গে কার্টরাইট 
কয়েদ। কুঠি ভেঙে দেবার হুকুম । 

অনেক কাঠখড পুড়িযে কুঠি ধাচল। কার্টরাইটও বাঁচল, কিন্তু বাচল না 
কোম্পানীর ব্যবসা । ষোলশ” ছত্রিশের জান্ুআরীতে জন ইয়।ঙ এলেন কাটরাইটের 
জাযগাষ। কিন্তু ব্যবসার কোন স্থলক্ষণ দেখা গেল না । শেষবেশ কোম্পানী ঠিকই 
করে ফেললে গনেশ উপ্টে দেবে এখানে । এবং সেইমত যোলশ" একচল্লিশ নাগাদ 
“ডায়মগ্'বলেএক জাহাজকে পাঠালে এখানকার দেনাপাওনা! মিটিয়ে ফেলে, বালেশ্বরের 
কৃঠিই তুলে দিতে । দিতও, কিন্তু সাব্‌ ফ্রান্সিস টে মাদ্রাজের প্রাতষ্ঠাতা এলেন 
বালেশ্বর । তিনি বললেন, সবল কুঠি না হোক মালপত্র চালানের জন্তে, মাল ওঠানামার 
একট ঘণাটি হিসেবে এটাকে বজায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবং খান বাংলায় 


যাতে একট! কুঠি বানান যায় তার চেষ্টা যেন করে কোম্পানী । 
1 


ইংরেজ্র! যেদিন নবাবে: পদচুম্বন করেছিল ১১ 


তাই হল। অন্ততঃ বছর চঠ্শি বালেশ্বর এই ভাবেই বেঁচেছিল। এবং বাংলায় 
যে কুঠি তৈরী হ'ল, তার উদ্দেশে জাহাজ এই বাঁলেশ্বর থেকেই ছেড়েছিল। ষোলশ? 
পঞ্চাশ সালে কাণ্ডেন ব্রকহাভেন “লায়নেসনামে এক জাহাজ করে আসে বালেশ্বর | 
তিনি পরের ব্ছর-চারজন কুঠিয়াল__ব্রিজম্যান, সিটকেন্স, টেলর আর চেক, 
এইখান থেকেই একটা দেশী বডসড় নৌকা ছেড়ে হুগলীনদীর উজানে চু'চুড়া আর 
ব্যাণ্ডেলের মাঝখানে ঘোলঘাট বলে একট| জায়গায় গিয়ে নোঙর ফেলল। সেইটেই 
হুগলী | 

তবে বালেশ্বর এখানেই শেষ হয়নি । আমরা মাদ্রাজ কুঠির কথা বলতে গিয়ে 
দেখব সেখানে কিভাবে বাণিজ্য সামাজা স্থাপন করেছিল £ইংরেজ। ধূলো মুঠ 
ধরতে কুড়িমুঠে৷ উপায় করেছিল সেখানে । 

ইংরেজ ব্যবসা তখন শুরুপক্ষেরঃটাদ । হমবর্ধঘান কোন জায়গাতেই তারা খুশি 
নয়। হেথা নয়, হেথা নয়£অন্য কোন খানে | কাজেই উড়িস্তার কুঠির পরার একসময়ে 
তারা মাদ্রাজ বোম্বাই__এও গিযেছিল। সেসব কাহিনী এবার বলা হচ্ছে। 


শ্রীরজপতমের রঙ 


সপ পপ 





দক্ষিণ রেলপথে বাঙ্গালোর সিটি থেকে মহীশূর পর্যন্ত একটি প্রা একশ+ চল্লিশ 
কিলোমিটার দীর্ঘ মিটার গেজ লাইন আছে । তারই ধারে ছোট্ট হল্ট স্টেশন-চন্দগিরি 
কোগ্নাল। মহীশূর থেকে মাত্র তেইশ কিলোমিটার দূরে । কোন মেল এক্সপ্রেস 
ট্রেন দাড়ায় না। তিনটে আপ তিনটে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে তার আজকের 
সংসার । কিন্তু চিরকালই এত সামান্য ছিল ন] সে । আজ থেকে প্রা সাড়ে তিনশ' 
বছর আগে সেই স্টেশনটারই অদূরেই দেই বিখ্যাত চন্দ্রগিরি পার্বত্যরাজ্যের রাঙ্জ- 
সভাষ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্থচন1 হযেছিল। এখানেই 
তখন ক্ষয়িষ্ণট বিজয়নগর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নৃপতি শ্রীরঙ্ষের রাজপাট । তারই সভায় 
এক আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে হাজির হ*ল এদেশের রোদে পোড়খাওয়৷ তামাটে রঙ এক- 
দল বিদেশী । জাতিতে ইংরেজ । এখানে বেশ কযেক বছর ঘুরে দেশী কায়দা 
অনেকটা রপ্ত করেছে তারা ॥ সভাসীন নরপতিকে হার! একেবারে আতৃমি কুর্নিশ 
করে দাড়ালে। 

চওড়ায় মাইল খানেক । লম্বা ছয় মাধল। সমুদ্রের ধারে এমনি একফালি 
জমি। কয়েকট] বা গ্রাম। সামনে বঙ্ষোপসাগরের অশান্ত জলরাশি । নীল 
জলের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউ। অনস্তশয্যা খা্দেবকে কোলে করে যেন সহশ্র- 
ফণা বাহ্ৃকী ছুলছে, আর দুলছে । আর তাতে ছোট ছোট মোচার খোলার মত 
ডিডি ভাসিয়ে কালো কালো জীর্ণ-শীর্ণ মানুষগুলো কালে-অকালে মাছ ধরছে । জাল 
ভরছে। তার! সব শ্রীরঙ্গ রাজার প্রজা । তারা রাজাকে মাছ ভেট দেয়। বিহ্ুক 
কড়ি দিয়ে আসে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে । শীখ, সামুত্রিক হরেকরকম ত্রব্য নজরাণা 
দিয়ে আসে । রাজা থাকেন সেই পর্বতবেষ্টিত, প্রকৃতি সুরক্ষিত চন্দ্রগিরিতে । 
থাকেন ধ্বংসোম্মুখ শ্বাধীন বিজয়নগরের শেষ পতাকা উড়িয়ে। টিলে ঢালা জামা, 
উড়ুনী কাধে, পরণে শুঙ্্ম দনলিন কাপড় । রাজার ঠাটবাটের অস্ভাব নেই। লোক- 
লম্কর, কাছারি পেয়াদা, সৈম্ত-সামস্ত কম হোক--সবই আছে রাজার । 

তারই সামনে,তারই দরবারে নান] বিচিআআজ সব উপঢৌকন নিয়ে--ব্রডর,চমৎকার 
কাচা, বিলেতী পশমী কাপড়, হয়তবা কয়েকখান। ঝকঝকে ইন্পাতের তলোয়ার 
নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালরা সব সেলাম করে দাড়াল। মনে তাদের তখন ভারী ছুঃখ । 
তাদের নিজস্ব কোন জ্রমি নেই এই ভারতবর্ধে। এ-রাজ্ো তারা ডাচেদের পিছু পিছু 
ঘুরেছে। ঘোলশ' এগার সালে-_অর্থাৎ হরাটে কুটি স্থাপনের বছর ছুই আগে ভারা 


শরঙ্গপতুনের রঙ্গ ৭৩ 


মন্থলিপত্তনের ডাচ কুঠির কাছে একটা আস্তান! বানায় । এখান থেকে তার! দেশী 
কাটা কাপড় কেনে, আর তাই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে পারশ্ত আর ব্যাণ্টমে । 
মস্থলিপত্তম তখন স্বাধীন গোলকুণা রাজ্যের প্রধান বন্দর | কিন্তু সেখানে ডাচেরা 
বাদ সাধল। তাদের মুখের গ্রাসে তুমি ভাগ বসাবে, তারা ছাড়বে কেন? তাছাড়া! 
বন্দরের আমলার রষেছে না? তারা নিত্যি নিত্যি নানা দাবী নিয়ে হাজির | আজ 
এটা দাও, কাল ওট। দাও । হংরেজরা তো উদব্যস্ত । এইখানে বছর চোদ্দ কাটানর 
পর তারা ডাচেদের আর এক বিখ্যাত কুঠি পুলিকটের উত্তরে আরমার্গাও-এ আর 
একটা নতুন কুঠি বসাল। কিন্তু এযেন টকের জালায় ঘর ছেড়ে ঠেঁতুলতলায় বাস। 
পেই অত্যাচার-__লেই পুরনে] ঝামেলা তাদের পিছনে তাড়া! ক'রে ফিরল। তারা 
আবার আরমাগাণ্র বাস ছেড়ে মস্থলিপত্তমে ফিরে গেল। এবং সেখানে গিয়েই 
থামল না, গোলকুণ্ডার স্থলতানের দরবারে গিয়ে হাজির । সেখানে যাতায়াত করতে 
করতে ষোলশ' বত্রিশ সাল নাগাদ সুলতানের কাছ থেকে একটা “সোনার” ফরমান 
আদায করে নিলে । তখন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন বিশাল গোলকুণ্ডা রাজ্য । তার 
দাপট দেখে কে? কাজেই এই ফরমানে ইংরেজদের মস্ত স্থবিধে হ'ল । কেননা, এর 
সাহায্যে তারা সার! হ্ৃবিস্তুত গোলকুণ্ডা রাজো অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার 
পেল। বছরে তার জন্যে তাদের দিতে হবে মাত্র পাঁচশ" ন্বর্ণমুত্র! প্যাগোড়া,। এই 
ফরমান দু'বছর পরে আবার নতুন করে তারা লাভ করে--এঁ একই শর্তে । কিন্তু সব 
থেকেও তাদের কিছুই নেই * নেই ডাচেদের মত কোন নিজন্ব জমি। তাই তারা 
তখনও-্বাধীন চন্দ্রগিরির রাজার কাছে হাজির হ'ল সমূপ্রের ধারে এ একফালি 
জমি যদি বিজয়নগর বংশাবতংস মহারাজ শ্রীরঙ্গ তাদের বিক্রি করেন । 

রাজ] শ্রীরক্গ অবাক হয়েই থাকবেন । বলে কি, এই সাদ! সাদ লালমুখে মান্ুষ- 
গুলো । কি আছে এই ফালি জায়গায়? প্রাপ্তিযোগত কিছুই নেই। সেখানে 
কণঘর প্রজ1 আছে কিন্তু তার! খাজন। দেবে কি--তাদেরই তো দিতে পারলে ভাল 
হয়। এমনি অবস্থা! । তবে রাজা তো! এত বোকা নন যে বুঝতে কষ্ট হবে বেশ কিছু 
'জরুরী ব্যাপার না থাকলে এরা এমনি এমনি এত চড়াই-ওতরাই পেরিয়ে বন- 
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তার দরবারে এসে প্রণিপাত করবে? ভাছাড়া হাতের লক্দ্রী পায়ে 
'ঠেলো না। আর ঠেকায় যখন পড়েছে, যতট। পার ছুয়ে নাও । অন্দিকে ইংরেজ । 
তারাও বেনের জাত--তাদের হিসেব আর এক। তারা দেখছে সামনে সমুদ্র । 
সেখানে তার! অপ্রতিহত প্রতাপ । কাছেপিঠে জাতশক্র ডাচেরা নেই। পতৃীজ 
নেই । রাজা স্বাধীন। থাকে দূরে ।3 আমলাদের ঝামেলা নেই। অপূর্ব জায়গ!। 
অবাধে আসবে তাদের:বাণিজাতরী | কেউ বাধ! দিতে পারবে না। এখানে তারাই 


পন :হুরাট থেকে স্থতানুটি 


রাজা । তারাই সমাট । গোলকুগ্ডার তুলনায় দরট! একটু চডাই ল্লেগে গেল। তা" 
হোক । তাদের অনেক দিনের স্বপ্ন তখন সফল হতে যাচ্ছে । ভারতবন্রে বুকে তাদের 
নিজন্য জমি । তারাকি দামের পরোয়া করে? বছবে খাজনা লাগবে নয় হাজার 
টাকা । আর রাজাকে সম্মান দেখানর জন্য উপকূলের নামকরণ হ'ল শ্রীরক্ষপত্তম্‌। 

প্রশ্ন হতে পারে, এখানে অত সহজে ইংবেজর] বপবাসেব ঠাই পেল কি করে? 
তখনও তো কহ দিন্রী দুর্বল হযে পড়েনি । তখনও তো ভাবতের সিংহাসনে প্রবল- 
পরাক্রম সম্রাট শাজাহান। তখনও তো কই তিনি নখদন্তবিহীন বুদ্ধ শাদুলে 
পরিণত হননি? তখন তিনি বিক্রমে অমিত । বিধর্মীদের রাহু। কাজেই এত 
সহজে ইংরেজরা কি করে ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ড পেষে গেল কুঠি তৈরি কবার জন্যে ? 
সে কারণ বলতে গেলে ভারতবধেধ দক্ষিণের-বিদ্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণের অংশ সম্বন্ধে 
কিছু বলা দরকার । এর বুক দিবে কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী-তুঙ্গভদ্রা বষে গেছে । 
মাথায় দ্রাডিযে বিদ্ধা, ডাইশে বামে ছুপাশে পুর্ব ও পশ্চিমঘাট পবতমালা । পাধের 
নীচে কণ্যাকুমারার মুখচুম্বন করে সমুদ্রের নীলাম্ুরাশি | কুষ্ধা-তু্গ ভদ্র। বিধৌত অংশ 
দাক্ষিণাত্য ঃ নীচের অংশকে দ।ক্ষণ ভারত বলতে হয়। খান ইংরেজ আমলের 
আগে-যে যাই বলুক-_ভারতের এই অংশ কখনও পুরোপুরিভাবে বা দীর্ঘকালের 
জন্যে দিলীর দাসত্ব করেনি । কেউই তাকে শৃঙ্খলের নাগপাশে আষ্টেপুষ্ঠে বাধতে 
পারেনি । মুসলমান স্মামলের আগে, দক্ষিণের এই তামিল অধুুষিত ভূখণ্ড মোটা- 
গুটিভাবে চারটি দক্ষিণী রাজবংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। চালুক্য। পল্প? এবং চালুক) 
বংশের ধ্বংসস্তপের ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট ও পল্পব বংশের পতণকালে উথিত প্রবল 
চোল মণ্ডলম বা চোলরাজ্য। উত্তবাপথের কোন রাজাই এর বুকে তার জয়পতাকা' 
ওড়াতে পারেননি ৷ 

সেই কাজ প্রথৰ করেন আলাউদ্দন খিল্জী। তিনি গুজরাট অধিকার করে 
রাণী কমলাদেবীকে গ্রহণ করেন। হাতবাড়ান চিতোরের রাণী পদ্মিনীর দিকে । 
কিন্ত আয়নার বুকে তার ছায়া দেখেই তার জীবন কাটল। চিতোর পেলেন, 
চিতোবের রাণীকে নয। অধিকার করলেন মালব। অপর দিকে তার বিখ্যাত 
সেনাপতি মালিক কাছ্ুরকে পাঠালেন দক্ষিণের হিন্দুরাজ্য জয় করতে । এইসব 
বিজয়ের কাহিনী নিষেই না বঙ্গ নাট্যশালায় সেই বিখ্যাত নাটক-দেবলাদেবী । 
কাফুর দেবগিরির যাদব রাজ, তেলেঙ্গনার কাকতীয় রাজ প্রতাপরুদ্, দোরসমৃত্রের 
হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল ম্মার মাদুরার পাওুরাজকে তার তলোয়ারের ঘায়ে 
চৌপাট করে দিলেন। 

কিন্তু আগেই বলেছি; উত্তরের কোন রাজশক্তি দক্ষিণে খিতু হয়ে বসতে পারেনি ॥ 


শ্রীরঙ্গপতনের রঙ্গ ৭৫ 


কাফুর সরে আসার পর কৃষ্ণ | আর তুঙ্গভদ্রার মাঝে অভ্যুদঘ হল হিন্দুরাজা বিজয- 
নগরের। আবার তারই উত্তরে জেগে উঠল মুসলমান বাহমনী রাজ্য । বিজয়নগর- 
বাহমনীর লড়াই দীর্ঘ । লেগেই থাকত । পাচনাই মিলে যেমন বিজয়নগর রাজ্যের 
পত্তন কবেছিল, বাহমনীরাজ্য একনা ভেঙে পাচটুকরো হযে গেল-_আহম্মদনগর, 
বিজাপুর, গোলকু 91, চিদর ও বেরার | পৃথক হলেও লভাষের ব্যাপারে এরা কিন্ত 
একাট্া। এরাই একযোগে তালিকোটার লডামে বিজবনগরকে একেবারে মরণ- 
কামড দিলে। তবে বিজযনগর সম্পূর্ণভাবে পযুদস্ত হনি। পৃর্ঘাট পবতমালার 
কোলে দুর্গমরাজ্য চন্দ্রগিরিতে গিষে আশ্রয় নিলে এদেরহই এক বংশাবতংস রাজা 
শ্ীঙ্গ । এখান থেকেই তিনি তব অবশিষ্ট রাজা পালন করতে লাগলেন । 

এদিকে মুঘলবা কখনই ভারতাধের এই দক্ষিণাংশ জয করতে পারেন।ন । সম্রাট 
আকবরও না । ওবর্গজেব তাহ দাক্ষণাত্যে এসে শিধির ফেলেছিলেন । বজাপুরের 
পতন হয মুঘল সম্রাটের হাতে ষোলশ' ছিযাশি সালে। পর বছর যায় গোলকু গা! 
কাজেই ইংরেজরা যখন মস্থুলিপকনের “সানার ফরমান+ পায, তখন গোলকুণ্ড। 
দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনরাজ্য । বিজনগর তখন হৃতসবন্ব | তবু তার রাজা তো স্বাধীন । 
কাজেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে যে স্থযোগ পেতে ইংরেজদের বু কাঠখড 
পোড়াতে হয়েছিল সেই প্রাথিত বস্তু অনেক সহজেই পেয়ে গেল এই স্বাধীন দক্ষিণী 
নৃপতিদের কাছ থেকে । 

কাজেই দিলীর শিথিল শ!সনের স্থযোগে নয, স্থানীয সামন্তদের সৌজন্তেই 
দক্ষিণে ইংরেজদের বরাতে এই বহুকাজ্ফিত জায়গাটুকু জুটে গেল। আর সার্‌ 
ফান্সিস তো কোনরকম ইত্ডিয়। হাউসের পরামর্শের অপেক্ষা না করেই বছর 
খানেকের মধ্যে এখানে একট! দুর্গ বানিয়ে ফেললেন-_সেণ্ট জজ দুর্গ । ভারতের মাটিতে 
ইংরেজদের গ্রথম ছৃর্গ ! যোলশ" চল্লিশ ! এবং এই যে ছুর্গ তরী হ'ল, তার জন্যে 
ইংরেজদের নতুন প্রজাদের কাছে কোনরকম কর নেওয়া হযনি। কলকাতায় যখন 
ফোর্ট উইলিয়ম তৈরি হয় তখন বার বার কলকাতা কাউদন্সিলকে এই বলে বারণ করে 
দেওয়া হয়েছিল যে, মাদ্রাজে যখন কর নেওয়া হয়নি তখন কলকাতাতেও যেন কর 
নেওয়া ন] হয়। 

মাদ্রাজ ইংরেজদের বলতে গেলে প্রথম সন্তান তো ভারতের মাটিতে । গুথম 
উপনিবেশ । কাজেই তাঁর আদর আলাদা । মান্রাজের শহুরটার পরিকল্পনাও তাই 
কর! হয়েছিল চমতকার । ঘরদোর শুধু সুন্দর নয়, প্রতিটি বাড়ীর চারদিকে নীচু শীচু 
দেওয়াল, তার বালিভরা রাস্তার ছ'পাশে ইট বীধাই ফুটপাথ । মাঝে মাঝে গাছ- 
গাছালি | তাদের ছায়ায়-ছায়ায় পথিকের হাটতে আরাম হবে । সেখানে টাউন হজ 


৭৬ স্বাট থেকে স্থৃতান্ছুটি 


গভর্নরের বাড়ী,সেণ্টমেরীর চার্চ, রাইটারদের জন্তে কলেজ, নিউ হাউস,হাসপাতাল। 
গভর্নর থাকতেন ছুর্গের বেশ ভেতরেঃ। এখানকার আবহাওয়াও চঘৎকার | গ্রীন্মের 
দিনকটায় যাহোক একটু কষ্ট হত, নয়ত সাহেবদের কাছে মান্রাজ ছিল স্বর্গ । আর 
যখন হু ছু করে বইত সমুদ্রের বাতাস, মাদ্রাজ কুঠির তখন যেন নতৃন দূপ। আঙ্ুর 
আর লেবু অপর্যাপ্ত । মিষ্টি কলের অভাব নেই । সেকালের ইংরেজদের তিনটে বড কুঠি 
কলকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে মান্রাজই সেরা । মাঁদ্রাজের 
কাউন্সিলরা অবিবাহিত হলে--জন] তিন-_তার] গভর্নরের কুঠিতেই থাকবেন । নযত 
অন্ান্ত আড়তদ্ারদের মত দুর্গের ভেতরেবাঁড়ীতে থাকতেন । একেবারে গোড়ার দিকে 
ইনুদী, আর্ধানিয়ান এমনকি সন্গ্যাসী ধর্মযাজকরাও দুর্গের ভেতরে বাডীতে থাকতেন । 
কিন্ত জনসংখ্যা বাডতে থাকলে নবাগতদের বাইরেই ঠাই হ'ল। কুঠিয়ালরা থাকত 
একট] বডবাড়ীতে । তার ষোলটা ছোট ছোট ঘর | ছুটো লম্বা বাঁরান্দী। সেকালের 
এক ব্যবসাদার পরিব্রাজক লকইয়ার যখন মাদ্রাজে যান-__-অষ্টাদশ শতকের সার্‌ গোডার 
দিকে--পারা বাড়ীতে কুল্যে তখন সাত আট জন লোক থাকত | ছৃর্গের দরজা 
বন্ধ হয়ে; গেলে কারও বাইরে বেরোন ছিল নিষেধ । কিন্তু দরজা বন্ধ হলে কি? 
জানালাতো!৷ খোলা | সেখানে মই খাটিয়ে নেমে যেত তরুণ রাইটারের দল। ব্যাপারট! 
এমনি প্রকট দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল একদ এক গভর্নরকে বলতে হয়েছিল £ এই ধরনের 
বদ অভ্যাস অবশ্যই বদ্ধ করতে হবে, নতুবা অপরাধীকে কঠিন শান্তি দেওয়া হবে; 
সোজ! ফিরতি জাহাজে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে ! মান্রাজের তখন তিনটে 
পাড়া--সাহেব পাড়া মানে দুর্গ টা, দখিনে মাঝি-মাল্লদের টাউন আর দেশী শহর-_ 
যেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীর] বাস করত। 

মাদ্রাজের সৈম্যলংখা। ছিল কত? আড়াইশ" মুরোপীয়, ছু'শ তোপাজ বা 
'দোআশলা পর্তুগীজ এবং ছুইশ* সশস্ত্র পিয়ন । তাদের জন্যে দিব্যি একটা বাভী 
ছিল। সেখানে অবশ্য মাঝে মাঝে মাতলামির কাণ্ড যে ঘটত না তা নয়। শুধু 
শহরের নয়, মাপ্রাজের হাসপাতালেরও ছিল সুনাম । শৃঙ্খলাও ছিল শহরে । অষ্টাদশ 
শতক পড়বার আগেই সেখানে শহরের জন্তে একজন মেয়র নির্বাচিত হ'ন। দশবার 
জন অন্ডারম্যান। শহর-শাসনে তারাই হর্তাকর্তা । 

এইবার সেকালের মান্রাজের গভনরদের কথায় আসা যাক। মান্রাজের 
গভননরদের মধ্যে একজনের কথা আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্মরণ করে তিনি 
এলি হু ইয়েল। বিখ্যাত মাক্কিন বিশ্ববিষ্ভালয়--ইয়েল ধার নামানুসারে । এর 
'ললাইব্রেরীর জন্ শুধু অসংখ্য বইই দেননি তিনি, তার দেওয়া মালপত্র বিক্রি বছরে 
স্পাচশ” বাষটি পাউও তি দিয়ে স্কুলটি কলেজে পরিণতকর। হয় । এট সতেরশ 


প্রীরক্গপত্তনের রঙ্গ | খণ, 


আঠার সালের ব্যাপার | মাত্রাজের ছু'দে গভর্নর হিসেবে যিনি নামকরা তিনি 
হচ্ছেন টমাস পিট । একদ1 ইনি ছিলেন “ইন্টার লোপার” | বিন লাইসেন্সে ইনি 
দিব্যি ব্যবসাপাতি করতেন । অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ভ্রমণকারী কাপ্জেন 
আলেকজাগার হামিন্টন যেমন করতেন। তাকে জন কোম্পানী যথেষ্ট 
কায়দা করতে চেষ্টা করেছিলেন, বলা বাহুল্য, পারেননি । অবশেষে তাকে মাদ্রাজের 
গদীটাই দিযে দিলেন । এবং পিট যে তার গদীর ইজ্জত রেখেছিলেন, ইতিহাস তার 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রাচ্যের আগ্বত ধনে কিভাবে, জন কোম্পানীর 
কল্যাণে ইংলণ্ডে তিনি উত্তর কালে একজন নবাব হযে বসেছিলেন । এই টমাস পিটই 
ইংলগের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী প্রথম উইলিয়ম পিট-_আর্ল অফ. চ্যাথামের ঠাকুর্দা ৷ পিট 
এই ভারতবর্ষের পয়স! দিয়েই শুধু দেশে তার বিপুল তৃ-সম্পত্তি কেনেননি। ওল্ড 
সারাম (01 98101) )-এর পালিষামেণ্টারী সিটটাও কিনে নিয়েছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে আর একটা গল্প অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জন কোম্পানীর জবরদন্ প্রেসিডেণ্ট 
সার্‌ যশিয়া চাইল্ড । তার কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বজায় রাখবার 
জন্যে পালিয়ামেণ্টের সভ্যদের মায় মন্ত্রীদের পর্বস্ত তুষ্ট করতে দিয়েছিলেন প্রায় এক 
লক্ষ পাউগড ! বলা বাছল্য সে পয়সা এই ভারতবর্ষের সোনার খনি থেকেই আহরিত 
এবং জাহাজ বোঝাই করে নিষে যাওয়া । 

মাদ্রাজের গভনরদের কথা বলতে বলতে আরও একজনের কথা মনে আসে-- 
তিনি কাঞণ্ধেন ম্যাক্রে। সতেরশ* পঁচিশ থেকে সতেরশ” তিরিশ--এই পাচ বছর 
মাদ্রাজের গভর্নরের চাকরি করে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন সম্পত্তির 
মূল্য দাড়িয়েছিল আটলক্ষ পাউও ! তার বাধিক মাহিনা ছিল কিন্তু মাত্র পাঁচশ" 
পাউও ! অবাক লাগলেও সেকালের হিসেবে এটা এমন কিছু নতৃন ব্যাপার নয়। 
এমনি ঘটনা আকছার হ'ত তখন । 
এইটুকু বলেই ম্যাক্রের কাহিনী সবটুকু বলা হ'ল না। এবং সেকথা ঘটা 
করে গেলে সেকালের মাঝ সমুদ্রের আর একট! রক্তাক্ত ছবি এই প্রসঙ্ষে ভেসে 
ওঠে । সে এক বীভৎস দৃশ্ত । বোঝাই জিনিসপত্র সোনাদানা হীরামাণিক ও বছু 
নরনারী নিয়ে জাহাজ চলেছে সমূদ্রে। হঠাৎ কোথা থেকে ঈশানের মেঘের মত, 
কিংবা হিং দৃষ্টি তীক্ষ নখর :বাজপাধীর মত হাজির হ'ল এক দ্রতগতি যুদ্ধ 
জাহাজ। কালো আর লালের ওপরে মড়ার খুলি আকা পতাকা উড়িয়ে তীরের মত 
ক্রুত ভেসে এল । লড়াই করারও উপায় নেই। আর আত্মসমর্পণ করলেও রক্ষা 
নেই। সমস্ত সামগ্রী লুঃন করবে হিংস্র নেকড়ের মত সেইসব অমানুষ জলদন্থ্যর 
দল। তারপর পুকুষমান্ষগুলোকে কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেবে সাগরের জলে । 





৭৮ স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


হাঙ্গর আর তিমিতে সেই টুকরো টুকরে| মানুষের দেহে ক্ষুপ্রিবৃত্তি করবে। রক্তে 
লাল হুষে যাবে নীল জল। আর সেই নারীগুলিকে নিয়ে নারকীয় ভোজের আসর 
বসবে । পাশব অষ্রহাস্তে ভরে উঠবে 'মাকাশ । শিউরে উঠে চোখ বুজবে হৃর্ঘ। 
আধারের আ্ানিমাঘ ভরা সেই জাহাজগুলোর বুকে আলো জলে উঠবে । মদের বন্যা 
বইবে। আব সেই জানোষারের দল খেলা করবে সেইসব নারী দেহ নিয়ে। কাতর 
আর্তনাদে ভরে যাবে পাটাতন | হা হা করে হাসতে থাকবে শযতান । 

এদের সক্ষেই একদা মোকাণেলা করতে গিষেছিলেন ক্যাসে" জাহাজের 
কানপ্তেন ম্যাক্রে। তার সঙ্গে ছিল "গ্রীনিচ জাহাজের কাপ্তেন কিরবি। সতেরশ” 
কুড়ি সালের কথ। ৷ পঁচিশে জুলাই । জোহানা দ্বীপে গিযে দেখলেন আডাইশ"- 
টনী 'ইণ্ডিধান কৃইন” জাখাজে চৌদ্দ জন জলদন্থ্য । তাদের নন্বই জন চ্যালাচাগুণ্ডা । 
আটাশট] বন্দুক । তাদের কাপেন লা শাউচে। জাহাজটা তারা যেরামত কবছে। 
সারিশে উঠল ভারা অভিবানে বেবোলে। ম্যান ভাবলেন-_-এই মওকা । কিরবিকে 
বললেন । সেও র।জী। চ্চারা সব তৎ্পব হচ্ছেন এমন সমস দেখলেন যেন জল 
ফ্লডে মার ও ছুটো বোম্বেটে জাহাজ হাজির । এদিকে গ্রী।নচ? হাওসা। ম্যাক্রে 
দেখলেন - তাঁর পক্ষে এক। এতঞ্জনের মশডা নেগুযা 'শসম্তভব ৷ কিন্ত পালানব৭ উপাষ 
নেই। লড়ে গেলেন । এব ন্পগা ক্রগরসন্ন ॥ প্রথম চোটে জিতেও গেলেন । বিস্ত 
তাদের লোক লক্কর অনেক । আবাঁব ম্যাক্রের লোকজন সব আহত শেমকালে 
একট] ভিডি করে ম্যাক্রে পালিয়ে একটা দেশী রাজারকাছে আশ্রষ নিল । বোগ্বেটের। 
গিয়ে অনেক তডপাল । কিন্ত রাজার কাছে নতি শ্বীকার করতে হ'ল। কিন্তু 
রাজার কাছেই বা কতদিন থাকবেন ? অবশেষে বোম্বেটে তাকে মারবে না এই রকম 
একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হ'ল। ম্যাক্রে তাদের কাছে ফিরে গেলেন । দেখা গেল, 
বোশ্বেটের কথার ঠিক নেই। জল্লাদের খঙ্জেব মঢাক্রের নীচে মাথাটা দিতেই হবে যখন 
স্থিরনিশ্চিত সেই ম্যাক্রের সময়ে বোষ্েটে জাহাজে একজন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার 
করছে লাগল-_মারবে কে ম্যাক্রেকে? আমি আছি ম্যান্তের পক্ষে ! এ-যাত্রায়ও 
ম্যাক্রে বেচে গেলেন ! তারা! তাকে একটা ভাঙা জাহাজ আর একশ" উনব্রিশ গাঁট 
কাপড দিযে ছেডে দিল। অনেক কষ্টে ম্যাক্রে বন্ধে এসে পৌছালেন । জন কোম্পানী 
তার এই শৌর্ধের সম্মান দিযেছিলেন । প্রথমে বেনকোলেনে চাকরি । পরে 
একেবারে সেকংলের সবচেয়ে আকাজ্ষিত চাকরি যাদ্রাজের চিফ ' 

এখন একট দেকালের মাদ্রাজের জীবনচর্ধাব কথা হোক । কালের মাত্রাজের 
জীবনে ববিবার 'একটা সত্যিকারের 'সাবাভ? ডে । আটট। থেকে নণ্টার মধ্যে ঘটা 
বাজত চার্চে। প্রায় শ ঢু সৈন্ত লাইন দিয়ে দাড়া হুর্গ থেকে চার্চের দুয়ার গোড়া 


উ্ররঙ্গপত্তনের রঙ্গ এ৯ 


পর্বস্ত । সপরিবারে গভর্নর যেতেন উপাসনায় | গভর্নরপৌছতে পৌছতে গির্জায় অর্গানে 
সর বেজে উঠত, এবং গভর্নর তার আপন নিলে তবেই সেই বাজন] থামত। 

রবিবার ছাড়াওঃমাদ্রাজের নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে আনন্দের ঝোডো। হাওয়া 
বইত। কোন ধর্মীয় বিশেষ দিনে । বা বিলেত: থেকে জাহাজ এলে । শহরের 
সমুদ্র তোরণট। লোকজনে ভরে যেত । প্রথম দিন জাহাজ থেকে নামও মাঝিমাল্লা, 
লোকজন । দ্বিতীয দিনে মালপত্র । সপ্তাহ পরে সেগুলো নিলেমে বিক্রি করা হ'ত। 

ধোলশ” সাতান্তর আটাত্বর সালে মাপ্রাজে কোম্পানীর কর্মচারী ছিল চুয়াত্তর 
জন । ছযজন এ'দের মধ্যে বিবাহিত । পাচজনের স্ত্রী তাদের সঙ্গে থাকত । এই 
স্ত্রীদের একজন মাত্র ইংরেজ, একজন ডাচ, দু'জন ফিরিঙ্গী দু'জন পতু'গীজ। এ- 
ছাড়াও এ সমযে মাদ্রাজের সাহ্বপাডায় ছিলেন তিন জন ইংরেজ বিধবা, ছু'জন 
অবিবাহিতা, মোলজন ধু'রাপীয--কালাধল! দই পাভাই মিলে । 

এবং এই মার্ীঢভেই একদা জন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে এসেছিলেন রবাট 
ক্কাই। াবতক্্ধেব সমগ্র ইতিহাসকে তিনি তার রাজনীতিতে পাল্টে দিযেছিলেন 
গাঁ শ' তিনেক বছরের জন্য । সবাই জানেন, এসেছিলেন তিনি কলম হাতে 
করে। কনিষ্ঠতম করমিক হযে । আর ভাগাচক্রের কি বিচিত্র গতি, বন্দুক হাতে 
একদিন তিনি ইংরেজদের মর্ধাদ! বাচালেন , দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের দানাপাণি 
বজায রাখলেন । গভর্নরের লাইব্রেরীর তদারক করতে করতে এক সময় তিনি 
ফোর্ট সেপ্ট ডেভিড যুদ্ধে বন্দুক ধরলেন । এবং সে কাহিনী বলার আগে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের একটি যুগাস্তকারী ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক । 

সতেরশ” সাত । মার্চের তিন তারিখ | শনিবার । স্থান-_দাক্ষিণাত্য | আহমদ- 
নগরের মুঘল শিবির । ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব সকালে উঠে তার শয়নকক্ষ থেকে 
বেরিয়ে এলেন | যথানিয়মে তার প্রার্থনা শেষ করলেন । তারপর ধীরে ধীরে 
অবসন্ন শরীরে জ্ঞান হারিযে ফেললেন । গত কযেক মাস ধরেই ভুগছিলেন । এইত 
গত সপ্তাহে বেশ কযেকদিন ভারী জরে ভূগলেন | ভুগলেন তীব্র অবসন্ধতায়। এবারে 
রোগের আক্রমণ যেন আরও £তীব্র। তাকে শুইযে দিলে সবাই মিলে । বেলা 
আটটা বাজে । সব শেষ | শয্যাপাশে কন্তা জিনাত-উন্লিসা কি ককিয়ে কেঁদে উঠে 
থাকবেন? তার অন্তান্ত আত্মীয়স্বজন ? কে জানে? কিন্তু ভারতলন্ষ্মী যে সেদিন 
কেঁদে উঠেছিলেন সন্দেহ নেই। কেননা ভারতবর্ষে দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
ছিল নানা বিদেশী শক্তি সেটুকু তাঁর দৃষ্টি এডাষনি । এযে ইন্্রপতন ! দেশজুড়ে 
এক অনিশ্চয়তা । কিহয়কি হয ভাব। কে চালাবে এই স্থবিশাল সাম্রাজ্য? 
কে মানবে তাঁকে? 


৮০ স্থরাট থেকে স্থৃতানুটি' 


মুল সমরাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ধের কেন্দ্রশক্তিতে যে অত্যান্ত দুর্বল হয়ে 
পড়ল, এই স্থবিশাল সাগ্রাজ্যে একগ্রস্থিতে বেঁধে রাখবার শেষ হাতটাও যে অসাড 
হয়ে গেল, এই সত্য আরও একজনের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তার নাম জোসেফ 
ফ্রাসোয়া ডূপ্রে। পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর ৷ মুঘল সম্রাটের মৃত্যুর পর এতকালের 
স্ববেদারর1 সহজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এ গায় স্থিরনিশ্চিত এবং তাই নিয়ে 
নানা যুদ্ধবিগ্রহ হত্তে বাধ্য । ডুপ্লে আরও একট জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন । আঠার 
বছর বয়স থেকে এই দেশে তিনি কাল কাটাচ্ছিলেন। তার অভিজ্ঞদৃষ্টিতে ধরা পড়ে- 
ছিল যে ভালোভাবে সমর দক্ষতার তালিম দিতে পারলে এবং ফুরোপীয়দের দ্বারা 
ভালোভাবে পরিচালিত হলে, এদেশী সৈগ্দের জুড়িনেই । এবং এইভাবে একটা সৈন্য 
দল স্থষ্টি করতে পারলে, দেশীয় রাজার বদলে তারাই এই দেশে একটা নিয়ামকের 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন । কাজেইপত্ডিচেরীর বুকেডূপ্নে তার দেশী সৈশ্যবাহিনী 
তৈরি করার পরিকল্পন। স্বরু করে দিলেন । 

তবে তখনও তিনি কোন দেশীয় রাজার উপর তার পরিকল্পনা পরখ করতে 
পারেননি । এমন সময় মুরোপে ইঙ্গ-ফরাসী লড়ায়ের কথা তার কানে এসে গেল। 
এদিকেও একট। কিছু করতে হয় এমমি যখন ভাবছেন, মরিশাস থেকে তিনহাজার 
সৈষ্ক নিয়ে আযডমিরাল লা বুর্ঘনিস এসে হাজির হলেন পত্ডিচেরীতে। সঙ্গে তিন 
হাজার সৈন্ত-_ডুপ্লে তো লাফিয়ে উঠলেন ! সেকালে সৈন্য সংখ্যা শ'য়ে মাপা হত। 
কাজেই এত সৈন্য দিয়ে কাছে পিঠে যে ইংরেজ কুঠি আছে মান্রাজ, সেটাই দখল 
করে নাও। অনতিবিলম্বে নাও। বুর্দনেসকে সঙ্গে করে ডুপ্নে মান্রাজ দুর্গ আক্রমণ 
করলেন। তখনও উইলিয়াম পিটের উয় হয়নি ইংলণ্ডে। তখনও জন কোম্পানীর 
হাতে বণিকের মানদণ্ডের জায়গায় রাজদও তুলে দেওয়া হয়নি । তারা তখন চুটিয়ে 
ব্যবসা করছে । কাজেই মাদ্রাজের সেণ্ট জর্জ দুর্গের আরক্ষা তখন নেই বললেই 
হয়। কিছু দিন অবরোধে কাটিয়ে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করলে । সতেরশ* ছেচল্লিশ । 
একুশে সেপ্টেম্বর । 

তারপরেই লেগে গেল গণ্ডগোল ৷ ফরাসীদের মধ্যে মতদ্ৈধ । ডুপ্রে ভাবছেন 
তার বিরাট পরিকল্পনা কথা । ছুবল দিল্লীর সুযোগ নিয়ে এই বিরাট দেশে তিনি 
ফরাসী সাম্রাজা স্থাপন করবেন । তার বিরাট দেশী সৈন্য তৈরী হয়ে গেছে । তাদের 
তিনি ভাড়া খাটাবেন । মাদ্রাজে দিয়ে এই পরিকল্পনার সুত্রপাত হ'ল । এযাডমিরাল 
লা বৃর্দেনিস ওসব বুঝতে চাইলেন না। তিনি সেন্ট জর্জ দুর্গ ইংরেজদের ফিরিয়ে 
দিতে চাইলেন কিছু টাকার ধিনিময়ে। কথাবার্তা কয়েও ফেললেন ইংরেজদের সঙ্গে । 
ডুগ্রে শুনে তো খাগ্সা। দাকণ ঝগড়া ছুজনে । কি যে হ*ত বলা যায় না এই কলহের, 


শ্রীরকপতনের রঙ্গ ৮১ 
ফলে, কিন্ত করোমগ্ুল উপকূলে তখন শীতের শীর্ণতা পেরিয়ে, বসস্তের দক্ষিণ 
বাতাসের কৃজন-গুঞ্তনের পর্ব শেষ হয়ে এসেছে সেই বৈশাধী ঝড়ের দিন! আকাশ 
কালো করে অকালে তখন দিন ফুরিয়ে যায়। তাওবনৃত্য করে সমুদ্র তরঙ্গের ডশ্বক 
বাজাতে থাকে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায় । বুর্দেনিস তার নৌবহর সরিয়ে নিয়ে গেলেন তার 
আত্তানা মরিশাসে ৷ 

মাদ্রাজের এই ইংরেজ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সেকালের এক অখ্যাত রাইটার 
সুরোপে এক্সলাচাপেলের সন্ধির কল্যাণে ইংরেজ আবার মাদ্রাজ ফিরে পেল। 
তারপর আবার সেখানে মন্দাক্রযান্তা তালে জীবন বইতে লাগল । অবশ্ত ফোলশ 
সেখান একট সালে যে ভারতে ইংরেজ কুঠি শাপন ব্যবস্থা ঢেলে সাজান হ'ল তাতে 
দুটো কুঠি স্বাধীন কাজ করবার অধিকার পেল নিজ নিজ প্রেসিডেন্ট ও কাউশ্সিলের 
অধীনে--একট] স্থরাট অপরট! মাপ্রাজ | মাদ্রাজের অধীনে বাঙলাদেশের সব কুঠি। 
সেখান থেকেই হুগলী, পাটনা,কাসিমবাজার কুঠির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ কর] হত । মাঝে 
অবশ্ট বছর দুই_-হেজেস ও গিফোর্ডের আমলে এবং পরে জব চার্নকের আমলে বছর 
আইউ-_ হুগলী, স্ুতাহুটি স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়েছিল । এবং এটা তো! ইতিহাস যে 
কলকাতা৷ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকেই রবার্ট ক্লাইভ আবার কৃটের সঙ্গে 
গিয়েছিলেন হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে । সে অবশ্থ বেশী বছরের কথা নয়। 

কিন্তু মাদ্রাজের গল্প বলতে গিয়ে একবার সেই বিচিত্র বইটার টমাস ক্ষাডগ্রাসের 
কাহিনীট] বলে নেওয়া যাক। সতেরশ” সাতাত্তর ৷ মান্্রাজের সমুন্রতীরে সেদিন 
বেনী ভীড । নতুন জাহাজ এসেছে “হোম” জেকে। এবং সেই জাহাজে আগন্তক 
রাইটারের মধ্যে আঠার উনিশ বছরের একটা ছেলে নামল । নাম টমাস জাডগ্রাস। 
বাড়ী চারলটনে । নেহাতই বাচ্ছা । পলাশীর যুদ্ধের সময়েও তার জন্ম হয়নি । 
মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তারা তখন নীল, তিনি আর লবণের ব্যবসা করত। ত্রিশট। 
জেলার ওপর ফোর্ট সেন্ট জর্জের কর্তৃত্ব । বালেশ্বর-গঞ্জামে তখন লবণ আর নীলের 
বেশ বড় কারবার কোম্পানীর । গঞ্জামের “নিমক মহল” তো! গুগ্ধধনের মত। 
সেখানে যেন আকাশে সোনা, বাতাসে সোনা, মাটিতে সোনা! । কত লোকের যে 
কপাল ফিরে গেল তার লেখাজোখা নেই । কাঞ্জেই সবাই যে গঞ্জামে বদলি হতে 
চাইবে--এ আর নতুন কথা কি? “হাল কি গ্রেটফুল ইফ মাই সারভিসেস ভার ট্রান্স- 
ফারড, টু রি ফ্যাক্টরি অফ বালাসোর অর গঞ্জাম” এই বয়ানের আঁবেদনপত্ত 'আকৃছার 
পাওযা যেত'ট্রভর্নরের টেবিলে। এদিকে গভর্ণরের নিজেরই কারবার রয়েছে 
সেখানে । ফাজেই নতুন করে প্রতিযোগী ছুটিয়ে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে 
খানচ্চে দায়? 


] স্থরাট থেকে স্থতান্থুটি 


রবার্ট ক্লাইভ । আগামী দিনে ডুপ্লের আগল প্রতিহন্বী। ডুপ্লে তাদের ঠিক বন্দী 
করে রাখেননি ৷ তীরা পালাবেন না এই প্রতিশ্রাতির বদলে তাদের শ্বাধীনভাবে 
ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া হয়েছিল । ডূপ্পে যখন বৃর্দেনিসের দেওযা চুক্তি মানতে 
চাইলেন না, ইংরেজরাও ফিকির পেষে গেল । তারাই বা মানবেন কেন তাদের দেওয়। 
ভদ্রলোকের শর্ত”। এক্দ্দিন গভীর নিশীথে রবার্ট ক্লাইভ পশ্ডিচেরী থেকে আঠার মাইল 
দক্ষিণে সেন্ট ডেভিড দুর্গে পালিপ্য গেলেন । নেণ্ট ডেভিড করোমগ্ুল উপকূলে 
তখনও ইংরেজদের একমান্র নিজন্ব ঘাট । ছোট ঘাটি । তবু তখনও স্বাধীন । 

ডুপ্লের কিছুই নজর এডাল না । তৎক্ষণাৎ তিনি লেণ্ট ডেন্উড আব্ুমণ করলেন । 
অবরোধ করলেন । আর্কটের নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের তখন বেশ দোস্তি। তিনি 
বেশ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন । লডাই চলতে লাগল টিমেতালে । রবার্ট র্লাইভের 
ভূমিকার পরিবর্তন ছ'ল। মসি ছেডে তিনি অপি ধবলেন। এবং নানা ঘটনার 
সমারোহে দেখা গেল একদিন ইংরেজরা জিতে গেছে । অবশ্ঠ তত দিনে আডমিরাল 
ধসকোধেল তার নৌবহর নিষে এপে গেছেন বন্ষে থেকে । সতেরশ” সাতচল্লিশ । 
বসস্তকাল। ক্লাইভ তখন স্য সাবালক । নলযস একুশ । 

এবং এই একুশ বছরেই এই সেণ্ট ডেভিডেই একটা নাটক হয়ে গেল যাতে বোধ 
করি বোঝা গেল বিধাতার কোন অবৃপ্ত ইঙ্গিতে ক্লাইভের জন্তে অনেক বড কাজ 
অপেক্ষ। কবছে। নেদিন তাঁপ খেলতে খেলতে ক্লাইভ আর এক অফিপারের কাছে 
কিছু টাক! হেরে যান। কিন্তু ক্লাইভ সবিম্ময়ে উপলব্ধি করলেন তার 
পার্টনার তাকে ঠকিষেছে। ক্লাইভ বললেন, এ-টাকা তিনি দেবেন না। তাকে 
ঠকান হযেছে । পেকালে এর একমাত্র মীমাংসা ছিল "ডুয়েল লড়াই” । দু'জনেই 
ডুয়েলের জন্তে তৈরী । ক্লাইভই প্রথমে পিস্তল ছু'ড়লেন। কিন্তু না। ত্বার লক্ষ্য 
ঠিক হ'ল না। প্রতিপক্ষ তার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে বললে, 'জীবনভিক্ষা! চাও, 
ঠকানর অভিযোগ ফিরিয়ে নাও।” নিধিকার চিত্তে ক্লাইভ বললেন, 'জীবনভিক্ষা 
চাইতে পারি। কিন্তু তুমি যে আমায় ঠকিয়েছ এই অভিযোগ আমি কক্ষনো। ফিরিয়ে 
নেব না। আমায় গুলি করে মার। তবুনা। তুমিঠকৃ। প্রতারক। তোমার 
ঠকামির টাকা মামি কক্ষনো! দোব না।” বিশ্মিত প্রতিপক্ষ তার পিস্তল ছু'্ডে ফেলে 
দিষে চলে গেল। 

মুরোপে একসলাচাপোলে সন্ধির কল্যাণে ইংরেজর1 আবার মাদ্রাজ ফিরে পায়। 
এবং তারপর আবার সেখানে মন্দাক্রান্তা তাতে জীবস বইতে লাগল । গভর্নর এল 
অবস্ত ষোলশ বাটি থেকেই মাজ্জাজ বাংলাদেশের সফল কুঠির শীষে । সেখান' থেকেই 
ছগলী, পাটনা, ফাশিয্বাআার কু্তির কাজকর্ম নিয়স্রণ করা হত। মাঝে অবনত বই 
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ছুই-হেজেস ও গিফোর্ডের আমলে এবং পরে জব চার্নকের আমলে বছর আট হুগলী 
স্থতান্ুট ম্বাধীনভাবে কাজ চালয়েছল। এবং এটাও ইতিহাস যে কলকাতা 
আক্রমণের পরিপেক্ষিতে এখান থেকেই রবার্ট ক্লাইভ আবার কৃটের সঙ্গে গিয়েছিলেন 
হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে । সে অবশ্ঠ বেশী পরের কথা নয়! 

কিন্ত মাদ্রাজের গপ্প রাখতে গিয়ে একবার তেই বিচিত্র রাইটার টমাস 
নড গ্রাসের কাহিনীট] বলে নেওযা যাক! সতেশ' সাতাত্তর | মান্্রা্তে সমুদ্রতীরে 
সেদিন বেশ ভীড় নতুন জাহাজ এসেছে 'হোথ” থেকে । এবং সেই জাহাজে 
আগন্তক রাইটারের মধো আঠ'র উনিশ বছরের একট ছেলে নামল । নাম টমান 
ডগ্রাস। বাডী চারলঈনে | নেহাতই বাচ্চা! । পলাশীর যুদ্ধের সময়েও তার জন্ম 
হয়নি । মাদ্র'জে কেম্পানীর কর্তারা তখন নীল তিপি আর লবণের ব্যবসা করত। 
ত্রিশট| জেলার ওপর কোট সেণ্ট জর্জের ক্ত্ব। বালেশ্বর গঞ্জামে তখন লবণ আর 
নাঁলের বেশ বড় কারবার কোম্পানীর | গঞ্জামের 'নিমকি মহল তো! গুপ্তধনের মত । 
সেখানে যেন আকাশে লোন], নাঁতাসে সোনা, যাটিতে সোনা । কত লোকের কপাল 
ফিরে গেল তার লেখাজোবা নেই । কাজেই দলাই যে গঞ্জামে বদলি হতে চাইবে-- 
এ আর নতুন কথা কি? শ্যাল বি গ্রেটফুল ইফ যাই সারভিসেস আর ট্রান্সফারড, 
ট্রি ফ্যাক্টরি অফ বালাসো অব গঞ্জাম” একট ব্যসের আবেদন পত্র আকৃছার ভিড় 
করত গভর্নরের টেবিলে । একে গভনরের নিজেরই কারবার রয়েছে সেখানে । 
কাজেই নতুন করে প্রতিধোগী জুটিষে কে আর নিজের সর্বনাশ টেনে আনতে চায় ? 

এদিকে শোষণে অতিষ্ঠ গঞ্জামের বুকে নেমে এল মন্বন্তরের হাহাকার । বঙ্কালপ্রায় 
মানুষের দল এ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রাম, সে গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রাম ঘুরে বেড়াতে 
লাগল ভাতের জন্তে। শাকপাতারি চিবোতে লাগল অনন্ভোপায় হয়ে। কিন্ত ক্ষুপ্নি- 
বৃত্তি হবার আগেই সকল ক্ষুধাতৃষ্তার নিবুত্তি ঘটে যেতে লাগল চিরকালের জন্টে । 
মানুষ স্ত্রী পুত্রকন্তা বিক্রি করতে লাগল । হেলেবলদ লাঙ্গলজোত তো আগেই 
গেছে । শেষ বেল! নিজেকে বিক্রি করে শশ্মানে এসে হাজির হতে লাগল মহারাজ 
হরিশ্চজ্রের মত। কেবল তফাৎ এই---তাকে আর চগ্ডালের কাজ করতে হ'ল ন! 
তাকেই কে পোড়ায় তার ঠিক নেই । হুড় হুড করে লোক পালাতে লাগল । পালাতে 
পালাতে মরতে লাগল | ইট ইঙিয়। হাউসে তার খবর গেল । ছু'দিন আগে বাঙলায় 
এমনি মন্বন্তর হয়ে গেছে । কোম্পানী কম্পিতকগে বললে, রিলিফ পাঠাও, রিলিফ 
পাঠাও ।, 

মাদ্রাজের গন্্নর বাহাছ্রের কপ্পল চোখের তারাষ মার এক লাভের হিসেব 
'বিছ্যুতের মুত ঝিলিক দিয়ে গেল।. কোম্পানীর ক্ষাছারিতে চারলটনের সেই প্া্কী- 
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পোক্ত ছেলেটা টমাস নডগ্রাসের কাছে বড় সাহেবের এত্তেলা গেল। সাহেক 
ডাকছেন? রাধানগরেব রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ঘডগ্রাস গভর্নরের সামনে গিফে 
“বাউ' করে হাজির হ'ল আমাকে ডেকেছিলেন, ইয়োর হাইনেস ? 
_ইয়েস। তুমি গঞ্জামে যেতে চাও? 
কি বলবে ভেবে পেলে না শ্রডগ্রাস । কি বলতে চান গভর্নর ? এর জন্য তদ্দির 
তদারক কম করেনি সে। বারবার এক কঠিন পাথরে ব্যর্থ আঘাত করে তার: 
শপ্রচেষ্টা নিষ্লে ফেরৎ এসেছে । আর আজকে ম্বযং গভর্নর তাকে ডেকে এই কথা 
বলেছেন । নিজেকে অনেক সংযত করে, তার মনের উচ্ছাস মনে রেখে বিনীত 
বাধ্য ভৃত্যের মত ন্ডগ্রাস বলে থাববে ইফ ফু গ্রিজ। গভর্নর "গ্রিজড., হয়েই 
ছডগ্রামকে রেসিডেন্ট করে দিলেন গঞ্তামের । কালেক্টরেরও ওপরে তার স্থান ! 
গুজামের “রিলিফ ওষার্ক' তাকেই করতে হবে । গভর্নর হ্যাজ বিন প্রিজড, টু 
গ্যাপয়েণ্ট হিম এযাজ দি রেসিডেণ্ট অফ গঞ্জাম ইত্যাদি, ইত্যাদি । এতবড কাজ 
কি আর যে সে লোককে দিযে হয? 
সতেরশ” একানববই । ন্পডগ্রাস গিষে পৌছালেন উডিস্তাষ। কোম্পানীর কর্ম- 
চার'র। সাদর অব্যর্থনা জানাল তকুণরেসিডেণীকে । নেমেই সোজা চলে গেলেন তিনি 
কালেক্টরের কাছে। দুর্ভীক্ষ ব্রাণের বিপুল আযোজন করার হুকুম আছে লীডেন- 
হল গ্রটের। কালেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন নতুন রেসিডেণ্ট, “কাজের কথাষ আসা 
যাক। রিলিফের চাল কোন গুদামে কত আছে বলুন 1, 
“_ চাল? কালেক্টারের তে! আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা ৷ চাল কোখা ?' 
মানে? বছর চোদ্দ কোম্পানীর কাজ করা ঝাচ্চ রাইটার ন্ড গ্রাসেরও, 
ব্যাপারটা বুঝতে বেশ সয় লেগে থাকবে । কালেক্টর সোজা বললেন, “হিসেবের 
খাতাপত্র দেখতে চান, পাবেন । সব ঠিক আছে বুক অফ এযাকাউণ্টস্‌। কিন্তু যদি 
চালের খোজ করেন তে। নাচাব।* অডগ্রাস সব বুঝলেন । এবং এ-সব নিষে আর 
উচ্চবাচ্য না করে নিজের আখির গোছাতে লাগলেন । রাস্তায় চিক্কার ধারে তার 
জন্যে একট! বিরাট প্রাসাদ বানিযে নিলেন । রেসিডেণ্ট তো৷ আর যে সে বাড়ীতে 
থাকতে পারে না। তার ইজ্জত আর কোম্পানীর সম্মান তো আর আলাদা নয় । 
এবং বলে না, যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামনি । সেই চিস্তামনি তাকে এক 
তুখড় যুজী জুটিয়ে দিলেন-নাম গোপালরুষ্কান্মা। একেবারে মণিকাঞ্চম যোগ! 
হাতে টাক! লুঠতে লাগল এই জোড় মাণিক। টাকার আঙ্ল বাধতে লাগল 


অভগ্রাস। 
সি কথায় বৃ ধর্ষের কল বাতাসে মঙ্জেক এফদিন পাশর ভিডি তরাজিন্ি 
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হয়ে গেল। তার জোর জবরদঘ্তির জালায় সারা দেশ উত্যক্ত । ছোটখাট থেকে 
বড়সড় ব্যবসাদার, তালুকদার সবাই অতিষ্ঠ। রেনিডেন্ট সাহেবের জালায় কারও 
নিস্তার নেই। কালেক্টর সাহেবেরও বোধকরি নীরব সম্মতি থেকে থাকবে । 
নুবিস্তৃত গঞ্জাম বালাসোরের তালুকদারের সবাই মিলে আবেদন পাঠালে দোজা 
গভনরের কাছে। মাদ্রাজের সেপ্ট জর্জে । 

এই “মান পিটিসন” গণ দরখাস্তকে জন কোম্পানীর কর্তার ভারী ভয় খেতেন। 
সতান্থটি সমাচারে আমরা দেখব--ফাপির হুকুম মকুব করে দিয়েছিল কোম্পানী এই 
গণ দরখাস্তের প্রতাপে। কাজেই মাদ্রাজ গভনর বরথাস্ত করে দিলেন ন্বডগ্রাসকে। 
নতুন কালেক্টর হলেন ওয়াপ্টার ব্যালফুর । ন্নডগ্রাস তো তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতেই 
চাইলেন না। তার লোকজনকে লাঠিয়াল দিষে ঠাাবার ভধ দেখালেন। শেষকালে 
কাজিয়! হবে না।কছু'জনে। মাত্রাজে খবর গেল। দেখান থেকে কড়া ভাষায় 
নির্দেশ এল । গোপালকঙ্চাম্মকে কয়েদ করা হ'ল। গ'তক স্থবিধের নয় দেখে 
ন্ডগ্রাপ কর্মভার ত্যাগ করলেন । সতেরশ' চুরানব্ধই । 

কিন্ত হাল ছাড়লেন না । বললেন, “হুজুর আমি নির্দোষ । এলব অভিযোগ--- 
বিদ্বেষ, অস্থয়াপ্রণোর্দিত । এসবের বিন্দুবিপর্গ আমি জানি না? এবং খোদ মান্রাজের 
গভনরকে জপাতে লাগলেন । এক সময় শিবের মাথায় ফুল পড়ল। তবে তথন 
বছর চারেক কেটে গেছে। নতুন মুহ্দী জগন্নাথ রাওকে নিয়ে ত্বডগ্রাস আবার 
হারানো গদীতে অধিষ্ঠিত হলেন । তবে একবার যে বাঘ রজের স্বাদ পেয়েছে, সে 
কি তা ভুলতে পারে? আবার অত্যাচার । আবার জবরদস্তি। আর অভিযোগ । 
গগডগোল। কালেক্টর ব্রাউনকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে বলা হু'ল এবার । এবারও সেই 
কাহিনীর পুনরাবৃত্তি । - 

মাদ্রাজ কাউন্সিল এবার কিন্ত সড়গ্রাদের আর কোন কথ। শুনলে না। যদিও 
প্রায় বছর চারেক ধরে এর জন্য অনেক তদ্বির তদারক করলে সড়গ্রাস । কি্তু এবার 
'আর ভবী ভুলল না। সাতাশ বছরের বাল উঠিয়ে এবার ক্তডগ্রাসকে দেশে ফিরতে 
হু'ল। তবে মজার কথ! এই, লণ্ডনে ফিরে সে লীভেনহল স্রাটের জন কোম্পানীর 
সদর দপ্তরে তার আবেদনপত্র পেশ করলে । সে বাড়ীর করিডরে বেশ কয়েকদিন 
ঘোরাফের। করতে লাগল। কিন্তু কোম্পানী সেসব মানলে না। সোজা নাকচ 
কুরে দিলে তার আবেদন । এর পয়ই নাটক। 

লীডেন হুল স্ীটের বাড়িটার সামনে একটা ছোট টুলেদদীড়িয়ে ভাড়াকর! শতছিন্ন 
বজামাকাপড় পরে সে জমগণের উদ্দেশ্যে তার করুণ কাহিনী বিবৃত করতে লাগল £ 
দে প্রামাদে ইশ্বর বিপুল নমারোহ রেখছেন, লে এই আমার যত হতভায 


৮৩ স্বরাট থেকে স্থৃতাহুটি 


এক রাইটারের বিন্দু বিন্দু স্বেদে শোণিতে তৈরী । উনত্রিশ বছর সেই বনজঙ্গল ফকির 
আর সাপের দেশে গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে আজ আমি রিক্ত । সর্বস্বান্ত । 
আজ আমার খাবার সংস্থান নেই। আজ আমার শীত্বের বসন নেই। আজ আমি 
ব্রিটিশ জনগণের দরবারে আমার আঞ্জি পেশ করছি । এটা কিঠিক? এটাকি 
স্ায় বিচার? আপনার] রায় দিন ॥, 

দিন যায। দিন ঘুরে ঘুরে সপ্তাহ । অফিসপাডার লোকজন শোনে । মুখে 
মুখে কথায কথায ব্যাপারট1 ছড়িযে পডে। একদিন “টাইমসের এক করেসপণ্্টে 
সব ব্যাপারটার একট] রিপোর্ট ছাপিযে দিলে । জন কোম্পানী আর স্থির থাকতে 
পারলে না। একদিন ন্বডগ্রাসকে ডেকে পাঠালে । এবং এইসব কেচ্ছা আব ছভাবার 
আগেই তার দাবী সব মিটিযে দিলে । বছরে পাঁচ হাজার পাউওড পেন্সন ব্যবস্থা 
করে দিলে। কেস জিতে সড়গ্রাস একট] বিষে কবে ফেললে । মরবার সময রেখে 
গেল ছৃ'লক্ষ পাউগ্ডের সম্পত্তি । ভারতবর্ষে দে যা হারিযেছিল, বিজ্তে তা? 
হদসমেত উন্নল করে নিলে। যাদ্রাজের এই অখ্যাত রাইটার দেখিষে দিলে 
কোম্পানীকে ধান্দাবাজি করে কতদূর কি করা যাষ। 


মাদ্রাজের কাহিনীতে এই খানে ডোর। বেধে চলুন আমর] একটু শহর বোম্বাই 
ঘুরে আসি। জি্রান্টরের অপর দিকে টাঞ্জিবার আর এই বোশ্বাই যৌতুক পেষে- 
ছিলেন ইংলগ্ের রাজ] দ্বিতীষ চার্লস পতৃগাল রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিষের 
যৌতুক হিসেবে । 


যৌতুকের জমি বোগবাই 


চারিদিকে শুধু অশাস্ত আবব সাগরের লোনা জল। দ্বীপবিশেষ এই ভৃখণ্ডে কি 
আশ্রয নিযেছিলেন রাজ ভীম-দেওগিরির যাদব নরপতি--আলাউদিন খিলজির 
দাক্ষিণাত্য অভিধানে পর্যু'দস্ত হযে-_পালিষে এসে? এ সম্বন্ধে খুব একটা জোর 
দিষে কিছু ন্ল। না গেলেও এটা হত ঠিক এই ভ্রযোদশ শতকের অস্তিমকালেই 
এই দ্বীপে প্রথম তৈরী হয মহিকাবতী মহিম নগরী বোম্বাই। এবং এই হিন্দু নগরীর 
জীবনচর্যা প্রায় দেডশ+ বছর ধরে চলেছিল এমনি মন্দাক্রাস্তা তালে-_সাগরের উন্নত 
তরঙ্গের কোন অব্যক্ত আকুল বাসনা আছাড়ি বিছাড়ি করে মরেছিল কখনও ধা এরই 
বহুদূর-_-প্রসাবিত বেলাভৃমিতে । কখনও বা শাস্তসমুত্রের গান শুনতে শুনতে এর 
অকুণীন মাল্প।-মাবির দল তাদের ডিঙি ভাগাত। মমুদ্রের অক্ক্পণ ভাঙার থেকে মাছ 
কখনও বা শশাথ, ঝিনুক সংগ্রহ করতে। প্রসন্ন স্র্ধ তাদের আশীর্বাদ করত। 
আর এই ইতর জনের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ট অবহেলা করে কোনরকম ভ্ক্ষেপ না 
করে চলত নগবীর বিলাস জীবন তার আশন্দ উল্নাদের ফেনিল সমারোহ । 

কিন্তু এই দ্বৈপাষন জীবনের শ্রোতধারা হঠাৎ একদিন নির্ধারিত হয়ে গেল 
অন্ত্রের ঝনঝনায। চতুর্শি শতকে মধ্যপাদ হিন্দু রাজাদের হাত থেকে এল 
মূললিম নুরতানদের দখলে। স্থবা গুজরাটের হাতে পড়ল বোদ্বাই। তাদের হাত 
থেকে পতৃগীঞদের হাতে । পনেরশ" চৌত্রিশ। অর্থাৎ ভান্কো-ডা-গামা কোচিনে 
দেহরক্ষা করার বছর দশেক পরে। বাঞলায চট্টগ্রামে তাদের ঘটি স্থাপনের বছর 
চারেক আগে--প্তৃ গীজদের হাতে এই রাজ্াটা! চলে এল। পর্তৃগীজদেয় তখন খুব 
বোলবোলা। বীঞ্জাপুরের কাছ থেকে গোয়া লড়াই করে অধিকার করে নেয় 
আলকনমে। ঘ আলবুকার্ক পনেরশ' দশের নভেম্বরে | তার মুমলমান নবাবের ধিকুদ্ধে 
দাড়ান বিজষনগরের হিনু রাজা আলবৃকার্কের দিকে । এই গোয়াকেই কেন্দ্র করে 
আলবৃকার্ক আফ্রিকা, মধ্যগ্রাচা, লঙ্ক। ইন্দোনেশিষায় চারিধারে তার বািজ্ঞয বিস্তার 
করে ফেললেন । লিসবনে রাঙা! মানুএল গ্রাণধুলে মদত দিতে লাগলেন । জার 
গোয়ায় গভর্নয় আলবৃকার্ফ যেন দার! গৃথিবীটাকে নিছ্ছের পায়ের তলায় পেষে 
গেলেন। পেয়ে গেলেন হুতিভৃত এক মশল। সাজাজা। মহাপগ্রতাপা্িত খাস 
পতুগাল সয়া যায়এজের গ্ত্াক্ষ সাহাধা পেয়ে আবৃকার্ক তোয়াকা কবে ফার এই 
ধর়াযাদে ? ধরাখান] 5৩1 ভার সন্ধাখাসা ।. 


৮৮ স্থরাট থেকে স্ৃতান্চুচি 


ইংরেজর! এই বন্দরভূমির দিকে লুন্বদৃষ্টি দিয়েছিল সেই নুরু থেকেই । এখ'নে 
এসৈই। স্থরাটে তাদের কুঠি বসাবার সময় থেকেই । যোলশ” চোদ্দ-পনের থেকেই । 
যোলণ' ছাব্বশে একবারচতো৷ লড়েই গিষেছিল'এটা পাবার জন্কে। কিন্তু পাষনি। 
ইংলগ্ডে দেখতে দেখুতে রাজবংশ গেল । কুঠারাঘাতে ছিটকে পড়ল প্রথম চার্লসের 
মুণ্ড। রাজরক্তে ভেসে গেল লগনের মৃত্তিকা । ক্রমওযেল এলেন | ইংলগের ইষ্ট ইপ্ডিবা 
কোম্পানী--যাকে জন কোম্পানী বলে সনাক্ত করাই ভাল--কেনন] ভারত বা আরব 
বা লোহিত সাগরে তখন যুরোপের নানাজাতের ইঞ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীব ভিড- ডাচ- 
ফরাঁপী-ওলন্দাজ স্প্যানীশ--আসলে রাজার দলে হলেও কব্রমণ্যেলের সঙ্গে তো! 
ঝগড়। করতে পারে না, ব্যবসা করে খায-ধরলে ক্রমওযেলকে-_বোস্বা&টা কিনে 
নিন আমাদের ব্যবসার সুবিধা হবে । ব্যবসা! ক্রমওযেলেরও চাই -কেননা তন্দিনে 
সারা ইংলগড বুঝে গিষেছিল-_তার বাচার জন্য, তার সম্দ্ধির, ঈশবর্ষের জন্য চাই 
প্রাচ্যে বাবসা । কেনন। তার প্রাচীন ব্যবসাতো! পশমের | সে ব্যবসায় দিনগুজরান 
হযত নয। কিন্তু রাজ! উজির হওয়া যায না । তাছাভ] সে ব্যবসাও তার্দের তবন 
পডস্ত। লোকে কাচা পশম বা ভেড়ার লোম কিনতে চাষ ইংলগ্ডের | কিন্তু তাত 
বোনা পশমের কাপড--নৈব, নৈবচ। 

এবং ইংরেজের অত কামনার ধন এই বোশ্বাই একদিন একেবারে বিনা কসরতে 
পেষে গেল কোম্পানী । পেষেছিলেন রাজ! দ্বিতীয চার্লস পতুগাল রাজকন্তা-_ 
ক্যাথারিন অফ ব্রাগাঞপ্জাকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে । রাজ সেটা হজে দেননি 
কোম্পানীকে । বেশ কযেক বছর পরে বাৎসরিক নামেমান্্র দশ পাউণ্ড খাজনাষ 
দ্বীপটি কোম্পানীকে দিযে দেওযা হ'ল । এট1 যোলশ+ বাষট্র সালের বথা। এই 
সময এই কুঠি হল স্থ্রাটের অধীনে ৷ তার প্রধান তখন সার পর্জ অকসেনডেন। 
এর পরই এই আনে বসলেন জেরান্ড আঙ্গিয়ার । যোলশ' উনসত্তর সালে ইনিই 
হযে এলেন খাস ব্থের গভর্নর । বোম্থাই-এর যত বোলাবোলা মুখ্যতঃ সবই এ'র 
আমলে । তিনিই এই শহরকে সুরক্ষিত করার এবং নবসাজে সজ্জিত করার 
পরিকল্পন। নেন । 

সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাই আগে করতে হল আ্ঘঙ্ষিয়ারকে। পতুগিজরা তখন 
সালসেটিতে । রাজার রাজায় চুক্তি হ'ল ফুরোপে--সার সাতসমৃঙ্গ,র তের নদী 
পেরিয়ে এলে যারা এখানে আস্তান] বেধেছিল তার। এই চুক্তির সর্ত কি সহজে মেনে 
নেয়? বোঙাই এতকাল ছিল পতুরগীজদের । তায়া রোমান ক্যাথলিক । আর 
ইংয়েজরা প্রোটেস্ট্যান্ট । কাজেই ধর্মধিষ্বাসের একটা প্রচ সংঘাত লাগল। সেটাই 
খাদিকটা বিক্ষোভের ভ্বাকাযে দেখা দিল খাপ বোঁকাই.এ। বালিকার বেশ বাধা 


'ঘৌতুকের জমি বোম্বাই ৮৯ 


দিল। রাজ! দ্বিতীয় চার্পসের যৌতুকের জমির দখল পাওয়া গেল যোলশ' 
সগঁয়ষটিতে | 

কোম্পানী হাতে পেয়ে এট! সথরক্ষিত করতে লেগে পড়লেন । বোশ্বাইয়ের তখন 
জলে কুমীর, ভাঙ্গায় বাঘ। স্থলপথে মারাঠারা। মুঘলরা। আর জলপথে 
পৃডুগীজরা, ডাচেরা। সালসেটি তখনও পতুগীজদের । তারা সেখানে একটা শ্তন্ক 
থানা বসিয়ে দিলে । আঙ্গিয়ার বেশ চালু লোক । কর্মকুশল। রাজ্যচালনায় বেশ 
দক্ষ । পব দিক ভেবে চিন্তে তিনি একট! উদার নীতি গ্রহণ করলেন। তোমার 
ধর্মকর্ম তোমার থাক । তোমার ধর্মীয় উত্সবে কোন বাধাবন্ধ নেই | নেই জীবনযাত্রার 
উন্মুক্ত রাজ পথে বাধানিষেধের খানাখন্দ । সকল ধর্ম, সকল জাত-বেজাত দিব্য স্থথে 
শাখ্তে থাক । কোম্পানী তা" নিষে মাথ! ঘামাবে না। তা' ছাড় সেকালে-_মর্থাৎ 
পতুগীজ আমলে একটা বিশ্রী ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় লোকেদের ধবে ধরে তার] বেগার 
দেওয়াত। মগের মুবুক আর কাকে বলে? জোর যার মুনুক তো! তারই । আঙ্গি- 
য়ার কিন্ত এইসব প্রথা রদ করে ছিলে । দেশী লোকেরা ছৃ'হাত তুলে আশীর্বাদ 
করতে লাগল। 

এবং দেখতে দেখতে তার বামিন্দা বাড়তে লাগল । আমরা পরে দেখব, 
ইংরেজর] কলকাতা পত্তন করার পরও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। 
পতুর্গীজ আমলে লে।কসংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজারের মত। দেশী বেনেরা একটা 
মহএ| করে ফেললে তাদের । পারশী, আরমানীরা-যার] ম্থখে শাস্তিতে বসবাস 
করতে চায়-_কেইবা না চায় এই ছুনিয়ায়-_-সব দলে দলে এইখানে এসে বাস করতে 
লাগল । বোম্বাই বাডতে লাগল দ্রুত। মাত্র আট বছরের মধ্যে তার জনসংখ্যা 
হয়ে গেল ছয় গুণ ষাট হাজারের মত। 

তবে বন্বের রোগ তো বড় কম নয়। অনেক্কটা দেই কলকাতারই মত--তার 
জলাতুঁমি, তার ফ্্যাতর্মেতে আবহাওয়া আর তার রোগডেরী ৷ আক্গিয়ার তার 
জলনিকাশের জন্তে পাক! পয়ঃ প্রণালী তৈরীর পরিকল্পনা আটলেন। কিন্তু এসব 
কাজে তে টাক! লাগে। লঙনে যথাসময়ে বার্ত। গেল। কোম্পানী তে। স্বভাব কপণ। 
তাছাড়া, সেত আর তখনও এখানে সাশ্রাঙ্জ্য স্থাপনের খোয়াব দেখেনি । এসেছে 
বাবসা করতে । কাজেই শ্বভাবতঃই এইসব বাজে খরচে রাজী হবে কেন? আক্গিয়ার 
ক্ষুদ্ধ হয়ে সেখানের আদালত কাছারীকে দুঃস্থ দিবাপে পরিণত করে ফেললে । 

আঙ্গিয়ার তার আমলে নোদ্বাই-এর সব উপ্নয়নে হাত দিলেও, একথ! বলা ঠিক 
হুবে ন/, ডিনি কিছু শান্তিতে কাটিয়েছিলেন । মুঘল নৌবাহিনীর সেনাপতি সিদ্দিরা 
তো, বে ধার তাদের পৌবহরা দীতঝালীর স্থান! হিলেবে দাবী করত এবং 


৯০ হাট থেকে সুতাহুটি 


ব্যবহারও করত । অনেক আবেদন নিবেদনও হয়েছে । তবে তার কোন ফল হয়নি । 
অবশ্থ মারাঠাদের কাছ থেকে এই হ্ববিধা কখনও ভোগ করেনি সিদ্দিরা। সিদ্দিদের 
ঝামেলার সঙ্গে আর এক অশান্তি নিজেদের মধ্যে । বোম্বাই-এ একটা বিদ্রোহ হয়ে 
গেল । হবে নাই বা কেন ? কোম্পানীর কপণতায় তার লোকজন তো বেশ চটিতং | 
তাদের দিষে লড়াই করান হবে--অথচ তাদের কোন €রেস্ত'র ব্যবস্থা! কর] হবে না, 
এ কেমন কথা? তারা ক্ষেপবে না? অবশ্য ক্ষেপে সুবিধে হ'ল না, কেননা, তাদের 
পরাজিত নায়ককে অচিরে ফাসি কাঠে সুলতে হ'ল । তখনও এই জেরান্ড আঙ্ষি- 
য়ারেরই রাজত্ব । অবশ্য এর তিন বছর পরেই আঙ্গিয়ারের এগ্কেকাল হযে গেল এবং 
তার জায়গায় এলেন রোণ্ট। গেলেন । তনে সেই যে বিদ্রোহ সেট। গেল না। 
ধৃূমায়িত থেকে সেটা এবার বিপুল বহৃ,ৎ্সব্ে ফেটে পড়ল । এবারে আর সহজে 
রেহাই পেস না কোম্পানী । এবারের নায়ক রিচার্ড কেগউইন। ইনি একজন 
জাদধ্লে লোক। ডাচেদের হারিয়ে সেপ্ট হেলেনা এনে দিযেছেন ইংলএর 
রাজার চরণতলে! ইনিই এবার বেঁকে বসলেন । বললেন, কোম্পানীর এই মুনাফা- 
বাজী চলবে ন1।, বোগ্াই উপনিবেশটা হঠাৎ দখল করে নিলেন । বললেন, 'তাজ্জন 
কথা |, বললেন, “ভোট হোক” । আর ভোটে তিহি ই নিবাচিত হপে গেলেন গভন৭ | 
তবে ইংলগ্েশ্বরের নামেই তিনি উচ্চারণ করলেন এক ঘোমণাপত্র__'এই অত্যাচার, 
অবিচার আর চলবে না। কোম্পানীর এই শোষণ আজ থেকে বদ্ধ হযে গেল ।' 
তিনি অত্যন্ত উদারভাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন । কর সব কমিযষে দিলেন 
আর দেই যে একদল বণিক ছিল যার! বিনা ছাডপত্রেই ব্যবসা করত, তাদের তিনি 
একট] কার্ধকর স্বীকৃতি দিলেন । মারাঠাদের সঙ্গে একট! সমঝোতা করে ফেললেন । 
দেশে বাণিজ্য বাড়তে লাগল । আমানত হতে লাগল হুহুকরে। ভাল কাজ 
কারবারে দেশের লোক খুশী । 

কিন্ত এই বিপ্রোহ যেমন হাউই-এর মত জলে উঠে বন্ধের সারা আকাশ উজ্জল 
করে তুলেছিল, তেমনি নাটকীয়ভাবেই একদিন হঠাৎ তার সথাপ্থি ঘটল। ইংরেজ 
পতাক উড়িয়ে একদিন এক জাহাজ এসে ভিড়ল বন্ধের বন্দরে । এবং ভা' থেকে 
নামল, মহামান্য রাজা দ্বিতীয় চার্ললের এক চিঠি । রাজা হুকুষ দিয়েছেন দুর্গট? 
সারু জন চাইন্ডের হাতে সমর্পণ করে দেবার জন্তে। রিচার্ড কেগউইন বিনাবাক্য- 
ব্যঘে সেই আদেশ মেনে নিলেন । সমস্ত ব্যাপারটা বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়ায় পরিণত, 
হ'ল। 

এই সময়ে ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হলেন সার্‌ যশ্য়া চাইঞ্ড। এই 
ভপ্্ুলোক নতুন আদলের মাধ । তিনি বললেন, ওসব ভালে! কথার 'ঝাঁল নয়). 


যৌতুকের জমি বোদ্বাই ৯১, 


এবার একটু শক্ত হতে হবে| বলংবলং বাহুবলং ৷ নিজের কন্তির জোরে মিজেদের 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে । বললেন, ধনিকের মানদণ্ডে. হবে না। রাজদও চাই । 
“সিকিইঅর ইংলিশ ডমিনিয়ন ইন ইত্ডিয়া ফর অল টাইম টু কাম” আগামী দিনের 
জন্তে ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চাই । আরও বললেন, স্ুরাটে হবে না। 
স্থরাট শ্বকিয়ে যাচ্ছে । ত'ছাড়া এখানে সবসময়ে মুঘলদের চোখে চোখে থাকতে 
হয়। কাজেই গুটাও পাততাড়ি। চলো বোম্বাই । যেখানে যুঘলদের এক্তিয়ার নেই। 
তাদের সর্বগ্রাসী হাত পৌছবে না । এবং মুঘল রাজত্বে ইংরেজদের ওপর কোন 
অত্যাচার হলেই তার শোধ তুলে নাও সমুদ্রে 

প্রসঙ্গত, বলা দরকার, ম।ব্‌ যশ্য়ার আগেই বদ্বের বখ্যাত গভর্নর আআঙ্গিয়াঃও, 
কোম্পানীর ডিরেক্টদের লিখেছিলেন “হাতে হলোয়ার নিয়েই এখন ব্যবসা] করতে 
হবে+_ম্যানেজ ইয়োর জেনারেল কমা উইথ গ্য সোর্ড ইন ইওর হ্যযাগুস্‌।, 

হরাটে তখন আর এক চাইন্ড সাহেব । যশ্রয়৷ চাইন্ডের ভাই জন চাইল্ড । সারা 
ভারতবর্ষে সব ইংরেজ কুঠির দ্মুণ্ডের কর্তা । ছিনি নিজে কয়েকজন বর্তাব্যক্তি 
ফ্যাক্টরদের নিয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে স্থরাট ছাড়লেন । পাঁচই মে। 
যোলশ' সাতাশি । বর্ধা তখনও পুরোপুরি আসেনি । মৌস্থমী বায়ুর বয়ে আনা 
কালো ঝুড়ি ঝুড়ি মেঘে স্থরাটের ঈশান আকাশ তখনও ভক্তি হয়ে যায়নি । সাহেৰ 
স্থরাট ছাড়লেন । কাউকে না বলে কয়ে । সকলের অজান্তে । 

কিন্তু না, তখনও ভারতবর্ষের সিংহাসনে সমাট গুরঙ্গজেব। তার চোখকে ধুলো 
দেওয়া অত সহজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে হুরাটের মুঘল শাপনকর্তা হুরাটের ইংরেজ কুঠির 
চারদিকে পাহারা বপিয়ে দিলেন । আটকে দিলেন যেসব কুঠিয়ালদের তখনও ' 
বোগ্ধাই নিয়ে যেতে পারেননি চাইল্ড ৷ ছুই পক্ষই তখন পায়তার৷ কষতে নুরু করল।. 
কিন্ত কেউই কারুর সরাপরি মুখোমুখি হতে চাইল না। অথচ বিলেত থেকে চাইক্ডের. 
এই নিক্ষিয়তার জন্তে চাপ আসতে লাগল । এবং এক সময়ে আকাশে তখন লঘুপক্ষ 
ম্ঘ। গুজরাটের সমুদ্রে তখন শান্তির নীলিমা হুর্যালোকে বকঝক করছে । সেই 
শাস্তির আবহাওয়! ছিপ্ন করে সোয়ালির মুখে হাজির হ'ল ইংরেজ নৌবহর । কর্তা! 
জন চাইল্ড নিজে । তার দূত গেল মুঘল দরবারে ৷ তাদের জিশিসপত্র, লোকলম্বর, 
সব কয়েদ করে রাখা হয়েছে এতকাল । কাজেই খেসারৎ চাই । 

মুঘল নবাব এমনিই একটার আশঙ্কা করছিলেন । ইংরেজদুতকে কোন পাত্তা না 
দিয়ে তখনই তিনি ইংরেজ কুঠিয়াল তাদের দেশী গোমত্তা সবাইকে বেঁধে নিয়ে গেলেন। ' 
কুঠির সব মাল করলেন বাজরা ৷ চাইন্ডও আর জবাবের অপেক্ষা না করে সামনে 
যেসব ভারতীয় জাহাজ পেলে তাদের সবাইকে সঙ্গে বেঁধে বোস্বাই রওমা হয়ে গেল $.: 


৯২ স্থরাট থেকে স্থতাগ্জটি 


যেমন বুনো! গল তেমনি বাধা তেঁতুল । মুঘল সরকারও ইংরেজদের এই ওদ্ধত্য 
আর মেনে নিতে রাজী হলেন না। জলে যেমনি গুদের প্রতাপ স্থলে তো তারা 
নিতান্তই শিশু । কাজেই এতদিন ইংরেজদের তারা যেমন নজরবন্দী করে রাখতেন 
এবার আর সেই সুবিধা দিলেন না । বন্দীদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন । 
এবং এই নাটকের শেষ হতে দীর্ঘ ষোলমাস লেগেছিল । এবং এই যোলটি মাস 
ষোলশ” অই্টআশির ডিসেম্বর মাস থেকে ষোলশ” নব্বই-এর এপ্রিল মাস পর্বস্ত তাদের 
এই শুঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাটাতে হয়েছিল । তবে শুধু ইংরেজ কুঠিয়ালদের নিগ্রহ করেই 
শান্ত থাকলেন না মুঘল সরকার । মুঘল নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে জাঞ্তবার 
সির্দিকে বললেন, বোগ্াই আক্রমণ করতে । 

ঝম ঝম করে লড়াই বেধে গেল। মুঘল নৌসেন হুড়মূড় করে নেমে পড়ল 
বোম্বাই বন্দরে । কোথায় ইংরেজর] তাদের বাধা দেবে? তার] সব ছুর্গের ভিতরে 
গিয়ে আশ্রয় নিলে । মুঘলর! ইংরেজ দুর্গ অবরোধ করে থাকল। 

কিন্তু ক'দিনই বা থাকবে? সব থাকার একটা সীমা আছে । তাছাড়া বোপ্ধাই 
তো! দ্বীপ বিশেষ। বাইরে থেকে খাবার আসবে জল আসবে তার ব্যবস্থা কই? 
তাছাড়া বোদ্বাই তো! তখন দুঃ্বপ্লের নগরী । আবহাওয়া মোটেই ভালো নয়। 
কাজেই একসময় জন চাইন্ড আত্মসমর্পণ করলেন । দেহি পদপল্পব মুদারং । 

এতদসত্বেও কিন্তু ইংরেজর] কিছুটা নাকে খত দিয়ে ছাড়া পেয়ে গেল। 
গুরঙ্গজেব জানতেন ইংরেজদের বেশী ঘণাটানো ঠিক নয়। কেননা জলে তারা 
সত্যিই অপ্রতিহত্প্রতাপ। ইংরেজ বোঘ্েটেতে তখন লোহিত সাগর, আরব সাগর 
ছেয়ে গেছে । আর বছর বছর ব্যবসার জন্তে না হোক হজ করতে যাবেত ধরশ্নপ্রাণ 
নরনারী। এই রাস্তায় তাদের তো! কচুকাটা করবে ইংরেজর1। জাহাজ লুট করে 
ভারী ভারী জাহাজ ডুবিয়ে দেবে সাগরের জলে । একজন মুসলমান হয়ে তার 
প্রজাদের কি করে এ-ভাবে রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দেন তিনি? এছাল্ডাণড বোধ 
করি কথা ছিল। তখন দাক্ষিণাত্য অভিযানের পায়তারা করেছেন তিনি । মারাঠাদের 
বড় বাড় বাড়ছে । তাদেরও খর্ব করতে হবে। ওদিকে গঙ্গার উপকূলে শদূর বাঙলার 
জব চার্নকের সঙ্গে নবাবের জোর ঝামেলা চলছে । এদিকে ইংরেজর] ব্যবসা গুটিয়ে 
নিলে তার রাজকোষে অর্থাগম কষে যাবে না? এইসব দিক ভেবেই বোধহয় 
সয়া এক ফরমানে ইংরেজদের সব দোষক্রটি ক্ষমা করে দিলেন। জানুআরির 
'চৌঠা । যোলশ' নব্বই । তবে তার আগে তলোয়ারে আঘাতে তিনি নতজান্ 
করে ছেড়েছেন ইংরেজদের | এবং ষার্‌ জন চাইন্ড বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে 
ক্ষমা চেয়েছেন ! ইংরেজদের পুরানে! সব কুটি ফিরিয়ে দেবার হুক্ষ ছিলেন সম্রাট | 


যৌতুকের জমি বোস্বাই ৯৩ 


ব্যবপা করার লাইসেন্স মঞ্জুর করলেন তিনি । ইংরেজরা খেসারত দিলে, দেড়লক্ষসিকা 
টাকা । আর যেসব ভারতীয় জাহাজ লুঠ করে নিয়েছিল--সব ফেরৎ দিয়ে দিলে । 
তবে বেচারী জন চাইন্ডের চাকরি গেল। তবে তার তাগ্য ভালো ॥ এই হুঃসংবাদ 
তার কাছে পৌছবার আগেই তিনি দেহরক্ষা করলেন । তিনি মরে বাচলেন। 

কিন্ত সেই যে বোম্বাই-এ ইংরেজর] সরে এল, সেখানেই রয়ে গেল। ইংরেজ 
কুঠিরে সেটাই হল মূল ঘণাটি। তবে পাকাপাকিভাবে হতে সময় লেগে 
ছিল আরও কযেকটা বছর । কারণ আর কিছুই নয় প্লেগ মহামারী । প্নেগে 
ইংরেজদের ভারী ভয়। খাস লণ্ডনে এই প্লেগের জন্যে তাদের অফিস বন্ধ হয়ে 
যাবার দাখিল হযেছিল। তাছাড়া বোবাই-এর আবহাওয়া এমনিই তো খারাপ। এর, 
ওপর প্রেগ। গোদের ওপর বিষফোড!। 

তবে বোম্বাইকে আবার একবার লডাই দেখতে হযেছিল | সেটার নাম বেসিনের 
লডাই । সেটা হ্যেছিল পর গীজদের সঙ্গে । কোস্কনের বুকে পতুর্গীজ ঘণাটি। সতেরশ" 
ছত্রিশ আইত্রিশের কথা । বাজীরাও তার “ব্িৎসক্রিগণ কাহিনী দিযে ঝড়ের যত 
গতিতে থান! অধিকার করে নিলেন । এবং বর্ধার সালসেটি কঞ্জা করে ফেললেন । 
বর্ধার আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই মারাঠ বাহিনী বেসিন আক্রমণ করল। কিন্তু 
পতুগীজর। তো কম লভা্ু জাত নয । তার] মরিযা হযে লডে গেল। ন' হাজারের 
মারাঠা বাহিনী ছুর্গের প্রাকারে উঠতেই পারলে না। ভেতরে ঢুকবে কি? 

এদিকে খাস গোষার পতৃীজ বডকর্তাব টনক নডল। তিনি পেড়ো ভি মেলোকে 
দুই জাহাজ সৈম্ত দিষে পাঠালেন । এদিকে মারাঠাদেরও লোকজন এসে পড়ল। 
বাজীরাও তার ভাই চিমাজী আগ্লাকে পাঠিয়েছিলেন বেসিন অভিযানে | নিজে ব্যস্ত 
ছিলেন মালবে ৷ সেখানে লডাই ফতে করে এলেন বেসিনে ৷ সঙ্গে এলেন মলহুর 
রাও হোলকার, রগেজী সিদ্দিয়া, মানাজী আঙ রে । ভাই চিমাজী আগ্লাত ছিলেনই 
পতুগীজ সেনাপতি ভি মেলো ভেবেছিলেন থানাটাই আসল। থানাটাকে যদি দখল 
করতে পারা যায়, সমস্ত মারাঠ| সৈন্ত বিচ্ছিন্ন হযে পডবে তার মূল বাহিনী থেকে । 
তাকে পিষে মারা সহজ হবে। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাও রাভ্যশাসনে । আক্রমণ 
রচনায রণবিষ্ঠায় অত্যন্ত ধূরদ্ধর । সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার জুড়ি মেল 
ভার ৷ বোধকরি মারাঠা--হুর্ধ শিবাজীর পরেই । তিনি ডি মেলোর এই চালটা আর 
বুঝবেন না? সন্গিবেশিত বিরাট মারাঠা বাহিনী মারাত্মকভাবে আক্রমণ করলে ভি 
মেলোকে-_এবং অবরুদ্ধ বেসিনকে সাহাধ্য করতে এগোবার আগেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। 
তার নৌবাহির্ ছ্রাকার । 

বেসি খবর ওুধূন বরুণ ।. কে কাকে সাহাবা কবে? পাশেই খা 


৯৪ সথরাট থেকে ্থৃতানুটি 


ইংরেজ বোষ্বাইদ্বীপে । তার কাছে কাতর প্রার্থনা করলে পতুগীজরা সাহায্যের 
জন্যে। কিন্ত আপনি বাচলে বাবার না । অবশ্য ইংরেজরা পতুগীজদের কখনই 
ভালচোখে দেখত না। কেননা ভারা তো! পতু'গীজদের হাতে কম বেগ পায়নি । 
কিন্ত এখানে সাহায্য করতে এলে মারাঠারা কি ইরেজদের দফারফা করবে না? 
তুুং কে দেবে না? তাদের উভয়সংকট । 

কাজেই বোম্বাষের ইংরেজ গভর্নর পতুগীজদের কেবল যেট1 নিঃখবচায় দেওযা যায় 
এই পৃথিবীতে তাই যথেষ্ট পরিমাণে দিতে থাকলেন-_বাণী । উপদেশ । আর ভিতরে 
ভিতরে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে একটা রফা করতে চেষ্টা 
করলেন । ইংরেজদের একটা মস্ত গুণ তারা যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখে সহজেই আন্দাজ 
করতে পারে আখিরে এ যুদ্ধেকে জিতবে | এই দুরদৃষ্টি তাদের অনেক বাজে ঝামেলা 
থেকে বাচিযেছে । এখানে বোধকরি তারা বুঝে থাকবেন, পরগীজদের কোন আশা 
নেই, তা” তারা যতই লক না কেন । মাবাঠাদের দিকেই পাল্ল। ভারী । তাই তারা 
অচিবে মারাঠাদেব বারুদ, গুল, টোটা সববরাহ করে সাহায্য করতে শুরু করে 
দিলেন | এবং ব্যাপারট। ক্র7শঃ এমনি দাডাল যে, এভিহাসিকরা এও বলেছেন, যে 
বেসিনের যুদ্ধে পতুগীজ সেনাপতি মারা যান, যার গুলিতে, তিনি একজন ইংরেজ ! 

'এই সমষে পতুশীজেরা যেসব আবেদন নিবেদন করে চিঠি লিখেছিল বোম্বাইযের 
ইংরেজ গভর্নরের কাছে--সেগুলি বডই মর্বন্তদ্র! “টসগ্ঠরা সব ক্ষুধার তাডনায় 
পীড়িত । ক্রমাগত লডাষে ক্লান্ত । তাদের মাইনে দেবার পযসা নেই। চার্চের সব 
ফলকগুলো কবে গলিযে ফেলা হযেছে। মারাঠারা সব সমুদ্র উপকূলে “মাইন, 
বসিষেছে। শহরের কাছেই তাদের কামান মুখ উচু করে দীড়িযে ইত্যাদি, 
এবং এতে বরফ কিছুট1 গলল । ইংরেজরা দুশ” ব্যারেল বারুদ আর চার হাজার 
রাউও কামানের গোল! পাঠালেন পতৃ গীজদের | 

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। যদিও লড়ল বটে পতগীজরা। এক আধবার 
নয়, বারবার | এগার বার পশ্মিলিত মারাঠা বাহুনীর আক্রমণ তার! ফিরিয়ে দিলে। 
রাত্রির লডাযের পর যখন দিবালোকে জেগে উঠল বেসিন দুর্গ, মারাঠার। দেখল, 
রাত্রের ভাঙ৷ হূর্গ, প্রভাতের আলোকে আবার পুনর্গঠিত । শেষবেশ মারাঠা সেনাপতি 
চিমাজী তাদের এক উদার প্রস্তাব দিলেন ৷ বললেন, আপনারা যদি শহর ত্যাগ 
করে গোয়া বা দমনে চলে যেতে চান, আপনাদের কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। 
নতুবা সার! শহরটা! আমর] মাইন বসিয়ে" উড়িয়ে দেব। চিমাজী পতু'গীজদের 

আর বললেন, "যারা শহরে থাকবে আত্মলমর্পণ করবে--তার্দের ধর্মের ওপর 

কান হন্তক্ষেপ করা হবে না)? 


যৌতুকের জমি বোম্বাই ৯৫ 


কি আর করবেন, পতু গীজ সেনাপতি সাদা পতাকা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন 
গোয়া । আর বেসিনের এতিহাসিক যুদ্ধের ওপর যবনিকা নেমে এল । এতে পর্তু- 
গীজরা হারল বটে, কিন্তু লড়ে হারল। সম্মানের সঙ্গে হারল। বাইশ হাজার 
মারাঠ! সৈন্যের পাচ হাজারের অস্তিম শয্যা রচিত হ'ল বেলিন দুর্গের পাদদেশে | 

তবে এই যুদ্ধের আপল ফায়দা ওঠাল বোম্বাই-এর ইংরেজর1। তারা করিৎকর্া 
লোক। তাদের কাউন্সিল দুটো কাজ করল। দেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাদ! 
তুলল ত্রিশ হাজার টাকার মত। অনেকটা মারাঠাদের হাত থেকে কলকাতা বাচাবার 
জন্যে 'মারাঠ| ডিচ' কাটবার সময় যেমন করেছিল তেমনি । আর কোনরকম কাল- 
বিলম্ব না করে ছু'জন দূত পাঠালে । বলা বাহুল্য উপঢৌকন সহ। এক কাণ্চেন 
ইঞ্চবার্ডকে | ।শবাজী পুত্র শাহুজীর কাছে । আর একজন কাণ্ডেন গর্ভনকে বেসিনে । 
চিমাজী আগ্লাব দরবারে । তাঁর জযে অভিনন্দন জানিষে। তাদের তখন তুঙ্গে 
বৃংম্পতি | দুই দৌত্যই সফল। মারাঠাদের সঙ্গে তাদেব এক সদ্ধিপত্র রচন। হয়ে গেল। 
যব ফলে তাদের সেই বহু প্রাথিত ব্যাপারটারই ফযসালা হযে গেল। দাক্ষিণাত্যে 
বিনাশক্ষে ব্যধপার অধিকার 'তারা পেয়ে গেল । বারই জুলাই । সতেরশ' উনচল্লশ | 

ওবে তদ্দনে ধোষ্ধাইযে পাশীরাও বেশ জমিষে বসেছে । ম্ুরাটের বিখ্যাত 
জাহাজ ব্যবসাষধী লৌজী লপ্মরাষজী ওষাদিয়! এপেছেন বোম্বাইযে--বছরতিনেক 
হল । শতাব্দীর চোষে আমরা দেখলাম লর্ড ভ্যালেন্টিযা বলছেন, বঙ্ধে প্রায় 
পারশীদেরই দখলে । তবে বোম্বাই মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তৃতীয় 
মারাঠ। যুদ্ধের পর এবং পুরোপুরি ইংরেজর। ম্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করতে পারল লর্ড 
ওয়েলেসলীর আমলে--কলকাতায় যখন লাটভবন, ব্যারাকপুরে যখন চিড়িয়াখানা, 
আর বাগানবাড়ী তৈরীর কাজ পুরোদমে চলছে । তখন অষ্টাদশ শতাবীর শশ্মানশয্যা 
ছেড়ে জলদচ্চিতন্থ উনবিংশ শতক সম্ভ তৃমিষ্ট হয়েছে মাত্র ! 

মামর! এখনও সতানুটি গিয়ে পৌছাইনি । সেখানে পৌছে দেখব, কলকাতার 
সঙ্গে বোথ্ধায়ের মিল অনেক । সেই জলাভূমি, সেই হুর্গন্ধ, ছুষিত আবহাওয়া, সেই 
অগণিত মৃত্যুর খতিয়ান । “দুইটি বর্ষায় একটি জীবন'-_এই প্রবাদ বন্ধেরই। তবে এই 
অসংখ্য মৃত্যুর ঘটার জন্তে দায়ী সবই যে বন্ধের খারাপ আবহাওয়া ; তা” নয়। প্রচুর 
গোমাংস ও শৃকরমাংস খাওয়া । কড়। পতুগীজ মদ, আটোীটে! জামাকাপড়-_ 
ইংরেজদের অকালে মৃত্যুর কারণ । তালের রস তাদের মৃত্যু ত্বরাস্বিত করত মান্র। 
এই তাল ও নারকেল গাছের গোড়ায় 'বাকশ' বলে একরকম পচা মাছ মার হিসেবে 
ব্যবহার কর] হ'ত আর ভা থেকে উঠে আসা ঘুর্ধ বঙ্গের বাতান রিষিয়ে তূলত | 
হ্যাখিষ্টন সাহেব, বঙেছেন 1 একটা ঘনকুদ়্াশ। এই “ডি” গাছগুলোকে ঘিরে থাকত 


3৬ স্থরাট থেকে হুতাহুটি 


আর ইংরেজদের মাথা আর ফুসফুস জাঁম করে রাখত--আর ত| থেকেই হত ক্ষয়, জর, 
আর পেট খারাপ । 
তবে এই সমূজ্রের তীরভূমি বরাবর তাল, তমাল, নারিকেলবীথির পত্রমর্মরে যে 
কৃজনগুঞ্জন__তমালতালী বনরাজী শোভা -বন্বের তীরভূমি আলোকিত করে থাকত 
--সেগুলি যখন এতই খারাপ, তার বাজিন্দাদের স্বাস্ত্বের এতই ক্ষতিকারক, দেগুলি 
কোম্পানীর কর্তারা কেটে ফেলেনি কেন? কেন আর--এঁ যে নেপলিয়ন একদা 
গালাগাল দিয়ে বলেছিলেন-_-ইংরেজরা বেনের জাত--নেশন অফ শ্যপকীপারস্-- 
কারণটা সেইথানেই। প্রতি হাজার নারিকেলে কোম্পানীর খাজন1 আদায হত 
পাঁচশ টাকা । এতগুলো টাক! কি হাতছাড। করা যাষ নাকি? তার জন্তে মরুক 
না কেন কয়েকটা ইংরেজ । এই নিয়ে সেকালে কম চিঠি লেখালেখি হযনি । এক- 
সময় কোম্পানী এ পচা মাছ সার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে দিলে এবং তাতে ফলও 
ভালো হ'ল । বিলেত থেকে কম কর্মচারী আমদানী করতে হ'ল। কিন্ত এদিকে 
নারকেলের ব্যবস1 গেল পড়ে । বিশ হাজার গাছের গড়ে আঠারটার বেশি নারকেল 
হলন]। তবে কোম্পার্নী শুকনে! মাছের গুড়ো সার হিসেবে ব্যবহার করতে 
বললে । কোম্পানীর খাতায় কলমে বল! হল- এই প্ল্যান'_ফুল প্রুফ । সাংঘাতিক 
কাজ হয়েছে। জানি না,এই প্র্যান যিনি করেছিলেন,তাকে শিরোপা দেওয়া হযেছিল 
কিনা। বার্ক্ষেত্রে কিস্ত দেখা গেল ডাক্তার গ্রোস বলছেন--'বোথ্ধে ইংরেজদের সমাধি 
ক্ষেত&-এটা সতেরশ” পঞ্চাশ শ্ীষ্টাঝের বাস্তব ছবি। এ সময়ে জবর, পেটখারাপ 
ছাড়াও বন্ধের ইংরেজদের রোগডেরীর দীর্ঘ তালিকাধ রয়েছে কলেরা, স্কাভি, পঙ্গত্ব, 
প্যারালিসিস, বসস্ত, বাত,পাথ রী,কমি-কি নয়! তাতজরও খুব হ'ত--বিশেষ করে 
নবাগতদের | অতিরিক্ত মদ খাবার জন্য লিভারের রোগ তো! আখছার। এর ফলশ্রাতি 
হিসেবে বন্বের জনসংখ্যা মাঝে মাঝে বাড়লেও সব সময়েই পড়তির দিকে। ব্যাপারটা! 
এমনিই দাড়িয়েছিল যে, সত্েরশ* আঠারয় গভর্নর বুনকে লিখতে দেখা যাচ্ছে দ্বীপের 
কাজকর্ধ চালাতে দরকার ছয়শে! লোকের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে একশ' কুড়ি জনকে! 
তারপর ছিল নুরাটের সঙ্গে বন্ধের আকৃছা আকৃচি। স্থরাটের প্রেসিডেন্ট সার্‌ 
ঘন গেয়ার বললেন, বন্ধের গভর্নর সার নিকলস ওয়েটকে আমি মানি না । গেধারকে 
স্ছরাটে আটকে রাখা হ*ল। এদিকে কদিন পরে দেখা গেল ওয়েটেরও কষেদ 
হয়েছে । ভদ্রলোককে কাউন্সিলের এক সভায় একটা গোজামিলের রহশ্কভেদ করতে 
বল! হলে তিনি তে! তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, থোড়াই বেয়ার করি 
মশায় আপনাদের | মাসের হিসেষপত্জ পাশ করা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গে কোনর কর্ম 
কথ] বলতে আমি রাজী নই । এই না বলে গতর্নর সভাকক্ষে ভালাচাবি লাগিছে, 


যৌতুকের জমি বোদ্বাই ' ৯৭ 


সেই যে ঘরে চলে গেলেন, আর সভাই ডাকলেন না! পরে অবশ্ত ভদ্রলোক একট 
গুশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জানেন না মশায়, মিথ্যে বলাই এখানকার রীতি-_ 
এখানকার রীতি পরম্পরের গলাকাটা ! আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি আপনার 
শত্রু । বিশ্বাস কুন তা আমি নই, এবং যারা আপনাকে খিব্রভাবে কথা বলছে, জেনে 
রাখুন তারাও তা নয-_। উৎকোচ দেওয়া-নেওযা, ষড়যন্ত্র, করাপসন, চুর, 
জোচ্চরি, নোওরামি-এই নিষেই নতুন তৈরী বোস্ের ইংরেজ উপনিবেশ । গভণর 
বুন বলেছেন, সধের মধ্যেই ভূত ছিল। কোম্পানীর কর্মচারী যে যেদিকে পারত 
অসাধু উপায়ে টাক! লুঠত। কোম্পানীর দরকারী জিনিসপত্র আগাম কিনে রেখে 
মুনাফা করে কোম্পানীকেইবিক্রি করত । গভখররা নিজেরাই চোখের চামড] না রেখে 
উপঢৌকন নিত, এবং বলা থাগপ্য দেশী দালালরা তাদের মদত জোগাঙ। এমান 
একজন দালাল ছিল বনওমালদাস। সৈন্যদের মধ্যেও মদের মাইফেল চলত। 
নীচু জাতেব মেয়েদের উপভোগ এবং তার জন্যে কিরঙ্গ রোগ বশ্বেতে বড অজাণা 
ছিল ন|। 

তবে ব্থের সাঁধাবণ যানবাহনে বৈচিত্র্য ছিল। সেখানে ঘোড়ার প্রচলন কম। 
কাজেই গরুতে টানা গাডী চলত খু । কাউন্সিলের কর্তাদের অবশ্য একটা কু 
ঘোড়া থাকত, পাক্কীর বেযারা থাকত। আলাদ] বাড়ী থাকত। তবে বন্বেতে 
কালে ধলোর বিচার ছিল না পাডায। কালাদের জন্যে আলাদ] মহল্লা চালু ছিল না 
বড়। সাহেবের সকালে উঠে একট ঘুবে আপত | এসে ব্রেকফাদ্ট। নটা থেকে 
বারটা পর্যন্ত অফিস। একটা থেকে ডিনার | দুটে। থেকে আবার পচটা অফিস। 
তারপর চা1। সাম্ব্যভ্রমণ। তারপর রাত্রর আহাব। আহারে নিমন্ত্রণ ২৩ বধু 
বান্ষদের। পরে পশ্চাতে রাত্রির আহারট| সন্ধ্যায হ'ত । দুপুর ছুটোয 
“টিফিনের” প্রচলন হয! ফ্রিসমাসে গভর্নর দ্বীপের বিশিষ্ট অধিবাপীদের নৈশভোজে 
নিমন্ত্রণ জানাতেন | বোম্বাধের ইংবেজ আমলের স্থকতে পতু গীজ মেয়েদের সঙ্গে বিষে 
হ্ত। স্থানীয় মেমেরাওড ইংরেজদের ঘর করতে গ্ুরু করে। তবে খাস ইংরেজ 
মেয়েদের সংখ্যা বঞ্থেতে কখনই পর্যাপ্ত হযশি | শ্রীমতী গ্রাহাম বলেছেন-_পুরুষ আগ 
নারীর অনুপাত তিনের জাধগাষ এক। 

ঘে|ডায় চড়া, ভোজ, নাচ, তাস কখনও-বা! শিকার, মুবগীর লডাই, কুকুধের 
লডাই এই নিষেই কাটত বনের সাহেব জনের অবসরের কাল। বাইজীর নাঁচ, 
হু'কে। খাওয়া-তাও ছিল। আর এক মজা ছিল কুঠিযাল সাহেবদের । 
তার! পায়রা চড়ুই মারবার ভান করে ঢুকে পড়ত দেশী পাড়ায়। বানিয়ারা 


৯৮ স্থরাট থেকে স্তাহুটি 


হাহা! করে বেরিয়ে আসত। আর কিছু টাকা সেলামী দিয়ে তাদের 
ঘরে পাঠাত। বলা যায় না তো, গোর! বলে কথা, কি জানি কি ঝামেলা 


বাধায়! 
চি 
কিন্ত আর বোগ্বাই-এর কথা যাক। আমাদের যেতে হবে অনেকদূর । স্থৃতানুটি। 
হুগলীর বালুকাবেলায় নগণ্য একটা গ্রাম, একট হাটে। কিন্তু সেখানে পৌছাবার 
আগে আমর! যাব পাটনা | যেখানে তখন কর্মরত স্থৃতান্থটির সমঝদার--জব চান্নক। 
কলকাতার তথাকথিত “ফাউগ্ডার”-_ চার্নক তখন সেখানকার চতুর্থ কুঠিয়াল। 


পাটন। কৃঠি ও-জব চানুক 


্পাশাশীশীশ 








৯ পস্পপিসীিপিসত  পশল। | পিসি শি সী এ শা 





জন কোম্পানী হঠাৎ পাটনায্ কৃতি করতে গেল কেন? করতে গেল মুখাতঃ 
একটাই কারণে । সোরা, সন্ট পিটার, পটাপিয়াম নাইটেট যা নাকি বাকুদে 
লগে, পেটা মপর্ধাপ্ত পরিম!ণে পাওয়া যায় পেখানে। তখন ধিলেতে' যুদ্ধবিগ্রহ 
লেগেই অছে। ক!জেই পোরার চাহিদ| খুব । এবং পাটনার পোরা সেই যুরোপ 
বাজারে খশই মেটাত অনেকটা । অবশ্য এর মানে এই নম যে, কেবল পোরাই 
পাটনার একঘাত্র পণ্য । এখানে স্থল5 সামগ্রীর মধ্যে ছিল কন্তরী এবং ভূটান থেকে 
পাঠান নানারকম ভ্রবাপ্তণ দম্পন্ন ভেষজ, হলুদ, লোহাগা, বোরাক্স, গঁদ, আঠ|, এবং 
তাফেতা, এলাচী,মামবালি বা শমরবতী প্রভৃতি সুম্্ম কাপড়, সা্ি এবং মশলা বলতে 
এলাচী। জন কেন পাটনার কৃঠিষধাল ছিলেন? ঠার দেওয়া তালিক। থেকে এই 
জিনিসগুলোর নাম দেওয়া হ'ল। পোরা আমদানি জন কোম্পানীর কর্তারা কতটা 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন -_-পেটা বোঝা যাবে “বে অব বেঙ্গলে' স্তস্ত টাকার লক্ষ্মী 
কি রকম হবে তার নির্দেশনামা থেকে । লীডেন হল সীট থেকে বল! হচ্ছে -মোট 
টাকার অর্ধেকটাই খাটাবে সোরার বাজারে । বাকিটা রেশম, চিনি আর কাপড়ে! 

এখন এই সোর! চালান হত কি ভাবে? প্রথধ প্রথম দেশী গাধাবোটে। 
মাল-বওয়! নৌক| ভাড়। করে। কিন্ত যতই দিন যাচ্ছিল ব্যাপারটা! জটিল হয়ে 
উঠছল। লোর। বোঝাই করে বেশী মাঝিবাল। হাকতত লাগল দ্বিগ্তণ ভাড়!। নয়ত 
তার। প।ল নামিয়ে বলে রইল। যতই তোমার তাড়াতাড়ি থাক, তার। ঠায় বদে 
থাকবে । মার কখনও আঁবার গ্যাটের কড়ি গুণে দিয়েও রেহাই নেই মাঝপথে তার! 
মালপত্র নিষে বেপাত্তা । কোন্‌ দিকে যাবে কোম্পানী ? এর পেছনে মুঘল আমলাদের 
উদ্‌কানি যে ছিল ন! তা বোধহয় নয়। মাঝে মাঝে দারোগাদের অহেতৃক ধমকানি, 
জোর জুলুম-_টাঁকা চাই _নয়তো নৌক! আটক । এ৪তো প্রায় ভাগীরথী-তাণ্তী-কৃষ্ণা 
সব নদীরই ঘাটে ঘাটে নিতা দিনের ঝামেলা । তখনও সরকারিভাবে পাটন। কুঠি 
বসেনি । পাটনার ইংরেজ ব্যবপাদারের| মস্থুলিপত্তব থেকে এক ধরনের হাস্কা 
জাহাজের মত নৌক1 আনালে। তাতেও দেখা গেল চলাচলের অনেক অহ্বিধা। 
সেটা বিক্ষি করে নিজেরাই তারা €পেই আদলে একট নৌকা বানালে । এতে ছু শ' 
টন সোর! বোঝাই করা যেত। লম্বা পঞ্চাশ গজ, চণুড়ায় পাচ আর গভীরে 
আড়াই। আলেকজাগার হামিষ্টন তার বিবরণে এই নৌকারই প্রশংস। করে 


'গেছেন । 


১০০ স্থরাট থেকে স্থৃতান্থুটি 


সোর] রপ্তানীর প্রথম যুগে কাচা সোর|ই পাঠান হস্ত বিলেতে। এখানে; তা 
শোধন করার মত তাম। পাওয়া যেত না। তাছাড1| শোধন করার মত সুবিশাল 
পাত্রও ছিল ছুর্লভ। পাঁটন! জানালে হুগলীকে । হুগলী খবর পাঠালে মাদ্রাজে। 
মাদ্রাজ খবরট] পাশ করে দিলে স্থরাটে £ “আফ্রিকা থেকে এই সোরা সাফাই করার 
জন্তে বেশ পড পাত্র পাঠাও । সেখানে চিনি শোধনের জন্যে যেসব পাত্র ব্যবহার 
কর] হয় সেগুলি দিয়ে কাজ হবে। স্থবিশাল সেইসব পাত্র আফ্রিকা থেকে এল 
হুগলীতে । প্রথম প্রথম সেখানেই সোরার শোধনপর্ব সারা হ*ত। কিন্তু কালক্রমে 
পাত্রগুলো পাটনায় পাঠান হ'ল । সেখানেই সোরার শুদ্ধির কাজ একেবারে সেরে 
তাকে নৌকায় চাপান হ'ত । ডাচেরা এই কাজ করত ছাপরায। দেখা যাচ্ছে, 
খুব বুদ্ধিমান ছাত্রের মত ইংরেজর] পড়াশুনা 'অনেক দেরীতে সুরু করলেও, বুদ্ধির 
জোরে, তারা বাঁরবাঁর ডাচেদের ডিঙিয়ে গেছে । তারা সিংঘী আর নৌনগরে তাদের 
শোধন কারখান। বসিয়ে ফেললে । তন্দ আগেই বলেছি, পোরার চাহিদা উত্তরে 
তুর খুব বাড়ছিল, এবং সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্যে তারা সব সময় সগৃভীত 
সোরা শোধন করার অপেক্ষা করতে পারত না। সাদ ও কটা দুই রঙেরই সেবা 
বোঝাই হত নৌকায় । রাশ্থায় রাজমহল, কাশিমবাঁজারের চৌকি পেরিমে যেত 
হুগলী | সেখানে তো বিরাট গুদাম । নিকলস ম্যান্রসি সেই গুদামঘর দেখে বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন-_-এতবড় ! সেই গুদাম থেকে আবার নৌকা বোঝাই করে 
যেত বালেশ্বর । সেখানে জাহাজে বোঝ।ই করে পত্রপাঠ বিলেত! তখন৭ আর 
জাহাজ আসত না হুগলী । থম জাহাজ আসে হুগলীতে কাপ্তেন আ্যাফোর্ডের 
“ফাকন? জাহাজ | জব চানক কাশিমবাজার কুণ্নর প্রধান কুঠিয়াল হবাব বছর খানেক 
আগে! 

কাগজপত্রে কুঠির নাম পাটন। হলেও বলে রাখা ভাল জন কোম্পানীর 
কর্চচারীরা কেউ পাটনাষ থাকত না। ডাচেরাও ভাই । ম্যান্চি তার সাক্ষী । 
পাটনার প্রধান কুগ্ঠিয়াল থাকত হাজিপুবে । কারণ পাটনায় থাকা মানেই ননাবের 
কাছে থাকা । তার মানেই আবার নবাবের আমল! পরিষদের কাছে থাক] । ঠাদের 
চাহিদার অস্ত নেই। নিত্য দেহি” “দেহি? রব । এটা দাও । ওটা দাও । না দিলেই 
নানান দিক দিষে ঝামেলা পাকাবে। কাজেই যতদুর সম্ভব ছুর্জনসংসর্গ পরিহার 
করে হাজিপুরে অবস্থান । একেবারে গঙ্গার অপর কৃলে। সেখানে একট। বাড়ী 
ভাড়া করে তিনি থাকতেন | ভাড়া মাসে সাড়ে তিন টাক। ৷ নওনগরেও ইংরেজদের 
একটা কুঠি ছিল । সেখানে আর ভাড়াটে বাড়ী নয়, নিজস্ব বাড়ী । অবশ্ত নওনগরকে 
এখন মার সনাক্ত কর! যায় না। আর পাটনার বার মাইল উত্তরে ইংরেজদের ছিল 


পাটন| কুঠি ও জব চার্নক ১০১ 


আরও একট! আড়ত। জায়গার নাম সিংঘী। আজকের সিংধিরা। হান্টার 
সাহেবের মতে গণ্ক নদীর বামে । এর মধো সিংঘিরারই আবহাওয়া ভালো। 
সেখানেই কোম্পানীর চাকরবাকর সব থাকত । এরই আশে পাশে গায়ে ঘরে সব 
সোরা তৈরী হ'ত। 

তবে সরকারীভাবে পাটনা কুঠির পন্ধন হয শ্বোলণ" আটান্নয। আমর! পরে 
পরে দেখণ ইংবেজর| যোলশ” কৃউিতেত পেখানে কৃঠি ব্িপেছিল কিন্তু সেটা লাভক্গনক 
না হওযায, উঠিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে বিহারে কিছু কিছু তাদের 
আড়ত রষেছে । রয়েছে বোধকরি অন্ত কারণে | সেট।--এই। বিহারে সোরার কারবার 
চালু করে ডাচেরা | অনেকে মনে করেন, ডাচেরা সমস্ত যালগন্ত করে করাপী থাকলে 
ফরাঁপী, ইংরেজ থাকলে ইংরেজ এদের মধ্যে হিস্বেমত ভাগ করে দিত। অনেক দিন 
ধরে এই ধরনের একটা “কোঅপারেটি5 ব্যবসাকে ডাচেরাও চালু করেছিল। 
যুরোপেব নব ব্যবসায়ী জাতের মপো তারাই নিঃসন্দেহে লণচেযে দক্ষ । এবং এই 
দক্ষতার জন্যেই এই ধরনের ব্যনগ] সার্থক হয়েছিল । এই সোতাঁব 'ভাগ নেবার জন্যেই 
বোধহম £ংরেজরা ছোট ছোট এইসব আডও চালু রেখেছিল । 

পাটনার কুঠির পন্তনের তারিখ যেমন ঠিক কবে বলা শক্ত তেমনি বলা শক্ত 
পাটনার কুঠির প্রথম কর্মচারা কারা । ষোলশ” সাতান্ন আটান্নর সাতাশে ফেব্রুমারি 
তারিখে একটা এতিহাপিক চিঠি পাওয়া যায়। লিখেছেন জন কোম্পানীর কোর্ট 
অব ডিরেক্টর ঠাদের লীডেনহল স্াটের সদর দপ্তর থেকে । হুগলীর এজেন্ট বাহাদুরকে 
£লখা চিঠিখানা1 বাওলায় এই £ আদাণের একত্রিশে ডিসেম্বরের চিঠি পাঠাবার পর 
আমরা এই ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছি এবং 'ভারতদর্ধের সকল অংশে 
আমাদের বিভিন্ন কুঠিগুলি সম্বন্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবার ন্যাপারে বেশ কিছুট। 
এগোন গেছে এবং সকল কুঠিকে -উত্তরে বা দক্ষিণে_-পারগ্ঠ বা বঙ্গোপসাগরীয় লব 
কুঠিই এক প্রেসিডেন্সির অধীনে থাকবে । এই প্রেসিডেশ্দি থাকবে স্থ্রাটে । আমরা 
এইভাবেই আরও সিদ্ধান্ত নিষেছি আমাদের চ'রটে এ'জন্সি থাকবে, একটা থাকবে 
সেণ্ট জর্জ দুর্গে, একটা ব্যাপ্ট[মে, তৃতীয়টি পারশো এবং আর একটি হছগলিতে-_-এই 
শেষেরটি আপনার আবাসস্থল । এবং সেই কারণেই আপনার জানা দরকার এই 
ব্যাপারে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি । সেটি হচ্ছে এই £ 

হুগলীতে আমর! নিয়োগ করছি 

মিঃ জর্জ গার্টন-_আমাদের এখানে এজেন্ট থাকবেন । এ'র মাহিনা আমরা ঠিক 
করেছি বছরে একশ" পাউও্ড; দ্বিতীয় প্দাধিকারী-_মাহিন! বছরে চষ্লিশ পাউও) 
ভৃতীয়-ম্যাথিউদ হললটেড.বাধিক মাহিনা ভত্রিশ পাউও; উইলিমম র্যাগডেল -- 


১০২ স্থরাট থেকে স্ুৃতানুটি 


চতুর্২_মাহিন। কুড়ি পাউও; টমাস ডেভিসপঞ্চম-_মাহিনা কুড়ি পাইগু। 


বালেশ্বরে-- 
টমাস হপকিন্স চিফ, চল্লিশ পাউও মাহিনায়; ওয়াণ্টার রজার্স দ্বিনীধ-_-তিরিশ 


পাঁউও, উইলিঅম ডেনিএল তৃতীয--তিরিশ পাউও এবং যশুয়া রাইট চতুর্থ--কুড়ি 
পাউও মাহিনায় | 

কাশিমবাজারে-__ 

জন রেন চিফ চল্লিশ পাউণড মাহিনাঘ; ডেনিএল শ্যেলভন দ্বিতীয়__তিরিশ 
পাউও; জন প্রিভি তৃতীদ-_ তিরিশ পাউও এবং জব চানক চত্ুর্২_কুডি পাউগ্ড 
মাহিনায় । 

পাটনায়__ 

রিচার্ড; চেম্বারলেন চিফ চল্লিশ পাউও মাহিনাষ , দ্বিতীয-- রোজার স্যমুর 
তিরিশ পাউও মাহিনাস ॥ তৃতীয়-_ উইলিঅম ভ্যাসেল এ একইমাহিনাম এবং চতুর্থ- 
ফ্রাঞ্সিস ফেরিরার কুডি পাউও মাহিনায়। 

এই চারটি কুঠি আমরা ঠিক করেছি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্থাপন করা হবে 
এবং এগুলি হুগলীর এজেন্দীর অধীনে কাজ করবে ; এবংসমযে সমযে আপনার কাছ 
থেকে যেসব নির্দেশ যাবে সেগুলি পালন করবে । 

কে্টবুকের এই চিঠিখানা এতিহাসিক কেননা এই পত্রেই প্রথম সরকারি'ভাত। 
কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জধ চার্নকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় । জব চাক তখন অবশ্য 
অকিঞ্চিৎকর এক ইংরেজ তরুণ। ভাতভিক্ষের আশায় সাতপমুদ্দ'র তেরনদী পেরিষে 
এসেছেন এদেশে । কলকাতা,শহর কলকাতা৷ তখনও ভাগিরথীর বালুকাবেলায় প্রতীক্ষ 
করছে রূপকথার সেই জলকুমারীর মত “সাগর জলে সিনান করি” লজল এলোচুলে 
তার প্রেমিক পুরুষের । কোন পরম মুহূর্তে হবে তার আবিভাব | কিন্তু স্ুৃতাহথুটি 
কলকাতা থেকে এখনও আমরা অনেক দূরে । এখন আমরা পাটনায়। এবং 
তার জন্মকুণগলী পরীক্ষা করে দেখছি । তার এই জন্মপন্রিকাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা 
করার সময়ে দেখা যাবে এই চিঠি যত না সমন্তার সমাধান করেছে,স্থ্টি করেছে তার 
চেয়ে বেশি । কেনন। ফোর্ট সেপ্ট জর্জের কনসালটেসনস্‌ বুকে (১৬৬৯-৮৭ ) এক 
জায়গায় উল্লেখ রয়েছে জব চার্নক হুগলীতে দ্বিতীয় পদাধিকারী ; ভারতবধে আসেন 
১৬৫৬7 কোম্পাণীর চাকুরিতে বহাল হুন সেপ্টেম্বর ৩", ১৬৫৮) সিনিয়র মার্চে হ'ন 
১৬৬৬ $ বর্তমান মাহিনা ৪০ পাউও। মাস্টারস ডায়ারিস দ্বিতীয় খণ্ডেও এই 
সংবাদের পুনরুল্েখ রয়েছে । চার্নকের এই “বায়োডেটা* যদি মানতে হয়, বা সঠিক 
বলে ধরে নেওয়া হয়, তবঁঘলে দেখা যাচ্ছে, চার্নক ভারতবর্ষে আসেন কোন হোম 
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এযাপয়েন্টমেণ্ট' না নিয়েই। চাকরি পাবার প্রায় বছর দুই আগে তিনি পা দেন 
ভারতের মাটিতে ! মাঝের সময়টা! কোথায় ছিলেন তিনি? কোন 'ইশ্টারলোপারের, 
সঙ্গে? একেবারে কোন একট! দ্দিনযাপনের প্রাণধারণের রেস্ত না করেই কি তরুণ 
জন চান্ক দেশ ছেড়েছিলেন নেহাৎ কোন রোমার্টিক নেশায়? আবার তাঁর নাম 
কোম্পানীর চাকরির জন্ত তদ্ধির করলেন কোন্‌ ভদ্রলোক? নিশ্চয়ই কোন কেন্টবিষ্ু । 
একঢ1 কোন জবরদস্ত খুটি না থাকলে তো এরকমভাবে চাকরি হত না জন 
কোম্পানীতে । জব চার্নকের কে সেই মুরুব্বি? মাদ্রাজের গভর্ণর একদা 'ইণ্টার- 
লোপার, টমাস পিট? 

আরও সমস্তা জন কোম্পানীর সদর দপ্তরের নির্দেশনামায় ফোলশ” আটান্ন সালে 
কোম্পানীর পক্ষে স্থবা বাউলায় চারটে কুঠি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল কিনা তা 
নিষে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । সার্‌ হেনরি ইউলের দ্ঢ় বিশ্বাস, ষোলশ' 
উনষাট সালের ফেব্রমারির আগে কোম্পানী কখনই পাকাপোক্তভাবে ধুনে৷ গঙ্গাজল 
দিয়ে কাশিমবাজার কুঠি খুলতে পারেনি | পারেনি তার আর একটা প্রমাণ, ষোলশ” 
আটান্নর আগস্ট মাসে জব চার্নক আর কাশিমবাজার কুঠির নবনিযুক্ত বড়কর্তা জন 
রেন বালেশ্বরে ৷ টমাস ষ্টেম্যান নামীত এক নাবিকের পিকারিংকে লেখ! একটা 
চিঠিতে দেখা যাচ্ছে জব চার্নকের নাম। চিঠিটার প্রয়োজনীয় অংশটুকু হচ্ছে £ 
*আপনার বন্ধু কেন (রেন হবে ) এখনও সেরে ওঠেননি। তার প্রায় প্রতিদিনই 
সেই আগের মতই বিকার হচ্ছে ( %915৫ 95068) এবং হতভাগ্য জব বিষণ্ণ যনে 
ঝিমোচ্ছে এবং জনকে তার অন্বস্থতায় সমবেদন| জানাচ্ছে ।* এই চিঠিটা হেজেসের 
ডায়েরিতে আছে । এই সময়ের একটু পরেই আরও একট। চিঠি পারা যায়। সেও 
এই হেজেসের ডায়ারির কল্যাণে । এটি লিখেছেন হেনরি অন্ডওয়ার্থ টমাস 
ডেভিডকে | চিঠিটা রাজমহল থেকে লেখা । তারিখ ফেব্রুআরি, ষোলশ” আটার 
উনষাট । এই চিঠিটা মোটামুটি তুলে দিচ্ছি। এতে জব চার্নকের সম্বদ্ধে অনেক 
মূল্যবান তথ্য রয়েছে : 

“গতকাল এই জায়গায় পৌছেছি। দেখলাম বাজার প্রায় পুরোপুরি অগ্নিদগ্ধ এবং 
অনেক লোকই অনাহারে কেননা খাবার নেই । এই দৃশ্য দেখে আমি ও মিস্টার 
চার্নক খুবই মর্মাহত হলাম । আপনার না থাকার জন্তে অবশ্য ততটা হইনি এবং 
ক্লারেট ওপাঞ্চের পাত্র-_ অবস্তা এর চেয়ে ভালো কোন পানীয় এখানে পাওয়া যায় না 
হাতে করে আমর! আপনাদের কথ! ম্মরণ করতে চেষ্টা করছি। মিস্টার চেম্বারলেন 
এবং মিস্টার চার্নক আগামী কাল পাটনায় যাবেন । তার যাত্র। ভ্রুততর করার জন্ব 
চার্ক আজ তাঁর চুনগ্ুলি ফেটে ফেলেছেন এবং দুসলমান' মূরে'দের ধরণে কেশ- 


১০৪ স্ুরাট থেকে স্ৃতাঙ্ছুটি 


বিন্যাস সুরু করেছেন । অতীতের স্থতিনিদর্শন হিসেবে আমি ত্তার এক গোছা চুল 
আপনার কাছে পাঠাতে পারতেম কিন্তু মিস্টার চেম্বারলেন শপথ করেছেন যে, 
সে কাজটা তিনিই করবেন | 

পুনঃ মিস্টার চার্ক এই পত্রে আপনাকে তাঁর অভিবাদন জানিয়েছেন এবং 
আমরা উভয়েই অভিবাদন জানাচ্ছি উইলিয়াম পিটসকে। 

সমলাময়িক এবং ইংরেজ ভ্রমণকারী সেকালের “মুর” অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে 
“জেশু'ব। হিন্দুদের কেশ চর্চার তুলনা দিয়ে বলেছেন,জে্ুরা ছোট ছোট দাড়ি রাখুত 
এবং দাড়ি কামাত এবং মুরেরা রাখত বড বড দাভি এবং ছাটত। 
হিন্দুরা অনেকেই নেড়া৷ হ'ত। আবার মুসলমানেরা চুল ছাটত! জব চার্নক 
কি তাহলে দাডি রাখতেন? সপ্তদশ শতকের ইংরেজদের এটা ফ্যাশন 
ছিল। এই জিজ্ঞাসা কৌতৃহল নিবৃত্তি না হলেও এই ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে ভবিষ্যতের 
জব চানকের ছবি আন্তে আস্তে ফুটে উঠতে শুরু করেছে ৷ ভা'রতবর্কে__তার মানুষ 
জন, আচার-ম্াচরণকে তিনি ভালোবাসতে আরম্ত করেছেন 1 যে লোকটি ভাবতীষ 
মেষেকে বিয়ে করে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে, তার সমাধিতে মুরগী বলি 
দেবে-_এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে কি সেই অতিদূর ভবিষ্যতের ইক্ষিত পাগযা 
যাচ্ছেনা? 

সেকথা এখন যাক । এখন পাটন] কুঠির কথা হচ্ছিল। এই যে ক্চার্ড চেম্বার- 
লেনের কথা ধলা হ'ল । ইনিই পাটনার কুঠির সগ্যনিযুক্ত পযলা নম্বব কুঠিযাল। 
তাহলে ব্যাপারট1 দীড়াচ্ছে এই যে জব চার্ক কাশিমবাজার কুঠির জন্য মনোনীত 
হয়েও চললেন পাটনায়--রাজমহল হয়ে । আর একটু লক্ষ্য করার আছে । পাটনায় 
আমরা দেখেছি ছুটো পোষ্ট খালি ছিল। পাটনার দাবী কাশিমবাজারের চেয়ে 
জরুরী থাকায় বোধহয় পাটনার খালি পদটা আগেই ভন্তি কর] হয়ে থাকসে। সেটাই 
সম্ভব । পাটনার সোর। তখন স্বরোপের বাজারে পডতে পায় না। ইংরেজদের 
নিজেদেরই এর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা । কাশিমবাজারের সিক্ষের চাহিদা যথেষ্ট থাকলেও 
তুলনামূলকভাবে, ব্যবশায়ী দৃষ্টিতে__পাটনার দাবীই ছিল জোরদার। কাজেই 
হুগলীর এজেণ্ট সেখানকার পোষ্টেই আগে লোক দিলেন ! 

কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। পাটনা কুঠি স্থাপিত হল কবে? পাটনায় 
কুঠি বানর চেষ্টা প্রায় স্থরাটে একটু থিতু হয়ে বসবার পরেই | ঘটনার শুরু আগ্রায় । 
কেটিপ্রেস ছিলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা । রবার্ট হিউজেস তাঁর অধীনে । কুঠিটা। 
সছ্য বসেছে । এমন সময় আগ্রার বাজার থেকে একরকম সুন্দর অথচ চুধ সাদ! 
কাপড় নিয়ে এল ইংরেজ কুহিতে । ভারতীয় মসলিনের তখন মুরোপে গরম বাজার ॥ 


পাটনা কুঠি ও জব চার্নক ১০৫ 


কেটিপ্লেস দেখে বললেন, বাঃ বেশ কাপড় তো । তল্লাস কর কোথাকার? খোঁজখবর 
নিয়ে জানা গেল। কাপড়ের নাম আমবাত্তি। আসে সুদুর বিহার থেকে । কেটিপ্লেস 
পাঠালেন বিলেতে এই কাপড়ের নমুন1। নন্ত্যম্পেল' । ইংরেজী ষোলশ” আঠার । 
কোর্ট অব ডিরেক্টরসর1 কাপড় দেখে খুব খুশি । বললেন, এ মাল সওদা কর। পাঠাও 
এক লট । কোর্ট আর৭ বললে, হাজিপুর-পাটনায় দু'জন গন্ছদারকে পাঠাতে। 
বললে আমবাত্তি কাপড তো৷ দেখবেই,তাছাড়া সেখানে বাংল] সিন্ক পড়তা দরে সংগ্রহ 
করা যায় কিন তাও খোঁজখবর করবে । কোম্পানীর নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে 


যোলশ” কুড়ি পাঁচই জুনের এক প্রসন্ন প্রভাতে রবার্ট হিউজেল বেরিয়ে পড়লেন 
পাটনার উদ্দেশ্তে । ঝাড়। হাত পা। কোনরকম মালপত্র তিনি সঙক্ষে নিলেন না। 


নিলেন শুধু চার হাক্তার টাকার ভুণ্ডি। সাহেব চললেন পাটনায। মাল গস্ত করতে। 
কুঠি স্থাপনা করতে । 

মুকারবর্খীকে মনে আছে আপনাদের ? সেই যে হ্থরাটের ফৌজদার । ক্ষিপ্ত 
হয়ে উইলিঅম হকিন্স যাকে বলেছিলেন-_“মুকারব দা ডগ্‌.--কুত্তা” | জুলফিকার খা 
আসবার 'আগে পর্যন্ত যিনি স্থরাঁটে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করেছেন । প্রচুর কামিয়ে- 
ছেন ই*রেজদের সঙ্গে দোস্তী করে। ভদ্রলোক পতুণগীজদের ভয় খেতেন তাই, 
কখনও লন ও ইংরেজদের সঞ্চে একটু কটু ব্যবহারও করে ফেলেছেন । কিন্তু শেষ 
দিকটায় ইংরেজদের প্রতি সদয়ই ছিলেন । এখন সেই মুকারব খা তখন বিহারের 
স্ববেদার। সিপাহি-ই-সালার । বিহারের মাটিতে পা দিয়ে ভেজেস যেই শুনলেন, 
সেই মুকারবই বিহারের সিংহাপন আলো করে পাটনায় অধিষ্ঠান করছেন, মনে মনে 
খুবই গ্রীত হয়ে থাকবেন । এবং পাটনায় পৌঁছে কোনরকম কালবিলম্ব না করে 
সোজা মুকারব খার দরবারে গিয়ে কুনিশ করে দাড়ালেন । মুকারবও পুত্রনে। 
পরিচিত লোক দেখে খুশি । খুশি বোধহয় অন্য কারণেও । বিহারে তিনি রাজত্ব 
করছেন আর প্রাণখুলে হেকিমি করছেন । দাওয়াই দিচ্ছেন । ইংরেজরা ভালো শিশি 
বোতল সাপ্লাই করে । কাজেই ইংরেজদের পেবে তিনি আনন্দে ডগমগ. ৷ একেবারে 
আনন্দ বিহ্বল । বললেন, সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তিনি । দেকালে 
পাটনার আজকের মতই খুবই জটিল 'হাউসিং প্রবলেম” ছিল। বাড়ি পাওয়া একটা 
বিষম সমস্যা | স্থবেদার নিজে এগিয়েএসে বললেন,কুছ পরোয়া নহি । সবএনতেজাম 
হয়েযাবে। এবং গেলও। পাটনায় বড়বাজারে কোতোয়ালীর পাশেই একট 
বাড়ী ঠিক হল রবার্ট হিউজেসের জন্তে । মাসিক ভাড়া অবশ্থ সেকালের হিসেবে 
'অনেক--ছয়টাকা বার আনা। 

হিউজেস দেখলেন, এখানেও সেই পতুর্ীজ। তার! হুগলীর পিপলি থেকে 


৪৬ স্থরাট থেকে স্ুতানুটিং 


তাদের সশস্ত্র নৌকা করে এসে এখানকার বাজারের সব মাল কিনে নিয়ে যেত। 
হিউজেস প্রথম কয়েক মাস তার গায়ের ব্যথ। মারলেন । তারপর সেপ্টেপ্বর মাস- 
নাগাদ তার সহকারি জন পার্কার এপে পৌছতেই ব,বসাপত্র শুরু করে দিলেন । 
খোজ নিয়ে জানলেন, আমবাত্তি কাপড় তৈরী হয় লাকৃখোয়ারে । পাটনা থেকে 
ত্রিশ মাইল দূরে । সেখানে গিয়ে তাতিদের দাদন দিয়ে এলেন । পাটনায় একটা 
আড়ত বসালেন । বাংল থেকে কিছু কাচা সিক্ক যোগাড় করলেন, সাত গায়ের 
লেপ তৈরী হ”ত খুব চমৎকার ৷ পাটন] থেকে দশ মাইল দূরে বৈকুগপুরে রেশম আর 
কার্পাস হুতোয় মেশান! একরকম কাপড় ঠতরী হত--রউ ঠিক ছোট এলাচের মত 
_-তাকে বলত এলাচী কাপড় । সেই সবরকম জিনিস সংগ্রহ করে তার ব্যবস। 
কি রকম কি চলতে পারে--সব কিছু ফিরিস্তি নিয়ে এক লট মাল হিউজেস রওন 
করে দিলেন আগ্রা অভিমুখে । 

সেবারের মত তো কাজ চুকল। কিন্তু মাল আগ্রা পৌছালে হিসেব করে দেখা 
গেল, লাভের মধু পি*পড়েয় খেয়ে ফেলেছে । তখন গরুর গাড়ী করে মালপত্র যেত। 
তার ভাড়া মন প্রতি পাচসিকে থেকে দেড় টাকা । বর্ষায় পথ তো ছুর্গম | গমনাগমন 
বন্ধ। পাটনা থেকে আগ্রা পৌঁছাতে তখন সময় লাগত পয়ত্রিশ দিন। তারপর 
তো রাস্তায় হয ডাকাত নয় ফৌজের অত্যাচার । একবার তো আগ্রা যাবার পথে সব 
মালই লুঠ হয়ে গেল। লুঠেরা আর কেউ নয়, দাক্ষিণাত্যের নবাবী ৫সন্ত । কাজেই 
অনেক ভেবেচিন্তে হিউজেদ কোম্পানীকে জানালে, শিক্ষের জন্যে মুশদাবাদ আর 
সৈদাবাদে চেষ্টা করাই বিধেম্ব | ম্মার শুধু কাপড়ের জন্যে পাটনার কুঠি খুদে রাখা 
পড়তায় পোষাবে না। 

এত গেল ব্যবসার ব্যাপারটা । অন্ত কারণও ছিল । আগেই বলেছি, সেকালে 
পাটনায় বাড়ী পাওয়া ছিলছুন্কর। খোদ স্থবেদারের ত্বিরে তবে সেই প্রথমবার, 
তারা একটা বাড়ী পেয়েছিল। যোপশ* একুশ সাল নাগাদ তাদের সেই পাখীর বাস! 
বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল। সঙ্গে কোম্পানীর প্রচুর মালপত্র । ঈশ্বরের 
দয়ায় কুঠিয়াল কর্মচারীদের জানগুলে! সেযাত্রায় বেঁচে গেল। তারপর সেই বাড়ির 
খোজ । খোজ-খোজ । কিন্তু কোথায় বাড়ী? অনেক তদ্বির তদারকের পর যদিও 
পাওয়া গেল, কিন্ত কপাল মন্দ, তাদের বরাতে সইল না। ব্যাপারটা হ'ল কি। 
মুকারব খা বদলী হয়ে গেলেন আগ্রা আর তার জায়গায় আগমন হল বাদশাপুত্র 
শাহজাদ1 পারভেজের | বিহারের নতুন শাসনকর্তা । এত আর সাধারণ স্থবেদার, 
নয়, শাহজাদা বলে কথা-তার সঙ্গে প্রচুর লোকজন, পারিষদবর্গ ইত্যাদি । কাজেই 
তার বাড়ী চাই অনেকগুন্ঠি। অমনি সব বাড়ী 'রিকুইজিসন* হয়ে গেল। অনেক 


পাটন] কুঠি ও জব চার্নক ৮ 


রহিস আদমিদেরই উদ্বাস্ত হতে হয়েছিল তখন এবং সেই গড়ডালিকা গুবাঁহে ছিলেন 
এই ইংরেজ বণিকরাও। অবশেষে দশদিন ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, দামী 
দাখী সব কাপড়পত্র মাটিতে ফেলে রেখে শেষবেশ প্রচুর টাকা সেলামী দিয়ে তার! 
একটা বাড়ী জোগাড় করতে পেরেছিলেন-_-আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ” বছর 
আগে পাটনা বাজারে । 
অবশ্ট বাড়ী জোগ।ড়ই হল; ইংরেজরা আর রইল না পাটনায় । কোম্পানী দেখল, 

কিছু লাভ দিয়েআগ্রাবাজার থেবে ই বিহারী ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কাপড় কেন।' 
অনেক স্ৃবিধে। আর তখনও তো সোরা আমদানি স্ৃক্ক হয়নি পাটনা থেকে । 
কাজেই ষোলশ” একুশ সালের জুন মাসে হুকুম এল, বাধে গাঠরি, গুটাও তল্লীতল্প। | 
পাঁটন। কুঠি তুলে দাও। অবশ্য বললেই তো আর ব্যবস! গুটানো যায় না। সময় 
লাগে । লেগেছিলও । মাস তিনেক । আগে রওন। হয়ে গেলেন হিউজেস । পাকার 
অন্ুস্থ ছিলেন । তিনি এলেন কযেক সপ্তাহ পরে । পাটনায় ইংরেজ কুঠি-স্থাপনের 
এই তে। আদি অধ্যায় । ৭মলিটারী হিষ্টি, অফ বিটিশ ইওডয়ায় এইচ এইচ উইলসন 
এই কুঠি-খাপনের গুচেষ্টার কথাই বলেছেন । 

এরপর পাকাপাকি ভাবে পাটনায় কুঠি স্থাপনের চিন্তা করে জন কোম্পানী এই 
এঁতিহাসিক নির্দেশনাম] মোতাধিক যোলশ? আটান্ন সালে । সেখবর তো! আগেই 
দেওয়া হযেছে । এবং এর কারণ--আগে যে কথা বলেছি, সোর1 । ফোলশ' পঞ্চাশে 
কাণ্জেন জন ব্রকহেভেন তার সরকারি নথিতে লিখেছেন--পিটার বা সন্ট পিটার: 
বা সোরা সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো! জায়গা হচ্ছে পাটন]। এইলব খবর বিলাতে 
পৌছলে তবেই এই কুঠি বসানোর নতুন করে তাগিদ পড়ে বলে মনে হয়। 
তবে আধুনিক এতিহাসিকদের মতে- মাইকেল এডওয়!ভস তার সঞ্চ প্রকাশিত গ্রন্থ 
“দি ব্যাটল অব প্রাসী এও কনকোয়েস্ট অব বেঙ্গলে বলছেন, ষোলশ” ষাটের মধ্যে 
ইংরেজরা কাশিমবাজারে একটা কুঠি এবং সোরা, সিক্ক ও আফিডঙের জন্যে অপর 
একটি কুঠি স্থাপন করে পাটনায়। সব দিক দিয়ে এটাই সবচেয়ে অবিতকিত 
উক্তি। 

যোলশ* ষাটের মধ্যে পাটন] কুঠি বেশ চালু হয়ে গেলেও জব চার্নকের কাজকর্ম, 
সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না! যোলশ” তেট্রির আগে । এই বছরেই জন কোম্পানীতে 
তার পাচবছরের চাকরীজীবন পূর্ণ হয়। এবং এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের 
হক বুঝে নেবার মত শক্তিসংগ্রহ করেছেন। এঁ বছর তেইশে ফেব্রুমার়িতে লেখ 
এক দাবীপজ্রে বেশ দাপটের সঙ্গেই তিনি জন কোম্পানীকে জানাচ্ছেন যে, চতুর্ঘ 
কুচিয়াল হয়ে কাল কাটাতে আর তিনি রাজী নন। পয়লা নশ্বরের চেয়ারটা তার 


১০ সরা থেকে ইতাঙা 


চাই। অন্তধা তিনি চললেন। চার্নক যে কাজের লোক, এটা এর মধ্যেই 
কোম্পানী বুঝতে পেরেছে । পর বছরই তার দাবী কোম্পানী মেনে নিলেন । আরও 
বছর দুয়েকের মধোই বহুজনকে টপকে তিনি হলেন সিনিঅর মার্চেন্ট | ম হিন] চল্লিশ 
পাউগড! অবগ্ঠ হার কু&ুটা তখন খাস পাটনায় নয় সিংঘীতে। 

মোটামুটি ব্যাপারটা এই হলেও উত্তর কালের মানুষের জানবার কৌতৃহল 
যায়--ঠিক পাটনায় কবে থেকে কাজ হকু করলেন তিনি, কনিষ্টতম কুঠিযাল ঠিসেবে 
কি কি ঝুটঝঞ্জাটে পড়েছিলেন যে ছটফটে মানুষ তিনি-মাঝে অন্য কোথাও 
গিষেছিলেন কিনা? কাশিমবাজার পর্বে তার সঙ্গে এলিসকে নিয়ে হেজেসের সঙ্গে 
যে কলহ হয়েছিল, তেমন কোন নাটক রচনা হয়েছিল কিন পাট লিপুত্রের মাটিতে ? 
এসব জানবার কোন উপায় নেই। কেবল কল্পনা করা যেতে পারে--কলকাতার 
প্রতিষ্ঠাতা এই বেয়াড়া মানুষটি তার নবজীবনের প্রাতে _বিহারের হাটে হাটে ঘুরে 
ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রমে নৌকা বা গরুর গাডি বোঝাই করিয়ে চলেছেন, সৌ'রা, 
দোলো চিনি,কিছুবা৷ কাঁপডচোপড | কখনও বা আফিং কিনে, তাঁকে বেশ ভালো করে 
নিরীক্ষণ করে না দেখলে বোঝা যায় না_ মানুুষট! বিদেশী | ত্র গৌরতন্স গ্র"্সের 
অশাস্ত হাওয়ায় বয়ে-আনা ধুলোয় একেবারে ধূপর হযে গেছে । কিংবা প্রখর তপন- 
তাপে তার গোর! অঙ্গ কালি হয়ে, তামাটে হযে গেছে । লোকট] এদেশী জীবনচর্ধায 
চাকপাঠ নিষে নিয়েছে; দেশী ভাষায় কথা বলছে-_-দেশী গকো খাচ্ছে 
গাছতলাঘ বসে -_আর দেশী মহাজনর! জুলঙ্ুল করে তাকিয়ে সকৌতুকে ভাবছে, 
কে এই বিচিত্র ব্যক্তি? 

পাটন। চার্নকের জীবনের সবচয়ে বড় ঘটনার পটভূমি । কিভাবে কেমন করে 
এই ঘটনার কথ! বাতাস মাথায় করে নিয়ে জনে জনে পৌঁছে দিয়েছে কে জানে, 
তবে শোনা যায়, ঘোড়ায় করে চানক চলেছিলেন কাজে । কোম্পানীর সওদা 
করতে । সঙ্গে তার সশস্ত্র পাইক পেয়াদা । হঠাৎ কোন মিঠে বামাঁকগের কাতর 
আর্তনাদ তার কানে পৌছে থাকবে ৷ ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাড়িয়ে থাকবেন 
চার্নক। তার তরুণ ফর্গা চওড়া কপালে ভ্রকুটির আবছ] রেখা পড়ে থাকবে । কিন্তু 
সেই বা কতক্ষণ? একটু দাড়িয়ে সেই চিৎকার লক্ষ্য করেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন 
চার্নক। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ওড়৷ ধুলোর কুগুলী তাকে ও তার লোকজনকে 
অন্শরণ করে গেল। 

সেই শবের পিছু পিছু ধাওয়া করেই চার্নক পেলেন তাঁর প্রেয়সীকে । তার 
দয়িতাকে। সেই প্রখর হুর্যালাকে আশ্র্য স্ুম্দরী সেই পঞ্চদশীকে দেখে 
স্তন্ধ বিশ্ময়ে কি দাড়িয়ে পড়েছিলেন জব চার্নক? সামনে ধু ধু জলছে অরণি। 


পাটন] কুঠি ও জব চার্নক ১০৯. 


আগুনের লেলিহান শিখায় সেই চিতার চারিদ্িকের অপেক্ষমান মানুষগুলোকে যেন 
হিংন্র শ্বাপদের মত মনে হচ্ছে। এপৃশ্ত এ দেশে এনেক দেখুছেন চানক | মেয়েটাকে 
ওর] আগুনে ফেলে দেবে । “সতী” হবে সে, “সতী” । 

অশ্রসজল সেই মুখখানি, অজন্র উদ্বেগ, উত্তেজনায় কাতর সেই মুখখানি, রেশমী 
বন্ধে, নানা অলংকারে নববধূর মতন সঙ্জিতা সেই ববরণিনী, স্বেদ-চন্দনে চচিত সেই 
মুখখানি কি চার্নকের বিলেতী রক্তে শিভলরির দোল! দিয়ে থাকবে? হয়ত বা। 
হয়ত” বা। এটা যোলশ' আঠাত্তর-উনআশির ঘটনা । এর বছর শ' দুই বাদে 
এই নিষে কাব্যও হয়ে গেল-_ 
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“চীৎকার করে উঠলেন চার্নক” চিতার কাঠগুলো ছড়িয়ে দাও। বামুনটাকে 
ছু'্ট্€রো। কবে ফেল; বিবর্ণ এই বিধবাটি আমার হ,ল।” 

অপ এসব গল্প কথা । ম্ুদুরের জনশ্তি যেমন পনবিত হয়ে কল্পনার রঙে 
রঙিন হয়ে ওঠে ) আমাদের রোমার্টিক মনের খোরাক জোগায়, এও তেমনি । প্রায় 
একই নময়ে এদেশে আরো! এক ইংরেজ বঢ়কর্তা উইলিঅম হেজেস একট বিরাট 
ডাধার রেখে গেছেন । তার দেওয়া কাহিন্ীট| বেশ ভিন্ন । তিনি লিখেছেন £ 
চাঁদকের এই কাহিনী তাকে বলেছেন কাশিমবাজারের ফৌজদার বালচাদ । চার্নক 
এক জেন্টু-হিন্দু ভদ্রলোকের স্ত্রীব সঞ্গে বসবাস করতে থাকেন। ভদ্রলোক বোধহয় 
তখন ও জীবিত, কিংবা! সগ্ঘ মারা গেছেন । মেয়েটি এক গা বহু মুল/বান অলঙ্কার 
নিষে পালিয়ে এসেছিল । অনেক টাঁকাকড়িও নিয়ে এসেছিল মেয়েটি । এই নিয়েই 
অভিযোগ উঠল নবাবের কানে ৷ নবাবের কানে গবর যেতেই তিনি বারট। সিপাহী 
পাঠিয়ে দিলেন চার্ককে বেধে আনতে । কিন্তু চার্নককে বাধবে এতবড় শিকল 
নবাবেরও ছিল না। পিপাহীরা এসে দেখলে পাখী উড়ে গেছে। খাচ৷ ফাকা । 
হেজেস বলেছেন, চার্নক খবর পাবার আগেই পালিয়েও থাকতে পারেন, কিংবা 
ঘুষ দিয়ে থাকতে পারেন নবাবের অনুচরদের | 

চার্নককে ন] পেয়ে তার। তার উক্কিলকে ধরে নিয়ে গেল। চিল যখন নেমেছে, 
কুট না নিয়ে উঠবে না । কাজেই চার্নকের ভকিলেরই হ'ল ছু'মাসের কয়েদ । 
এই জ্বালা দেশী 'ভকিলদের ইন্তক পোয়াতে হয়েছে। আমর! কাশিমবাজার 
পর্যায়ে দেখব ইংরেজদের জন্তে গোমস্তা বল গোৌমস্তা, বেনিয়ান বল বেনিয়ান, 
ভকিল বল ভকিল কাস্তমুদ্দীকে বার বার কয়বারই না :কয়েদ খাটতে হয়েছে ! 
নবাব অবশ্য উকিলকে নিয়ে গিয়েই খুশি হলেন না । তিনি পাটনার ইংরেজ কুঠিতে, 


স্থরাট থেকে স্থৃতান্ুটি 
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পাহারা বসিযে দিলেন । দিনরাত চৌকি । তবে স্থলুক সন্ধান চার্নক জানতেন । 
তিনি নবাবী দরবারে কথাবার্তা কইতে লাগলেন । এবং একসময় তিন হাজার 
টাকা নগদ,কিছু চওড়া! কাপড় আর কিছু নতুন তলোয়ার উপচৌকন দিয়ে ব্যাপারটা 
ফধসালা করে ফেললেন ৷ হেজেসের ডায়ারির কাল ষোলশ' বিরাশি । 
এর একটু পরেই এলেন আলেকজাগার হ্ামিল্টন | তিনি খুব সংক্ষেপে এই কাহিনী 
সেরেছেন। তাতে বল! হয়েছে যে, চার্নক তার সাধারণ সশস্ত্র গার্ডদের নিয়ে একদা 
এক সতীদাহ দেখতে গিয়েছিলেন; কিন্তু পেই বিধবার সৌন্দর্ধে তিনি এতই মুগ্ধ 
হয়ে যান যে, তার লোকজনকে সেই মেয়েটিকে তার নিবাসে নিয়ে যেতে বলেন । 
অর্থাৎ সতীদাহের কাহিনীর আবিষ্কর্ত| হ্বামিপ্টন । ইনিকাঞ্চেন লোক। ভারত- 
বর্ষের ঘাটে ঘাটে তার পণ] কুড়িয়েছেন দীর্ঘকাল ধরে । তার ছুই খণ্ডের গ্রন্থ এ 
নিউ একাউণ্ট অব দি ইষ্ট ইণ্ডিজ' ষোলশ” অষ্টমাশি থেকে সতেরশ” তেইশ পর্যন্ত 
দীর্ঘ পথত্রিশ বছর তার এই নৌঅভিযানের বিবরণ । এরই দ্বিতীয খণ্ডে কলকাতা 
এসেছে । এসেছে জব চানকের কথা । 
বেঙ্গল অবিটুমারি (আঠারশ” একষট্রি) কাব্য ক'রে হ্ামিণ্টনৈর কথাই 
পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র । “সম্ভবতঃ পনরটি বসস্তের নিষ্পাপ এক জীবন পৌত্তলি- 
কতার যুপকাষ্ঠে যখন প্রা বলি হতে যাচ্ছিল। তখন আড়ম্বরময় অলঙ্কারে সঙ্জিত, 
সপ্তম বস্্ে আবরিত তনু সেই স্থন্দরী হিন্দু তরুণীর সৌন্দর্যে আরুই্ট হয়ে জব চার্নক 
তার রক্ষীদের সেই আধা অনিচ্ছুক বলিটিকে মুক্ত করতে বলেন । তার বিশ্বস্ত রক্ষী- 
দল তাকে তার অকালমৃত্্য থেকে উদ্ধার করেন। এবং চার্নন তাকে সদন্তরমে 
| তার বাড়ীতে নিয়ে যান ।” 
এই জব চার্নকের এই কাহিনীটিকে অনেকে অনেকভাবে দেখেছেন । হামিণ্টনের 
সঙ্গে হেজেসের মিল নেই। আবার আধুনিক এ তহাসিকরা বলেন, চার্নকের 
উদ্ধার করা এই “ময়েটি ব্রাহ্মণ কন্যা নয়। নীচু জাতের হিন্দুমেযে। তাদের যুক্তি 
এই যে, হামিন্টন যে পরে বলেছেন চানক তাব স্ত্রীকে সমাধ দিলেও সেখানে তার 
মৃত্যু দিনে একটি করে মুরগী বলি দিত-_এর কারণ আর কিছুই নয়_ত্তীর স্ত্রী এমন 
এক সমাজ থেকে এসেছিলেন,যাদের প্রথাই ছিল মবৃতের উদ্দেশে মুরগীবলি। বিহারের 
পাচপীর বলে জাষগায় একদল নীচু জাতের মুসলমান ও হিন্দুর এই প্রথা মানে । 
এবং সেই কারণে চানকের জামাই সারু চার্লন আয়ার যখন শশুরের সমাধির ওপর 
পাথর বসান, তাতে শাশুড়ীর কোন উল্লেখ করেন না। জব চার্নকের তিনটি কন্তার 
মেরী, এলিজেবেথ ও ক্যাথারিণের যখন খ্রীষ্টধর্মে অভিষেক হয় সেণ্ট মেরী চার্চে 
(উনিসে আগস্ট যোলশ” উনব্বই) যাঞ্জক জন ইভান্স মেয়েদের মায়ের নাম দেননি । 
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পাটন] কুঠি ও জব চার্নক 


কিন্তু এ থেকে মেয়েটি নীচু জাতের হিন্দু মেয়ে এটা প্রমাণ হয় কি করে? 
হেজেসের ডায়ারি থেকে দেখা যাচ্ছে জব চার্নকের এক সদ্য বিধবাকে ভাগিয়ে এনে- 
ছিলেন ৷ মেকেটির সঙ্গে প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার ছিল । এট হ্যামিণ্টনও বলছেন । 
নীচু জাতের মেয়ের হাতে এত টাকা, গায়ে এত আভরণ আমে কোথেকে ? এবং 
একটা নীচু জাতের মেয়ের জন্য বিহারের নবাব হয়ত তখন শাহজাদা আজম নয় 
সইফ, খাঁঁ_-যে বার জন সৈন্য পাঠিয়ে দেবে এটা কি গ্রহণযোগ্য? তাছাড়া “জেন” 
শব্দটা] তো! সেকালের উচ্চ কোটির হিন্দুদের সন্বন্ধেই প্রযোজা হ'ত। বড় জামাই 
সার, চার্পন আয়ারস্‌ যিনি বাঙলার প্রথম গভর্নর হয়েছিলেন-তিনি সেকালের 
ফুরোপীয় সমাজের যথেষ্ট রক্ষণশীল আবহাওয়ায় এদেশের ভিন জাতের মেয়েকে 
শাশুড়ী বলে স্বীকার করতে চাইবে না--এ আর বেশী কথা কি? ফাদার জন ইভাম্স 
ব্যাপটাইজেসান রেজিস্টারে” দেশী মেয়ের নামট। লিখতে চাইবেন না, তার কারণ 
বোধহয় পাটনা থেকে মাদ্রাজ অনেক দূর । মাদ্রাজে নতুন সাহেব সমাজ আছে। 
পাটনায়--দে গরুর গা ধুইয়ে-_কে কার খোজ রাখে । তাছাড়া জব চার্নক নিজেই 
যখন সেখানে দওমুণ্ডের কর্তা ! ৃ 
পাটনায় থাকতে থাকতেই আমরা দেখব চার্নক তার মনিবদের কাছে কি বিপুল 
আস্থাই না অর্জন করেছেন ! তার বিকৃদ্ধে যিনিই কোম্পানীর কাছে নালিশ করেছেন, 
তিনিই গাড্ডায় পড়েছেন । তার.হেনস্থার অস্তনেই । এবং শেষ অবধি তার চাকরি 
গেছে । আযলেন ক্যাচপোল বলে পাটনার এক কুঠিয়াল তার সঙ্গে টক্কর দিতে 
এসেছিল। ট্রেঞ্চফিল্ড, লিটলটন এমন কি হেজেসের ভায়ারির বিখ্যাত উইলিঅম 
হেজেন _হুগলীর প্রথম এজেণ্ট--ধিনি প্রথম মাদ্রাজের তত্বাবধান থেকে বেরিয়ে এলে 
দ্বাধীন ছাবে কাজকর্ম করার অধিকার পেয়েছিলেন--এর। কেউই চার্নকের সঙ্গে ঝগড়া 
করে পারেননি সবাই তাদের ভাতভিক্ষে হারিয়েছেন । কোম্পানী তাদের চিঠিতে 
সাফ, বলেই দিয়েছেন, চার্নক তার চৌব্রিশ বছরের চাকরিতে আমাদের যনে 
এমনই এক আহ্থ। স্ষ্টি করেছেন যে, কাকুর কোন অভিযোগেই আমাদের এই দীর্ঘ- 
দিনের মতট] পাণ্টে যাবে ন1। 
পাণ্টে থে যাবে,না, তার একট। মজার উদাহরণ স্টে নষ্তাম মাস্টারের ঘটনাটা। 
পাটনায় চার্নকের তে! অনেকদিন হ'ল। আলালের ঘরে ছুলালের মত, এখানে 
বলতে কি, তিনি য1ঃ চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন । আটবছর চাকরি হবার আগেই 
তিনি "সিনিঅর মার্চেন্টের” পদে প্রমোশন পেয়েছেন । পাচ বছর সিনিঅর মার্চেশটের 
পদে থাকার আগেই পাটনার মুখ্য কুঠি্ালের পদে তাঁর চাকরিপাকা! “কনফার্ম করে 
“কোম্পানী ॥ মাঝে ঠাকে গ্রযাচুইটির ইনামও দেওরা হয়েছে বিশ পাউও। তা, 


১১২ স্ুরাট থেকে স্ৃতানুটি 


ছাড়া,বারবার তার ওপর কর্তাদের বিশ্বাস,আস্থার কথ! লিখে জানিয়েছে কোম্পানী ॥ 
মাস্টারের ঘটনায় জানালে নতুন করে। 

ব্যাপারট। হয়েছিল কি, পাটনায় অনেকদিন থাকার পর কোম্পানী আবা'র তার 
প্রমোশনের কথা ভাবতে লাগলেন । তার বিয়ের বছরেই তাকে ফোর্ট সেট জজের- 
সেকেও্ড ইন কমাও-_দ্বিতীয় পদাধিকারীর পোষ্টট] দেওয়] হয়। কিন্তু চারন্ক তখন 
চিফ । কারও তাবে থাক। তার কুষ্ঠিতে লেখেনি । তিনি সোজ। সেই প্রস্তাব বাতিল 
করে দিলেন | পরের বছর তাকে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান করে বদলি কর] হল। 
স্টেনশ্যাম মাস্টার তখন বে অফ বেঙ্গলের এজেন্সীর বডকর্তা | চার্নক পাটনা থেকে 
কাশিমবাঁজার যাবার কোন জ্ক্ষণ দেখালেন না। তাছাড়া মাস্টার তাকে সোরা 
পাঠাতে বলেছিলেন তাড়াহুড়ো করে। নয়তো বালেশ্বর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে 
তাতে সোরা ভ্তি হবে না। চার্নক তাকে গ্রাহই করলেন না । তার আদেশ কানেই 
নিলেন না। জাহাজ বালেশ্বর ছেড়ে গেল আট হাজার মন যে সোর! কাশিমবাজার 
থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল শুধুমাত্র তাই নিয়ে । পাটন। থেকে একাত্রশখান। জাহাজ 
বোঝাই উনন্রিশ হাজার আটশ" নব্বই মন সোরা আর সে জাহাজ বিলেতে 
গেল না। মান্টার তো খাগ্পা । তিনি কাশিমবাজারের বদলির অর্ডার বাতিল করে 
দিলেন । ডিসেম্বর, ষোলশ” উনআশি। 

তখনই বেঁধে গেল রঙ্গ । পাটন। থেকে চাননক কোম্পানীকে লিখে পাঠালেন তার 
প্রতি মাস্টারের অশোভন এই ব্যবহারের কথা । লিখলেন, কেন তার সোরার 
জাহাজ হুগলী পৌছায়নি। নতুন নবাব সইফ খ। নৌকা সব আটকে দিয়েছে । 
মালগুদাম সব “সীল করে দিয়েছে । মাঝিমাল্লার। পাঁচ হাজার টাকা “ডেমাঁরেজ, 
চাইছে । মাস্টার বললেন, চানক সহজেই হাজার দু'হাজার টাকা দিয়ে এই ঝামেলা 
মেটাতে পারত | কিন্তু মাস্টার তো জানেন না, কি বস্তরদের নিয়ে চানককে সংসার 
করতে হয় পাটনায়- আজকে হাজার ছু"হাজারে রাজ হয়েগেলে কালকে এই টাকার 
অন্ক কোন আকাশ-ছোয়! পর্যায়ে গিয়ে দাড়াবে! চানক কিছু ঠাণ্ডায় কিছু গরমে 
নবাব দরবারে এই ঝামেলার মীমাংসা করলেন ।-মুক্তিমূল্য সাতশ” টাকা মাত্র! 
(অবশ চানকের সব ব্যবস্থা ভেস্তে যায়। সইফ খ! হঠাৎ অন্ুস্থ হয়ে পড়ায় পরোয়ানা 
আর তড়িঘাঁড় সই হ'ল ন। নবাবের !) 

সোরার নৌকার যাই হোক না কেন। মাস্টার সাহেবের মাস্টারী ঘুচে গেল। 
তার অর্ডার বাতিল করে কাশিমবাজারের বড় কুঠিয়ালপদে চার্নকের প্রমোশনের 
ছকুম বহাল রইল । ষোলশ' একাশি জান্থআর মাসের হাড় কাপান শীতে চান্নক 
সপরিবারে সেখানে গিয়ে নামলেন । স্্যানশ্যাম মাস্টারের কিন্ত চাকরি গেল ! 
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কিন্তু চার্নকের এই বিপুল সাফলোর রহস্যটা কি? কি সেই যাছু যা দিয়ে 
চার্নক তার মনিবদের মন্ত্মঞ্ধ করে রেখেছিলেন ? এ যেন কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী 
যোগিনী মন্ত্রযা দিয়ে জন কোম্পানীর চেয়ারম্যান থেকে কমিটি-__সবাই ভেড়া বনে 
গিয়েছিলেন ! কি সেই মন্ত্র, কি সেই রহস্য? অথচ চার্নক তো এমন কিছু ধোয়া- 
তুলসী ছিলেন না । কোম্পানীকে যেসব মাল বিক্রি করত মহাজনরা, তার শতকরা 
ছ'ভাগ কমিশন আদায় করতেন জব চার্ক । তাতিদের ও কিছু ছাড়তে হ'ত। এবং 
এসব নিযে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নেই। বোধহয় কোম্পানীও 
জানতেন । তবে? খুব কাজজান। করিৎকর্মা এবং পরিশ্রমী লোক? ঝান্ যাল। 
হবেও বা। দেশী ভাষাট। তিনি ভালই রপ্ত করেছিলেন । দেশী আচার-আচরণ । 
একথা কোম্পানী বার বার ম্বীক'র করেছেন। এবং এর ফলে দেশী নবাব বাদশা- 
দের সঙ্গে কথাবার্তা, কাজকারবার চালাতে প্রচুর সুবিধা হ'ত তার । আরও একটা 
স্থববিধে ছিল-_-তিনি পাটনায় থাকতেন-_একেবারে নবাবের আশে পাশে । হুগলী 
কাশিষবাজার, বালেশ্বর_তারা কেউই খাস দিলীর খবর পেত না। তার মঞ্জি 
বুঝতে পারত না। সবখারই তাদের পাটনা হয়ে পেতে হ'ত। এইলব ঘটনা 
সপ্বন্ধে বোধকরি কোম্পানীকে সব সময়েই ওয়াকিবহাল রাখত চার্নক ! এবং চার্নক 
কাজের লোক । তাঁর আমলে পোরার কারবারের জোর ধরে খুব। কোম্পানী 
বলেছিল সব সময়েই বেশ কিছু পরিমাণ সোর] যেন মজুত থাকে হুগলীতে--যাতে 
জাহাজ আসামাক্র বোঝাই করে পাঠান যায়| এই ব্যবস্থা চার্ক বজায় রাখতে 
খুবই চেষ্টা করতেন, অবশ্ত মাঝে মাঝে যে বাধা আসত না, মাস্টারের গল্প বলার 
সময়, সে কাহিনী তো! বলাই হয়েছে । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাক নবাব- 
দেওয়ানের সঙ্গে রফা করে ফেলতেন । ষোলশ' সাতাত্তরে পাটনার দেওয়ানের 
টাকার খুব টানাটানি | হুকুম হ'ল সোরার শুষ্ক শতকরা তিনভাগ হারে জমা ন। 
দিলে সব নৌকা বাজেয়াপ্ত । চার্নক বারশ' টাক ঘুষ দিয়ে সে যাঝ্া আটক মাল 
উদ্ধার করে পাঠান । তবে ঘুষ দিলেও চার্নক একট! কথা মুঘলদের দিয়ে লিখিয়ে 
নিয়েছিলেন- শুন্ধ তার! হুগলীতে নৌকা পৌছালে তবে দেবেন। পাটনায় নয়? 
দেখা যাচ্ছে, চার্নকের ব্যবসাবুদ্ধি খুবই তীক্ষ। এর সব ঘাতঘে"তি তিনি খুবই 
বুঝতেন । বুঝতেন দাপটের লঙ্গে রাজপাট চালাতে হয় কিভাবে । এর একট 
গল্প বলি । কোম্পানীর কুঠিতে কুঠিতে সেকালে গোমস্তা দেশী মহাজন, গশ্তদারর! 
টাক লেনদেন করত। এনিয়ে খুবই ঝামেল! হ'ত। কেউ ধার নিত। কেউ 
শোধ দ্িত। কেউ দিত না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে খুনোখুনি পর্ধস্ত হ'ত। আর 
এই স্থযোগে ফৌজদায় বা নবাবের লোকের! নাক গলাত। কোম্পানীর কাছে 
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টাকাকড়ি আদায় করে নিত। এরকম*বহু ঘটনা ঘটেছে কাশিমবাজারে ৷ হয়েছে 
হুগলীতেও বা। কিন্তু পাটনায় এমনি একটা ঘটনা কিভাবে সামলে'নিয়েছিলেন 
চানক--দেখবার মত | 

সিংঘীর ইংরেজ কুঠিতে তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে । রাত্রি 
নয়টা হবে । মার্চ মাপের দারুণ গরম | হঠাৎ একটা হৈ-চৈ শবে রাত্রির নৈঃ- 
শব্দ ভেঙে খানথান হয়ে গেল। লাহেবরা যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কি 
ব্যাপার? কিব্যাপার? 

কুঠির এক পোদ্দার শিবরাম মালিক খুন হয়েছেন। তার আর্ত চীৎকার-_ 
লোকজনের কান্না মুহূর্তে কুঠির মেজাজ পাণ্টে দিল। পান্টে দিল আরও এক 
কারণে । কুঠির চিফ, শ্বয়ং জব চার্নক নিজে সরজমিনে তদস্তকরতে এসেছেন 
ব্যাপারট।--সেই গভীর রাতে । জান] গেল খুনী পালাতে পারেনি | নাম বিশ্বভর | 
এককালে সেও কোম্পানীর কাজ করত। তাই কোম্পানী তার কাছে কিছু 
টাকা পেত। কুঠিতে কি যেন কাজে এসেছিল সে । পোদ্দারমশাই দেখা পেয়েই সেই 
টাকার কথ! তুলেছেন । আর যাবে কোথা? এক কথ! ছু'কথা হতেই বিশ্বসভর 
উত্তেজিত । অপমানিত । এবং তার অশ্রাব্য গালিগালাজ স্থকু। 

শিবরাম হাজার হোক পোদ্দার । একগঞঙ্গা কুঠির লোকদের সামনে এতবড় কথা । 
চোপনারকে ডেকে বিশখবগ্তরের গলার উদ্নীধরে টেনে আনতে বললে । উঠ্নী 
ধরতেই বিশ্বগ্তর সেটা চোপরারের হাত থেকে নিয়ে, কোঘর থেকে ছোরা 
বার করে সোজ! সেট] শিবরামের বুকে বসিয়ে দিলে । রকে জায়গাটা ভেসে গেল। 
বার করেক ধড়ফড় করে শিবরাম স্থির হয়ে গেল চিরকালের জন্যে ! কুঠির লোকজন 
বিশ্বস্তরকে ধরে ফেলল। 

চার্নক সেই রাত্রেই সব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ: করে ব্যাপারটা বিশদভাবে দেখে 
নিলেন । এবং গভীর রাগ্রে যখন শুতে গেলেন, তখন এই পাকা হুকুম দিয়ে গেলেন । 
বিশ্বস্তর সারারাত কুঠিতে আটক থাকবে । সকাল হতেই তাকে যেন নবাব দরবারে 
নিয়ে যায় কোতোয়ালীর লোক ; তারও সব বন্দোবস্ত করে রাখলেন । 

হুশৃঙ্খলাসহকারে সব কাজই হয়ে গেল। নবাব ছু'মাস বিশ্বস্তরকে কয়েদ করে 
রাখলেন । তারপর ছেড়ে দিলেন । ততদিনে বিশ্বস্তর সপরিবারে মুপলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেছে । তাহলে চার্কের সাফল্যের রহন্ত কি তার এই কর্মদক্ষত1? তার তাক্ষ 
ব্যবসাবুদ্ধি? তাপ ভারতীয় আচার-আচরণ, ব্যবলা, ভাষা, রাজনীতি সব্বদ্ধে প্রগাঢ় 
জ/ন? না তার কোন প্যাট্রন ছিল লীডেনহল গ্রীটের সদর দণ্চরে? কেতিনি? 
পিট? ব্যাঙ্কার-স্বর্ণকার যশুয়া চাইল্ড? 


পাটন] কুঠি ও জব চার্নক ১১৫ 


রহস্য যাই হোক-_চার্নক পাটনা থেকে একট। শিক্ষ। নিয়ে গিরেছিলেন কাশিষ- 
বাজারে । শুধধণিকের মানদণ্ড নিধে আর ব্যবনা চলবে না। মানদণ্ডের পিছনে 
দণধারী ব্যক্তিদের চাই। চাই অন্ত্র। চাই শক্তির দাপট। সিধে আঙ্গুলে আর 
ঘি উঠবার দিন নেই। শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা চালান আর অচলস। বছটাক! দিয়ে, 
বহু ফরমাপ, হাপবল হুকুম এবং পরোয়ান1 এনে দেখা গেছে। তাদের কালিরদাগ 
শুকোবার আগেই পেগুলোর দাম কানাকড়িতে পরিণত হয়। এক নবাবের দেওয়া 
পরোয়ানা নতুন নবাব মানে না। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শান টুকরো! টুকরে। হয়ে ভেঙে 
পড়ছে । দিরীর ফরমান বায় সবাধ মূল্যহীন | সবাই স্বাধীন । সবাই প্রধান । কে 
কাকে মানে? কাজেই মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের | সেই দাপট চাই, শক্তি চাই। 
সেই শিক্ষাই তিনি প্রযোগ কবেন্ছলেন দেদিন, বেদদিন তিনি নবাবের বিরুদ্ধে 
প্রতাক্ষ রক্তক্ষমী লড়াষে নেমেছিলেন । দেই হুগলী বুকে ভাগীরথীর গেরুয়া! জলে। 

কিন্কলে এখন অনেক পরের কথ! । 'মাহ্ুন, আমর! চার্নকের সঙ্গে একটু 
কাশিষবাজারে নেমে পড়ি । পরে রাজমহল তো! মার কুঠি নয়, আড়তমাজ। 
যদিও হামিন্টন বলেছেন ওখানে একট! টশ্যাকশাল “মিন্ট' ছিল কোম্পানীর । সোরার 
টাক! ওখানে থাকত । কলকাতার কাউন্সিলের ভাবী গভর্দর _-উইলিমম হেজেসের 
ভাইপো রবার্ট হেজেন এখানে কাজ করতেন। জনা তিনেক লোকের আড়ত ছিল 
এখানে । 

সেযাই হোক এখন আমরা কাশিমবাজারে চলেছি । কাশিমবাজার বলতে 
কাস্থমুদী। চলুন এখন তার কথাই শুনে আসি ! 


৪ কাশিম বাজার ও কাস্ত মুর্দি। 


কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠি সেদিন অত্যন্ত কর্মচঞ্চল। অনেকদিন কাজকর্ম টিমে- 
তেতালায চলার পর নবাবের সঙ্গে জগৎশেঠের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটে গেছে । মাঝে 
কাজকর্ম তো বন্ধ হযে গিয়েছিল বললেই হ্য। এখন আবার টাকাকডি আমদানী 
হচ্ছে । 

রেশম তাতিদের দাদন দেওয়া হুকু হযেছে । বাংলার শারদোতৎ্সব । মাল- 
পত্র জম| হতে সুরু হযেছে । 

সতেরশ" তিরিশ | ধান কুঠিযাল জন স্টকহাউস সকাল সকাল উঠে 'ব্রেকফাস্ট” 
সেরে সোজা আডতে গিষে হাজির হযেছেন । এসেই কাজে বসে গেছেন । বিভিন্ন 
গুদাম হতে জিনিসের সব ওজন খাতার সঙ্গে মিলিযে দেখতে সুরু করেছেন । অন্ঠান্য 
কুঠিধালরাও নিজের নিজের কাজে সমান ব্যস্ত। 

এমন সময এক পিয়ন এসে খবর দিলে এক ভদ্রলোক তাব সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছেন । ভদ্দুলোকের নাম বুডা দত্ত। জ্টকহাউস নাম শুনেই দ্রুত কুস্তি থেকে 
বেরিযে এসে দত্তমশাষকে সংবর্ধনা জানালেন, “কাম ইন, কাম ইন। সো হাপি 
দ্যাট যুহ্যাভ কাম।” আপনি আসায আমরা যে কী খুশী। 

কিন্তু বুড়া দত্তর তামাটে মুখে খুশির কোন প্রলেপ পডল না। আধাট়ে জলভরা 
মেঘের মতই মসীকুষ্ণ হযে রইল। বুডা দত্ত আস্তে আস্তে বললেন, আমি এসেছি 
আপনাদের জাগিষে দিতে, আমার পক্ষে আপনাদের এই চাকরি নেওষা সম্ভব 
নয়।. 

এই কালকেই লোকটাকে শিরোপা! দিষে গরথামত, কোম্পানীর কাশিমবাজার 
কুঠির প্রধান গোমস্তা পদে নিযোগ করা হযেছে । আহ্লাদে ডগমগহ্যে লোকট] তখন 
উল্লাসে উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেছিল, দেখবেন সাহেব, কুঠির কাজ কি ধরণে 
চালাই আমি । স্টকহাউসও বিশ্বাস করেছিলেন। লোকটা করিৎকর্ণা। হুলুক 
সন্ধান জানে দাদনি ব্যবসার | বহুদিন ধরে। রেশমের বাজারে ঘুরাঘুরি করছে। 
সব রকম কাজ বোঝে । এমনি একটা লোকই'চেয়েছিল কোম্পানী । 

কেন? অস্থবিধাটা কি আপনার? স্টকহাউস জিজ্ঞাসা করে থাকবেন । 
অল্সান্য সাহেব কচর্মারীর] ঝুঁকে পড়ে থাকবে লোকটাকে ধিরে, --হোয়াটস 


বঙ+? কিহ্লকি অন্থুবিধা? 


কাশিমবাজার ও কাস্ত মুদি ঠ 


কিন্তু কারও প্রশ্ের কোন জবাব দিলে না৷ বুড়া দত্ত। অবিচল হয়ে দাড়িয়ে রইল । 
তার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হ'ল না। এবং একসময়ে প্রথামত নমস্কার করে 
সে বিদায নিলে। কাশিমবাজার কুঠি বিন্ময়ে হতবাক হযে অপন্যযমান বুড়ো দত্তকে- 
যতদুর দেখা যায় -দেখতে লাগল । ওপরে জলভর! মেঘঢাকা ভাত্রের আকাশও যেন 
খানিকটা থমকে গেল। সতেরশ" শ্ডিয়িশ । সেপ্টেথর মাল । নয়ই। সতিই 
ত্বাজ্জন ব্যাপার তো! জন কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির গোমস্তার চাকরি তো! 
পোনার চাকরি | যে পাব, সেত হাতে পরশ পাথর পেযে গেল । আর দেই স্পর্শমণি 
কিন। একট| লোক হেলায ছু'ডে ফেলে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে গেল। 

কিন্ত গোমস্তা নইলে তো কুঠি চলবে ন1। চাই--এখুনি চাই । কাজেই কাশিম- 
সাজার কাউন্সিলের জোর মিটিং বসে গেল। অনেক তামাক পুড়িয়ে, ভ্যাপসা গরমে 
বার বার ঘামে ভেজা জামা পাণ্টে কোম্পানীর কর্তারা এটাই বুঝলে দেই লোকটা 
ছাড়া ঠাদের গত্যন্তর নেই । যে লোকটার হাত থেকে তারা এন্যাহতি চেষেছিলেন। 
লোকটার নাম কুগ্চকান্ত নন্দী বা দাস। মহারাঙ্গ রুষ্চচন্্র মাছেন কৃষ্ণনগরে, কাঙ্ধেই 
কান্ত কুষ্ণনর্জন করেছেন । “তৃণাদপি স্থনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা” বৈষ্ণব বিনয়ে 
কান্ত পন্ণীও পর্জন করেছেন। তাঁকে সবাই কাণ্তমুদি বলেডাকে। ঠার কি 
আদিক।'লে মুদর দোকান ছিল? হযত*বা। আার দোকানেই কি আশ্রয় 
নিষেছিলেন পলায়নপর ওধারেন হেষ্টিংস? হবেও-বা। সেই থেকেই কি লোকে 
তাকে কান্ত মুদি বলেডাকে? ডাকুক তাতে তো আর ফোস্ক। পড়েনা । কাস 
মানীজনের মান রাখতেজানে না মার জানেন কাজ আদায় করে নিতে । আর সেই 
ভাবেই না অমন বাঘ! সাহেব হোেত্বিংঘকে বশ করেছিলেন তিনি! ভার 
সঙ্গে তো৷ বলতে কি প্রগাঢ় দোস্তী হয়ে গিয়েছিল কান্তর। 

যে কথা হচ্ছিল। কাশিমযাজারের ইংরেজ কুঠি তো চলছে বেশ চুলবুল করে, 
কিন্ত পয়াটা কার? যতই কর নাপুর নুপুর, ধন দিয়ে যায কাদের ঠাকুর ? 
কার আবার সারা বাওল। দেশট! যাদের টাকায় চলছিল তখন -সেইজগৎ শেঠদের। 
টাকাটা ঠাদের। কিন্তু তার! তো! ব্যবসায়ী মানুষ । যাঁকে তাকে তো আর টাকা 
ধার দিতে পারেন না। তাদের বিশ্বাসী লোক চাই। মার এই বিশ্বামভাজন ব্যক্তি 
হচ্ছেন কান্ত মুদি। আর কান্ত হচ্ছেন ইংরেজ কুঠির প্রধান গোমস্তা | 

এখন কান্ত একদিন বেপাঁচা। নিরুদ্দেশ । ইংরেজ কুঠির পিয়ন গেল কাস্তর 
দোকানে, কাস্তর বাড়ীতে । যেখানে যেখানে কান্তরাবু থাকতে পারেন-_সব জায়গায় 
ঘুরে এল। মুখবিরস করে। স্টকহাউন জানাপেন কলকাতায়--কান্তকে পাওয়। 
যাচ্ছে না। কোম্প/নীর কাজ কারবার বন্ধ। কেন? বন্ধকেন? কান্ত এমনকি 


১১৮ স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


গুরুঠাকুর যে তাঁফে বিনা জগৎ অগ্ধকার? সেই রহ্ম্ত স্টকহাউস নিজেই 
জানিয়েছিলেন কলকাতা কাউন্গিলকে। নতুন করে দাঁদন দেওয়া যাচ্ছে না। 
কেনন। টাকা নেই। জগৎ *্ঠে টাকা দিচ্ছেন নাঁ। তারা বলছেন, কাস্তর হাত 
দিয়ে তাঁরা কাশিমবাঁজার কুঠিকে দুই জক্ষ পয়তালিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছেন । 
সে টাকার কিছু উস্থল না] পেলে আর টাকা দেওযা সম্ভব হবেনা । এচিগি 
সত্বেরশ” ত্রিশ সালের । তাঁরিৎথটা পনেরই এগ্ডিল। কোম্পানীর 'কনসালটেসনস 
বুকে লিপিবদ্ধ হয়েছে ত্রিশ তারিখে । 

জগৎ শেঠ তো ব্যবসাধী মান্নুষ। কাজেই তাঁর চিঠির মধো তাঁর ব্যবসাষী 
বক্তব্ট1:গুত্যক্ষভাবে না বলে ইঙ্গিতে সারা হছে । মোদ্দাকথা-_কাস্তকে না 
হলে তারা টাকা দেবেন না। কেননা তাকেই তারা ওত্যয় করেন। 
কোম্পানীকে না। 

বোধ করি শেঠদেরই সনিবন্ধ অনুরোধে কান্ত নন্দ'কে একদ] ধরাধামে থা 
কুঠিধামে অবতীর্ণ হতে দেখ] গেল । এবং কেঁচো খুঁডছে খুডতে সাপ! তার খাতা পত্র 
সব উকুন বাছার মত বেছে দেখা গেল, কাস্তবাবু শুধু কোম্পান'র ছুই লক্ষ পচাত্তর 
হাজার টাকা [নয় আরও এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ধার করেছেন শেঠদের গদী 
থেকে । নিজের নামে । তবে নিজের স্থার্থে নয়। তবে, কার স্বার্থে? 

সেটাই তো মুশকিল কাণ্ড। কোম্পানীর কর্মচারীদের খাস বিলেতে যখন 
নিয়োগ করা হয় তখন একট] উপদেশ বাঁর বাঁর দেওয়া হয়ে থাকে । এবং এই 
উপদেশ তাঁদের সেই জর টমাস রোর আমল থেকেই দেওয়া স্থরু হয়েছে । তাঁদের 
বলা হয়, বাপুহে, কোম্পানীর কাজে যাচ্ছ। মাইনে পাবে। সব কিছু সুযোগ- 
হ্থবিধা পাবে । পাস", 'পেনসন? পাবে । কাজেই সেখানে গিয়ে কদাচ ব্যবস। 
করে! না। কারণ, করলে বুঝি সেই কাজট] করার দিকে ঝোকটা বেশি পড়ে । 
ইংরেজ “রাইটার বা 'ফ্যাক্টররা” এসেই সেই কাজ সবচেয়ে বেশি করে। 
করবে নাতো কি? বাংলায় তখন ব্যবসার মরশুম চলছে । সেখানে টাকা উড়ছে । 
সেখানে সোনার ফুল ফোটে । এমন কে অর্বাচীন যে এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে? 
আর এই বাবস] করতে যে টাকা লাগে, সে টাকা কোম্পানীর দেশী কর্মচারীদের 
জোগান দিতে হয় নানা ফন্দি ফিকির করে। দালাল বলদালাল, উকিল বল উকিল, 
গোমস্তা বল গোমস্তা- কান্বকেও এই টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল সেকালের 
ব্যাঙ্কার-গুধান জগৎ শেঠের কাছ থেকে । জন স্টকহাউসের আগে কাশিমবাজারের 
গ্রধান কুঠিয়াল ছিজ্েন এডওয়ার্ড প্রিফেনসন। বছর ছিনেকের জঙ্যে তাকেই তো? 
কাত্ত দিয়েছেন একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা । তাঁর বেনিয়ান নিয়েছেন হাজার 
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সাতেক টাক] । কাস্ত বললেন, এসব টাকা উস্থল না হলে তিনি টাক! দেবেন কি 
করে? 

তবে কাপ্ত তো আর লেংটিপরা ভিখির্ী নন? তারও কিছু জমিজ্িরেত ব্যবসা* 
পত্র আছে ঈশ্বর অস্থুগ্রহে। তা তাকে মুদিই বলুন আর যাই বলুন, কাস্ত তৎক্ষণাৎ 
ছুই লাখ বাহাত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি এই দেনার জগ্ভে শেঠেদের গদীতে বন্ধক 
রাখতে রাজী হয়ে গেলেন । জগৎ শেঠ৪ ঘোড়েল ব্যবসায়ী মানুষ ৷ ইংরেজদের বললেন, 
ছুই লক্ষ বাহাত্বর হাজারুটাকার একটা হাতচিট1 লিখে দিতে । তাহলে তিনি আরও 
আশি হাজার টাকা দেবেন । 

জন স্টকহাউস একটু টে টিয়া টাইপের লোক | বললেন, তার! হাতচিটাতে লিখে 
দেবেনই না, পরস্ত কাস্তকে বরখাস্ত করবেন । বেশ বোঝা যায়, ফ্যাক্টর সাহেব 
জগৎ শেঠের হাত থেকে বেরিষে আসার চেষ্টা করছিলেন । শেঠের৷ দেখলেন 
কান্ত গেল তো তাদের টাকা গেল। কালবিলম্ব না করে, তিনি পান্ধী বার করতে 
বললেন । সোনার ঝালর দেওয়া তার স্থদৃষ্ঠ অলঙ্কত পান্ধীট] তার মহিমাপুরের 
প্রাসাদ থেকে কাশিমবাজারের কুঠির উদ্দেশে যাত্রা করল ছয় বেহারার কাধে । ফতে- 
টাদ জগৎ শেঠ এসে স্টকহাউসকে এই ব্যাপারে শেষকথ। জানিয়ে গেলেন । বললেন, 
দেখুন কাস্তকে যদি আপনারা ছাডিযে দেন, আমর ভাবব আপনার] আমাদের সঙ্গে 
বৈরিতা করছেন । এইটা জেনে রেখে আপনারা আপনাদের ইতিকর্তব্য স্থির 
করবেন । 

স্টকহাউস সব শুনলেন । কিন্ত তখুনি কিছু বললেন না । জগৎ শেঠ বলে যেতেই 
তিনি নবাবের দরবারে লোক লাগালেন । এই ব্যাপারে কি করা যায়, তাব হদিশ 
পাঁবার চেষ্টা করলেন ৷ নবাব সথজাউদ্দৌল্লার দরবার তো জগৎ শেঠদের আস্তান] । 
নবাবপুত্র সরফরাজ খাঁর দরবারে ঘোরা-ফের! করতে লাগল কোম্পানীর লোক । 
টাক! উপঢৌকনের শ্রাদ্ধ হতে লাগল । কিন্তু না । সেখানেও কোন কাজ হ'ল লা। 
আলীবদঁর দাদা হাজী আহম্মদ খাতার নিজেরও বড় ব্যবসা--সোজা 
জানিয়ে দিলে যে, নবাব মনে করেন জগৎ শেঠের সঙ্গে শত্রুতা তার সঙ্গে 
বৈরিতারই সামিল । 

কলকাতা কাউন্সিল চাপ দিতে লাগল । একজনের জিদে কি ব্যবসা লাট উঠবে 

নাকি তার চেয়ে জগৎ শেঠের সঙ্গে মিটযাট করে ফেল । জগৎ শেঠ মীমাংসা করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্ত জন ন্টকহাউস তার প্রসারিত হাত কি ফিরিয়ে দেননি? 
ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলে! বুড়া দত্তের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে। সাধারণতঃ 
ফেউ চাকরি দিলে মুখফিরিয়ে নেয়ন1। কাজেই পিছনে কারও চক্রাস্ত আছে ! বুদ্ধিমান 


ু স্থরাট থেকে হুতাঙ্ুটি 


স্টকহাউস বুঝলেন জগৎ শেঠকে বাদ দিয়ে ব্যবসা চলবে না] কাশিমবাজারে । আর 
কাস্তকে বাদ দিয়ে কাজ কারবার করবেন ন1 শেঠজী। কাজেই কাশিমবাজার কুঠির 
দালাল হিসেবে আবার পূর্ণনিযুক্ত হলেন কাস্ত নন্দী। আবার ইংরেজের ব্যবসার 
পালে হাওয়া লাগল । 

কিন্তু কাশিমবাজার কুঠি স্থাপনা হল কবে? ইংরেজি যোলশ' চুয়ান্ন সালে 
ঠ্রিফেনস বলে এক কুঠিয়াল এখানে এসে কাজ কারবার সুরু করেন । এবং এখানেই 
দেহরক্ষা করেন । অনেকেই মনে করেন, ষোলশ'? চল্লিশ সালেই এই কুঠির পত্তন । 
স্ট,আর্ট বলেছেন ষোলশ+ আটাম্নয়। সরকারি কাগজপত্রে দেখা যা জন কোম্পানীর 
বড়কর্তারা ফিলপট লেনের বাড়ীতে বসেই হুগলী,বালেশ্বর, পাটনা ও কাশিমবাজারে 
কৃঠি বসাতে বলেন “এজেন্ট এযাট দি বে? জর্জ গাউটনকে । চিঠির তারিখ সাতাশে 
ফেব্রআরি । মনে হয়, এপব সরকারী অন্তজ্ঞাপত্র যবেই পাক ন1 কেন, এখানকার 
কর্মকর্তারা, যাকে বলে খেোজখবর বা 'ফ্কাউং-এর কাজ 'আগে থেকেই স্বরু করে- 
ছিলেন । হুগলী কুঠির যেমন একদিকে পতৃগীজ অপর দিকে ডাচ; কা-শমবাজারে ও 
তেমনি এক পাশে ডাচেদের কালিকাপুর অপর দিকে ফরাসীদের টৈদাবাদ । 
যা” নাকি পরে হয় ফরাসডাঙা আর মাঝে ইংরেজদের কাশিমবাজার | অন্য এই 
জাতির পদাক্ক অগ্ুসরণ করে তারা ব্যনসার ভালজায়গার স্থলুকসন্ধান করছিল । 
এই হুগলী কুঠির ভিত পডেছিল-ষোলশ' পঞ্চাশে ৷ কিন্তু এর জন্তে জন খ্রিজমানরা 
পাড়ি জমিষেছিল অনেক আগে । সে গল্প আমরা আগেই করেছি । অথচ এট! 
স্থাপনের সরকারী হুকুম তো! আসে আট ব€র পরে | কাশিমবাজারের কাহিনী একই 
রকম বলে সন্দেহ করা অন্ঠায় হবে না । পাটনার বাপারেও এই একই কাহিনীর 
পুনরাবৃত্তি আমর জব চানক সম্বদ্ধে আলোচনার সময় লক্ষ্য করেছি । ষোলশ, 
আটান্ন উনষাট, শ্রীষ্টাব্দে যদিও চার্নক সরকারীভাবে কাশিমবাজার কুঠির জন্য নিযুক্ত, 
তিনি সেই সময়ে রাজমহুলে গিয়ে পৌঁছেছেন! সেকিকোন কোম্পানীর কাজে 
নাকি কআ্োতের শ্যাওলার মত" ভেসে বেড়াচ্ছেন, কে জানে? তবে ষোলশ' সাতান্ন- 
আটান্ন খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠিতে যে চারজন কুঠিয়াকে বিলেত থেকে চাকরি 
দেওয়া হ'ল তাদের কনিষ্ঠতম জব চার্নক,বেতন--বিশ পাউও। চাকরি দেওয়া হয়েছিল 
ঠিকই কিন্তু চার্নকঃকাশিমবাজারে, আসেননি তখন । এলেন অনেক পরে । বছর 
বিশেক এবংতখন কোম্পানী তার কথায় ওঠে বসে । তার আগেই পাটনার তিনি চিফ 
ফ'ক্টর ৷ আস্তে আস্তে তার কর্মদক্ষতার গ্রকাশ এবং উন্নতি | সে কাহিনীতো৷ পাটনার 
কুঠি বৃত্তাস্ত বলার সময়ে বিশদভাবেই বলা হয়েছে । সেকথা যাক। মুশিদাবান 
কাশিমবাজারের প্রধান যে জিনিস বিলেতের বাজারে নিয়ে যেত জন কোম্পানী সেটা 
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হচ্ছে রেশম | এবং কুঠির সঙ্গে যে ফ্যাক্টরি থাকত যাতে তাতিরা রেশম বুনত। 
এখানের পাশাপাশি তিনটে কুঠির মধ্যে কালিকাপুরের ডাচ কুঠিই সবচেয়ে বড়। 
তারপর ইংরেজদের কাশিমবাজার | তবে ডুপ্নের আমলে সৈদাবাদ বা ফরাসভাঙারও 
খুব বাড়বাড়স্ত হয়। কালিকাপুরে ডাচেরা তাঁতি খাটাত আটশ'র মত। 
কাশিমবাজারেও সেই ব্যবস্থা । তবে দেশী তাতিদের কাছেও কেন] বেচা হ'ত। 
যোলশ* আশিতে জব চানক যখন কাশিমবাজারের বড়কর্ত। হন তখন সার বাংলায় 
জন কোম্পানীর মোট লগ্নি ছুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউগ্ডের মধ্যে একলক্ষ চল্লিশ 
হাজার পাউগ শুধু কাশিমবাজারেই ন্ন্ত কর! হয়। কাশিমবাজারের সিক্ষের তখন 
এতই কদর। সোরাও কম যেত না। ইংরেজদের পণ তালিকায় রয়েছে 
এখান থেকে চালান দেওযা আফিং যদিও সেট] মুখযতঃ আসত বিহার 
থেকে। 

অবণ্য এই কা[শমবাজারে বসেই জন চার্নক শায়েস্তা খাকে টাকা দিতে অস্বীকার 
করেন এবং এক সমযে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল লোটাকথ্ল নিয়ে। 
কাশিমনাজার থেকে হুগলী । এবং একদা হুগলী থেকে স্তানুটি। 

কিন্ত যেকথ! হচ্ছিল । কাশিমবাজার হচ্ছে কাশিম খার বাজার | কাশিম খাকে 
বাংলার দেওয়ান করে, পাঠিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান । কাশিম খশ] সেনাপতি 
হিসেবে দুর্ধধ । লডাই চালাতে যেমন তিনি দড়, লডাই জিতে পরাজিতের প্রতি 
নিষ্ঠ্রতায় তিনি তেমনি নিধিকার | ম্যাঞ্চচি বলেছেন, সিংহাসনে বসবার আগে 
শাজাহান বেগম মম তাঁজমহলকে নিষে একদ| এসেছিলে ন হুগলীতে। হুগলীতে পড় গীজ- 
দের তখন খুবই দাপট । কাউকে তার তোয়াক্কা করে না । ররাজ্িদিন বহে যায় 
হার্মাদেত্ ডরে»। স্বয়ং মমতাজমহলকে আক্রমণ করল মগদহ্যর1 4 বেগম সাছেবা বেঁচে 
গেলেন। কিন্তু তার কয়েকজন বাদীকে পতগীজ দস্থ্যরা অপহরণ করে 
নিয়ে গেল। অনেক এঁতিহাসিক অবশ্য বলেন শাহাজান যখন পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেন, পতুগীজর] তাকে সাহায্য করেননি । আমল দেননি । তার 
রাগ সেই থেকেই । কারণ যাইহোক, শাজাহান পতৃতীজদের ওপরে ক্ষেপেই 
ছিলেন । 

সিংহাসনে বসেই মুঘল রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল | কাশিম খশাকে পাঠালেন 
'অচিরে পর্তৃগীজদের উৎখাৎ করতে । যোলশ' বত্রিশ । কাশিম খ" পতু গীজদের 
একেবারে ঝাড়েবংশে শুধু উচ্ছেদই করলেন ন। হুগলী থেকে, কয়েকজন পতু গীজ 
মহিলাকে বেধে নিয়ে গেলেন । আর কাশিম খ! নিজেও তো আর ভগবান শুকদেব । 
এছ অপন্থত শ্বেতাঙ্গ রমপীদের সবাইকে তিনি দিল্লী নিয়ে গেলেন না। কয়েকজনকে 


১২২ হুরাট থেকে স্ু'তানুট্টি 


রেখে গেলেন- কোথায়, না এই"কাশিমবাজারে । দিল্লীর নজর থেকে একটু দূরে । 
একটু বা গোপনে । 
কাশিম খার নামেই যে কাশিমবাজার এটা যদিও-ব1 কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়া 
যায়, কাশিম খার দৌলতেই কাশিমবাজারের প্রতিষ্ঠা- সন্দেহ নেই । নদীর 
এককৃল ভাঙে তো৷ আর এক কৃল গড়ে । অর্থনীতিরও তাই । হুগলীর পতন থেকেই 
কাশিমবাজারের উত্থান । অবশ্ত হুগলীতে পতুগীজদের পতন মানেই ইংরেজদের 
উত্থান । তারা ব্যাণ্ডেল থেকে সরে কুঠি করলে হুগলীতে । তারপর গ্যাপ্রিযেল 
বাউটনের দৌত্যে বাংলার বাণিজ্যের সনদ পেষে গেল । সে গল্প আমরা পরে করব । 
এখন কাশিমবাজার আর জব চার্নকের কথায় ফিরে আসা যাক। 
আরঙ্গজেব জন চাইন্ডের ছাটাই আর নগদ টাক] খেসারতের বিনিমযে ইংরেজ- 
দের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ফেরৎ দেন যোলশ” নব্বই-এ | দিলীশ্বরের এই 
ফতোয়ার কল্যাণে বাংলাদেশের ইংরেজরা বাণিজ্য ফেরৎ প্লে। জব চার্নক 
ফিরলেন স্থতাহুটিতে । কাশিমবাজারের হ্যালসে । লীডেনহল স্ট্রীট থেকে জকুরী 
হুকুম এল ষোলশ” ছিযানব্বই-এর ছযই মার্৮_কাশিমবাজার কুঠি যেন চালু থাকে! 
অবশ্ঠ-অবশ্ঠ । 
এদিকে কাশিমবাজারের কপাল ফিরে গেল। মুশিদকুলি খা ঢাকা থেকে 
রাজধানী সরিযষে আনলেন মুকশুদাবাদে। নামকরণ করলেন মুশিদাবাদ। আর 
কাশিমৰাজার তো! মুশিদাবাদের উপকঠ্। যাইল তিনেক দূরে । আর বড়গাছের 
ডালে বসার মজাও যেমন তার জুটল, তার ঝডও তার গায়ে লাগতে শুরু করল । 
বন্দর কাশিমবাজার হ'ল রাজধানীর বন্দর । প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার 
ভয়ে দিনেমার আর আর্ধানিয়ানর এখানে আর কুঠিই বানাল না। আর ইংরজ 
কুঠির.কর্তা উইলিঅম বগডেন নবাব দরবারে ছিশ হাজার টাকা ঘুষ দিযে দৈর্ধ্যে 
প্রন্থে ইংরেজ কুঠির আযতন বাড়িয়ে নিলে । সতেরশ" সাত। 
আর এ বছরই আরঙ্গজেব মারা গেলেন । মুশিদকুলি হলেন ক্বাধীন নবাব । 
আর মুশিদকুলির দোস্ত শেঠ মানিকচাদও ঢাক! থেকে সরে কাশিমবাজারের কাছে- 
পিঠে থিতু হয়ে বসলেন । এবং বছর দশেক না যেতেই নিজেরাই টশাকশাল তৈরি 
করলেন। তখন অবশ্য আসল 'জগৎ শেঠ, শেঠ ফতেচাদ গদ্দীতেঃবসেছেন | অবস্ঠ 
তখনও ফতোদ জগৎ শেঠ হননি । কেনন। তার জন্যে তাকে দিলীতে কমসেকম 
এক কোটি টাকা নজরান। দিতে হয়েছিল তৎকালীন সম্রাট মহণ্মদ শাহকে | তবে 
ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে জগৎ শেঠদের আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে এবং রঙ্গমঞ্চ 
আরও একজন বাঙালী আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি আটটাক। মাইনের গোমস্তা 


কাশিমবাজার ও কাস্ত মুদি ১২৩, 


_ নাম কুষ্ণকাস্ত নন্দী। তখন খেয়াল খুশি মত মঞ্জিমাফিক দিল্লীর দরবার থেকে: 
টাকার তাগিদ আসত আর সে টাকার যোগান দিতে মু্পিদকুলি দহন করতে তার 
কামধেস্থ এই বিদেশী কুঠি়ালদের | মাঝে মাঝে তার! টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসত 
জগৎ শেঠদের। মাঝে মাঝে বেগড়বাই করত। আর তখনই সরু হত নবাবী 
উৎপাত : মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত কর। কুঠিয়ালদের বেঁধে ফেল। 

সতেরশ' একুশে এমনি এক কাও। কাস্তবাবু বান্দী হলেন । নবাবী সৈন্য ইংরেজ 
কুঠি ঘিরে ফেলল । ফতেটাদ কথাবার্তা বলে সেবারে কান্ত মুক্তির ব্যবস্থা করলেন । 
অবরোধ উঠে গেল। ইংরেজর1 আবার ব্যবপা করতে লাগল । কিন্তু পরের বছর 
আবার নজরানার হামলা । ইংরেজ ও ডাচ-__ছুই কুঠির “ভকিল'রাই কয়েদ হলেন। 
কাঞ্ডেন বোরল্যাস জগৎ শেঠকে ইংরেজদের আপত্তি জানালে দৃঢ়ভাবে । কিন্তু 
জগৎ শেঠই বা কী করবেন? ইংরেজরা না দিলে তাদেরই দিতে হবে । টাকা! 
চাইই । 

এদিকে কলকাতা থেকে অতিরিক্ত নজরানা চাওয়। হ'ল চূয়াল্পিণ হাজার টাকা। 
কোম্পানী বললে, না। দেব ন1! আবার কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ । 
কান্তবাবু সোজা ইংরেজ কুঠিতে। আবার জগত শেঠ এলেন মধ্যস্থতা করতে । 
নতুন কুঠিয়াল স্টিভেনশনও কথাবার্তা বললেন । শেষবেশ বিশ বাজার টাকা মুমিদ- 
কুলির শ্রপাদপদ্মে সমর্পণ করে ইংরেজরা সেযাত্রায় রক্ষা! পায়। মুশিদকুলি খা 
এই ঘটনার মাস খানেকের পরেই কবরে চলে যান । সেখান থেকে আর সাহেব 
দোহনে টাকার জন্য হাত বাড়াতে পারেননি তিনি এই যা রক্ষে । 

মুশিদের জামাই উড়িস্তার স্থবেদার স্জাউদ্দিন মহম্মদ খণ! ওরফে স্জাউদ্দৌক্লা 
আসাদ জঙ্গ এসে বসলেন বাংলার মসনদে । এই ভদ্রলোক বিশেষ কষ্ট দেননি 
ইংরেজদের | তবে একেবারে যে দেননি তা'নয়। কেনন! নবাব একবার আর্কটা বা 
মাদ্রাজী টাকার দাম কমিয়ে দিলেন । বলা! বাহুল্য এই “ভিভ্যালুয়েশনে” ইংরেজদেরই 
মুখ্যতঃ বিপদে ফেলল, কেননা আর্কটা টাকাতো তাদেরই । তার! তেইশ বাক্স কপো 
জগৎ শেঠকে নজরান। দিয়ে সে যাত্রায় উদ্ধার পায়। 

মুশিদের আমলে শুধু বিদেশী বণিকদের অর্থদোহন হয়েছে এটা একদিককার 
খবর । আর একটি দিক ছিল। তখন দেশে শাস্তি ছিল। কঠোর হাতে রাজ্য- 
শানন করতেন তিনি। কাজেই পণ্য সরবরাহ খুবই নিরুপত্রব হতে পারত 1 
লোকে নাকি দরজায় ছ ড়কো না দিয়ে ঘুমুতে পারত। শাসন ছিল এমনি কড়া । 
কাজেই ব্যবসার শ্বর্ণযুগ । ইংরেজরা চুটিয়ে ব্যবসা করত তথুন । 

এবং এমনি ব্যবসাই চলত যদি না মারাঠারা এসে ফতেটাদের গদী লুঠ করে 


টি সুরাট থেকে স্ৃতানুটি 


নিযে যেত। আলীবদীও জ"াদরেল নবাব । কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে পেরে উঠতেন 
না। তাদের 'ব্রিৎসক্রিগ” ঝটিকাবাহিনীর তড়িৎ আক্রমণ বারে বারে তাকে বোকা! 
বানিয়ে যেত। এবং এই বর্গীর হাঙ্গামাব সুবাদে কাশিমবাঁজারের ইংরেজ কৃঠির 
আরক্ষা! বাডিযে ফেললে ইংরেজর] । কযেকট! গণ্ুজ তৈরী হ'ল) কামান বসান 
হ'ল, কিন্তু মুধ্রিদাপাদের নিষমশৃঙ্খলা ফিরল না। এটা সতেরশ' বিযাল্লিশ-_ 
তে-ালিশ খ্রীষ্টাবের কথা । বগাদের সঙ্গে এই লড়াই আলীবদণ চালান ঝাডা নয 
বছর। অতেরশ' একানরয় সন্ধি হ'ল। উডউস্যা ওদের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল, 
চৌথ হিসেবে। 

কিন্তু এই লড়াই চলতে চলতে কপাল ভাঙল ইংরেজদের । আলীবদরশ খবব 
পাঠালেন কলকাতা । সেই একই দাবী-টাকা চটি, টাকা। লঙাষেব খরচ 
ত্রিশ লক্ষ টাকা। ইংরেজরা জানত এমনি একট] হামল। আসবে । এতদিন 
আসেনি এইটেই আশ্চর্য । বললে, আচ্ছা, পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব । আলীবদী 
বললেন, দেখ বাপু, আগে ছিল তোমাদের খান চার-পাচেক জাহাজ আর এখন "তার 
দশগুণ জাহাজ কাশিমবাজার বন্দবে নোউব কবে। শারস্ব তাদের কলকাতা শহর 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ত নবাবেরই । কাজেই মস্ততঃ পচিশ লাখ টাক! ছাড। ইংরেজ 
কাউন্সিল অনেক গাইপুঁ ই কবে লাখটাকা পর্ন্ত বাজী হলেন । কাশিমবাঞ্জারের 
কুঠিযাল তখন জন ফন্টার। ফতে্টাণ তখনও বঁচে। বলে কষে, আলাপ আলোচনা 
করে তিনলক্ষ টাকায সেযাকজ্জায ব্যাপারট] রফা1 হ'ল। তবে এই স্থযোগে একটা 
পরোযানা আদায করে নিলে জন কোম্পানী । হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও কাশিম- 
বাজার - প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর বাণিজ্য অধিকার নবাব স্বীকার করে নিলেন। 

মারাঠাদের সঙ্গে যখন সদ্ধি করলেন আলীবদর তখন ইংরেজদের ব্যবসা কেমন 
চলছে? আলীবদীও মুশিদকুলি খার তই জবরদস্ত শানক। তিনি শান্তি পাননি, 
তবে যতটুকু পেয়েছেন, রাজ্য চালাবার জন্য সবরকম চেষ্টা করে গেছেন। আর এই 
স্মন্দ পবনে ইংরেজদের বাণিজ্য তরী অবাধে ভেসে বেড়িযেছে। সেকালের এক 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে বাংলাদেশে তার্দের লগ্লী মোট প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ 
টাকা । আর প্রায় ছয লক্ষটাকা লগ্লী কাশিমবাজারে । এবং শুধু কোম্পানীই 
ব্যবসা করেছেন বল! বোধকরি ঠিক নয। অনেকেই করেছেন । করেছেন কাস্ত- 
বাবুও। আলীবদার এন্তেকাল হবার ঠিক আগের চার বছরে কুষ্ণকাস্ত নন্দী ওরফে 
কাস্তবাব্‌ পাঁচটি বড় বড় সম্পত্তি কেনেন । তিনটি শ্বনাষে । দুটি বেনামে। 

এই সময়ে আর একটি লোকের আবির্ভাব হয় কাশিমবাজার কুঠিভে। ইনি 
“ওয়ারেন হেঠিংস, ভায়৷ মানা এবং কলকাতা, কাশিমবাজারে যখন এলেন, তখন 


কাশিমবাজার ও কাস্ত মুদি ১২৫ 


তার বয়স বছর কুড়ি। মাইনে বছরে পাচ পাউও। মাসিক কুড়ি টাকা । 
ধোবার খরচও কিছু পাওয়া যেত। উইলিঅম ওয়াটস তখন বড়কর্তা। রেশম 
কুঠির ভার পড়ল হে্টিংসের | গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাকে রেশম কিনতে বা দাদন দিতে 
হ'ত। হাজার দশেক টাকা তাকে রেশম কিনতে দেওয়া হ'ত। তিনি প্রথমে 
ঘুরতেন । কাশিমবাজারের গণ্ডী পেরিয়ে বাউলাদেশের আপামর মানুষজনকে 
চিনতেন ! তাদের সঙ্গে সেই কঠিন দাবদাহে, কখনও বা কোন মেখমেছুর প্রভাতে 
বা প্রখর দ্বিপ্রহরে কিংবা কোন বিষ অপরাহরে গ্রামীণ বাঙলার সঙ্গে পরিচয় হ'ত 
তার। বছর ছুযেকের মধ্যে দেখ! গেল তার প্রমোশন । মাইনে বাড়ল বছরে 
একষট্রি পাউও ৷ কলমও তার ভালে চলে । তাই কাশিমবাজার কাউন্সিলে সভার 
কার্যবিবরণী লেখার ভার পড়ল তার ওপর । পরের বছর নতুন দায়িত্ব । কাউদ্দিলের 
সেক্রেটারী । অপিচ স্টোরকিপার । এই সময়ে ভারী বর্ষায় কাশিমবাজার ভেসে 
যেত। আর হেষ্ঠিংস আর তীর বন্ধু ম্যারিয়ট জলবন্দী হয়ে মজা করে তাদের প্রবাসের 
কাল কাটাতেন। 

কিন্ত এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থাযধী। কেননা কযেকমাসের মধ্যে আলী বদর 
ফেলে যাওযা মসনদে বসলেন হোষ্টিংসেরই প্রায় সমবয়স্ক নবাব সিরাউদ্দোল্লা। এবং 
বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক টা-টা রোদ্দঘরের দিনে কাশিমবাজারের ওপর 
বাপিষে পডলেন। দোসর] জুন। সতেরশ' ছাপান্ন। সব সম্পত্তি অধিকার 
করলেন | ওয়াটস, ও তার সহকারী কলেট দুজনেই বন্দী। বন্দী ওয়ারেন হেহিংসও | 
নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ ঝুঠির কলেট সাহেবের বাড়ীতে প্রায় সপ্তাহখানেক 
কাটিষে সেখান থেকেই সোজা কলকাতা অভিযান করলেন। আসলে তো গ্তাদের 
মধ্যে পাঠান যুদ্ধব্যবসাধীর রক্ত । তার দাপানি যাবে কোথ|? 

এই সময় বাঁঙলাদেশের রঙ্ষমঞ্চে আর একটি ছোট ঘটন। ঘটে গেল। ঘটনাট। 
ছোট্র। কিন্তু এর ফল হ্থদূরপ্রসারী। হেগ্ট্িংস সাহেব তো বন্দীদশায় কাল 
কাটাচ্ছিলেন। দেশী এক ভদ্রলোক তার খোজখথবর করতে লাগলেন । সেকালে 
ডাচেদের ওপর নবাদের কর্মচারীর অনেক সদয়। কেননা তারা তখনও জোর- 
জবরদস্তির কাছে মাথা নত করে । নবাবী নজরান1 কমবেশি দিয়েই যায়। ইংরেজ- 
দের মত এত টেঁচামেচি করে না। অত নেই নেই বাই নেই তাদের । তাদেরই 
বড়কর্তা তখনও কালিকাপুরে । মানে কাশিমবাজারেরই উপকণ্ঠে । বাঙালী ভ্র- 
লোক সোজা গিয়ে ডাঁচ ফ্যাক্টর ভেরনেট সাছেবের কাছে কথাটা পেড়ে থাকবেন । 
সাহেব তো৷ তোমাদেরই খুজাত | বাচ্ছ। ছেলে । কেদে কষ্ট পাচ্ছে। তুমি জামিন 
₹ও। আমি টাকাটা দিয়ে দেব। ভেরনেট রাজী হলেন । তিন হাজার টাকা; 


১২৬ স্থরাট থেকে স্বতানুটি 


জাযিন মূল্য। হেট্টিংস ছাড়া পেলেন । এই বাঙালী গোমস্তাটি আর কেউ নন _ 
কাস্তবাবু। কাশিমবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা । হেষ্টিংসের আজীবন সখা। 
কাগজে কলমে “বেনিয়ান? | 

তারপর একসময় কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠি সিরাজকে গদীচাত করার চক্রান্তে 
মশগুল হযে গেল। এখানে আনাগোনা করতে লাগলেন ফতোদের ছুই ছেলে 
মহাতব আর স্বরূপটাদ জগৎ শেঠ । পাক্কীর ঘেরাটোপের মধ্যে অতি সন্তর্পণে এলেন 
মীরজাফর, রাষছুর্লভ, রাজবন্লভ। তাদের সঙ্গে জোর পরামর্শ হতে লাগল ওসাটস, 
কোলেট, হেস্টিংসের | পলাশীর লডাষের এগার দিন আগে মীরজাফরের সঙ্গে 
ওয়াটসের গোপন চুক্তি হয়ে গেল। আর কাল বিলম্ব না করে, কুঠি ফাকা করে 
ইংরেজ কর্তারা পালালেন । এবং ফিরলেন যখন, কুঠি কাশিমবাজার গমগম করছে । 
আর রবার্ট প্লাইভের একাস্ত বাধ্য সহকারী ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন স্টোরকীপার বা 
কাউন্সিলের সেক্রেটারী নন । রেসিডেণ্ট দীর্ঘ পাচ বছরের জন্য । ততদিনে কাশিম- 
বাজারে ইংরেজ কুঠিতে রেশমের তো তরী হচ্ছে। অনেকে একাজে লেগেছেন। 
সুদূর গুজরাতাী বেনিয়ারা এসে আস্তানা বেঁধেছেন মহাজনট্রলিতে । ব্যবসা 
বেডেছে সোরারও | কেননা পাটন|! থেকে সোরার চালান এখানে সোরাখানায় 
এসে:নামান হত | তারপর চালান যেত কলকাতা । 

তবে ও্যারেন হেস্তিংসের এই সময়টা বড বেদনার কালও বটে। ফলতা থেকে 
বিয়ে করা আন] বউ জন লুকাননের বিধবা স্ত্রী মেরী আর মেয়ে এলিজেবেথকে 
এই কাশিমবাজারের কবরখানায় একদিন মাটিচাপা দিয়ে এলেন সাতাশ বছরের এই 
তরুণ ইংরেজ। তবে আশ্চর্য মনের জোর ; ভেঙে:পড়লেন না। শুধু কোম্পানীর 
কাজই নয়, নিজেও ব্যবস1 করতে লাগলেন | এব্যাপারে রবার্ট ক্লাইভই তাঁর গুরুদেব । 
তবে চেলাও কম যান না । ছোটখাট যেকোন ব্যবসা তো যে কোন“কণ্টাাক্ট'-_যাতেই 
ছুটে পয়সার মুখ দেখতে পাবেন--তাতেই হেস্টিংস একপাষে খাডা । বিলেতে টাকা 
পাঠাচ্ছেন । ব্যাঙ্কে 'ফিকনড ডিপোজিট+ পাঠাচ্ছেন বছরের প্রায় সাডে ন'শ পাউগ্ডের 
মত। আর এইযে 'ব্যাওসা” তাতে মদত যোগাচ্ছেন কে? সেই মধ্যমণি মুদি 
কাস্ত। বাঙলার এই রাষ্ট্রবিপ্রবে কাস্তবাবু দেখা যাচ্ছে তার কাজ ভালই গুছিয়ে 
চলেছেন। হেঙ্টিংসের বেনিয়ান হয়ে তিনিও ছ'হাতে সম্পত্তি কিনছেন । হেগ্তিংসের 
আমলে তিনি প্রায় বাইশট] সম্পত্তির মালিক হয়েছেন । স্বনামে সতেরট। । বেনামে 
পাচটা। তিনি ঠার জমিদারি পত্তন করেন ফুলবেড়িয়া পরগণ1 কিনে । পরে তিনি 
জোত সর্বজয়ও খরিদ করেন । রাণী ভবানীর কাছে তিনি এই সময়ই শ্রীপুর প্রভৃতি 
মাল কিনে নেন। পরগণ। সমরখাঁলি তিনি রামসেনের বেনামে কেনেন । এই 
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একই সময়ে ছু" আনি পরগণা কিনে তার নাম দেন কান্তনগর। আর টাইটেল পান 
চৌধুরী । বিচিত্র মানুষের মন। নিজের গায়ের শ্রীপুরের সম্পত্তি কিন্ত তিনি কেনেন 
ধবেনামে ! 
পলাশীর যুদ্ধের পর জন কোম্প।নীর বাঙলায় লম্্মী বাড়াতে লাগল । ছয় বছরের 
মধ্যে এই লঙ্মী বেড়ে দাড়াল চল্লিশ লক্ষ টাকা । একই অনুপাতে বাড়ল কাশিম- 
বাজারের লগ্মী। সেখানে তার! লগ্মী করল নয় লক্ষ টাকা । এবং কালে কালে 
রেশমের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে কাশিমবাঞজারের নামও যশ সারা পৃথিবীরবাজারে ছড়িয়ে 
গেল। কান্তধাবু শুধু নিজে নন, তার ভাই নৃপিংহ নন্দী, ভাইপো! বৈষ্ণবচ্লণ নন্দী 
কোম্পানীর বাইরের পিঞ্চের বাবলাদারদের সঙ্গে পার্টনারশিপে প্রচুর মুনাফ| করতে 
থাকেন। মহাজনটুলিতে যে গুজজরাতী ব্যবসাদারেরা এসে বসবান করছিলেন, 
এরাও ছিলেন নন্দী পরিবারের বড় খদ্দের। কাস্তবাবু নিজেই তার ছেলে 
লোকনাধের নাষে জন কোম্পানীকে রেশমের কাটা কাপড় বিক্রি করতেন 
নিয়মিত। 
তবে শুধু কান্তবাবুকে ছুষলে অন্তায় হবে। ওয়ারেন হেহ্তিংস থেকে শুরু করে 
সাইকপ, বারওয়েল পবাই কাশিমবাজারের লাভে ভাগ বসিয়েছেন। কেউই কম 
নয় । তবে বোপ্টপই সবচেয়ে বেশি । তাঁকে জন কোম্পানী ঠেলে জাহাজে তুলে 
দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাশ্বত্বেও পকেটে করে নয় লক্ষ কড় কড়ে টাকা গুণে নিষে 
গিয়েছিলেন তিনি ! 
অবশ্য শু[ কাশিমবাজার নয়। কাশীতে চৈংসিং-এর সঙ্গে হেহিংসের বৈরিতার 
সুযোগে কান্তবাবু জোর মঞ্জা লুটেছেন। কবি কুগ্স্কান্ত ভাছুড়ী তার কাব্যে পেট! 
রেকড় করে গেছেন । এবং একপময় হেহ্িংস কাশিমবাজ্ার ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে 
উঠেনছলেন | এবং হেষ্টিংস তাঁর বেনিয়ানকে ভোলেননি | কলঙ্গকাতার একনগ্বর সিটি- 
জেনের মান দিয়েছিলেন তাকে । বাঁচিয়ে ছলেন ক্লেভারিং-এর রোষবন্ধি থেকে । 
নন্দকুমারের বিচারের প্রহসনে তাকে ডাকা হলে তিনি সাক্ষী দিতে আদেননি। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে নন্দী উপাধি দিয়েছিলেন। লেটাই তিনি শেষ অলি 
ধারণ করেছিলেন। কলকাতার কবি তাকে নিয়ে ছড়া বেধেছে_ 
“কাস্তবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়, 
তুুং লাগান হোক র্েভারিং এর পায়। 
হেগ্রিংস যাহার হাড তারে করে কাবু, 
বাঙলার হেন লোক আছে কে হে বাবু ॥” 
কান্তাবু জাত কাছারির কর্ত। হয়েছিলেন। কলকাতার তার গগনচুস্বী এখ। 


১২৮ হুরাট থেকে সথৃতাগুটি- 


আর সেই এশখবর্ব এই কাশিমবাজারের কল্যাণে | হেঠ্রিংস যে তার হাত-ধর1, তারও 
স্বত্রপাত তো! এই কাশিমবাজার থেকেই! 
কিন্তু শুধু কাস্তবাবুর কথা বললেই কাশিমবাজারের কাহিনী শেষ হবে ন1।' 

চার্নকের গল্প আপনাদের শোনাতেই হবে নয়তো আছ্িকালের কাশিমবাজারের ছবি 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । এছবি হচ্ছে মূলতঃ হুগলীর প্রধান কুঠিয়াল এবং জন 
কোম্পানীর বে অব বেঙ্গলের সকল এজেন্সীর সর্বময কর্তা এজেণ্ট,রাইট ওয়রশিপফুল 
উইলিঅম হেজেসের সঙ্গে কাঁশিমবাজার কুঠির বড়কর্তা জব চার্নকের সংঘর্ষের গল্প । 
অবশ্ত ধাকে নিয়ে এই গল্পের স্থরু তিনিও ছিলেন কোম্পানীর আমলা এবং কাশিম- 
বাজারের নন, ভুগলীরই । এবং সেখানেই এই বিচিত্র নাটকের যবনিক1 উঠল যখন, 
জব চার্নক কাশিমবাজার কুঠিতে বছর ছুই বহালতবিয়তে রাজপাট চালিয়েছেন । 
বৈশাখ মাস। ইংরেজির এপ্রিল । মাঝে কযষেকদিন খুব জোর ঝড বৃষ্টি হয়ে গেছে । 
তবু তাপ কমেনি ধরিত্রীর । গ! জুডোযনি। একদিন সকালে মথুরা শা” বলে 
একজন মহাজন উইলিঅম হেজেসের কাছে দীর্ঘ একটি চিঠি দিষে গেল। চিঠি ঠিক 
নয়--অভিযোগ পত্র । এবং তাতে সই তার একার নয, মখুরা শা ছাড়াও 
হয়েছে রূপ হ্বলেমান, রঘু দে, নয়চাদ সা, রঘুনাথ, হুরেরুষ্ণ কোঠমা, *রামটাদ 
পরামাণিক, রামনারায়ণ এবং মধু খার | দীর্ঘ অভিযোগ গুদামবাব্‌ ফ্রান্সিস এলিপের 
বিরুদ্ধে । অভিযোগ এমন কিছু-নতুন নয । এব্যাপারট। তারা মুখে আগেই কোম্পানীর 
বড়কর্তাদের গোচরীতভ্তৃত করে গিয়েছিল | এবারে লিখিত। মোদ্দা কথায় সেই অভিযোগ 
হচ্ছে-_চার হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে এলিস । কোম্পানীর জাহাজে চালানী :মাল 
“পাশ” করার জন্তে। এলিস স্বীকারও করেছে যে, সে টাকা নিয়েছে, তবে অত 
নয় | নয়শত টাকা মান্ত । এবং এই অভিযোগ পেয়েই এজেন্ট সাহেব তাঁর গুদামবাবুর 
চাক।র খতম করে দিলেন , এবং তাড়াঘড়ি যোশেফ ডড বলে এক সাহেবকে তার 
জায়গায় বসিয়ে দিলেন । 

হেজেস সাহেবের ভায়ারিতে এই সময়ের বাঙলাদেশের তাতিদের যেসব অভিযোগ 
আছে, তত থেকে সে যুগের ইংরেজ কুঠির একটা বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে। রঘু দে 
নামে এক ত্াঁতি উইলিঅম হেজেসের কাছে অভিযোগকরেছিলেন যে,এজেণ্ট সাহেব 
বালেশ্বর যাবার সময় বলে গিষেছিলেন যে মলমল কাপড় সংগ্রহ করতে জাহাজে 
চালানের জন্যে প্রচুর পরিমাণে মন্জুত করতে । সেইন্থত্রে এলিস সাহেব তাকে ডেকে 
পাঠায় | বলে রঘু.তোমার মাল আমি কাটিয়ে দেবো,কিন্তআমায় একশ”টাকা দিতে 
হবে ।” আমি হু'জুর রাজী হ'লাষয ৷ রামনারায়ণ বলে আমারই এক ভাই-বেরাদরু 
আঘার জামিন হ'ল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই এলিস সাহেব আবার ডেকে 
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পাঠালে । বললে, “রঘু, মাত্র একশ' টাকায় হচ্ছে না, ছুইশ" টাকা না হলে তোমার 
পাঁচশ” থান মলমল তো পার হবে না বাপু ।” আমি বললাম, “হুজুর আমি গরীব 
মানুষ এতটাকা পাব কোথ। ?” এলিস বললে, 'তবে পথ দেখ ।” কত বড় অন্ঠায় বলুন 
এজেন্ট হুজুর? অবশ্ঠ এলিন বলেছিল, কিছু মাল আমার কাছ থেকে সে নেবে । 
কিছু নিয়েও ছিল। এখন হুজুর, আপনি এসে পড়েছেন । বিচার করুন| গরীব 
তাতিকে বাচান । 

এর পরেই সেই “জধেণ্ট পিটিশন" যৌথ দরখাস্ত --ছোট খাট গণ দরথাস্তও বলতে 
পারেন-_-। তাতে হুগলীর তাঁতিরা এলিসের নাম অভিযোগ আনলে নগদ টাকায় 
এবং মালে তিনি প্রচুর ঘুষ নিষেছেন । তালিকাট1 এমনি-_মথুরা শা--এগারশ, 
পঞ্চাশ টাকায় এবং যালে-গয়া্াদ শ!_-নগদ তেয়ান্তর টাকা ; হরেকৃষ্ণ কোঠমা-_- 
একশ” ছু'টাকা আট আনা--টাকায় এবং মালে ; রামনারায়ণ--কয়েকথান মলমল , 
রঘুনাথ, রামচন্দ্র পরামাণিক, মধু খা রঘু দে-_প্রতি পিসে চার আনা করে চার হাজার 
চারশ” তেপান্নটি টুকরায মোট এগারশ* তের টাকা চার আনা-_-এবং এই শেষোক্ত 
হিলেবে আরও রযষেছে এলিস রঘুনাথের একটা পেটি থেকে পাশ” পিস মাল বার 
করে নিষেছে। 


এলিসের তে চাকরি গেল । তাকে ফ্যাক্টরী ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হ'ল। 
কিন্ত হুগলীর তাতিরা আর একট। অভিযোগ আনল । তাতে তারা বলল, “এলিস 
সাহেবকে আরে! অনেক টাক] দিয়েছে তারা । গত জাহাজে মাল চালান দেবার 
জন্টে ।* এই নতুন ফর্দটা এই রকম, মথুরা দাস--নগদ ছয়শ' টাকা; কমাল ইত্যাদিতে 
_সাতশ”"--মোট তেরশ” টাক] । রঘুনাথ _মাল--দাম মোট এগারশ” পচাত্তর টাকা । 
ব্বামনারায়ণ-__-নগদ নয়শ” টাক1। পনেরই জান্থআরি--প্রথম কিস্তি একশ" টাকা; 
একুশে আাহআরি--দ্বিতীয় কিস্তি --আটশ”টাকা | এবং মাল--শতরঞ্রী চারকোণা ও 
ষলমল, লুঙ্গি একশ” পঞ্চাশ টাকা ।-.সব মিলিয়ে, সবাই মিলিয়ে পঁয়তিরিশ শ' 
তিরিশ টাকা । 

এলিল সাহেবকে ডাকা হ'ল | বাদী, প্রতিবাদী উভয় পক্ষই হাজির । এলিসের 
সেই আগের চাল, কিছু স্বীকার করে । কিছু অস্বীকার । তুমুল বাদাহুবাদ। হৈ চৈ 
হট্টগোল । শেষে ঠিক হল আগাষীকাল--অর্থাৎ ছাব্বিশে জুন সকাল নয়টায় আবার 
ক্ষাউন্দিলের সামনে ছুই পক্ষই হাজির থাকাকালীন এলিস তার অভিযোগের জবাব 
দেবে। বণিকরা বলল, এলিস ভার মা মের়ীর নামে শপথ. করে তার খণ অস্বীকার 
করুক। ভাতিরাও তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে বললে তাদের পাঁওনার কথা । 

কটি 
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এলিস একট।| জব্বর চাল চাললে । বললে, সে শপথ করে সব স্বীকার ব। অন্বীকার 
করবে । যদি কোম্পানী তার চাকরি ফেরৎ দেয় ব এতদিনে তার যা" ক্ষতি হযেছে, 
পুষিয়ে দিতে হ্বীকৃত হয়। তারও সব খাতা-পত্র আছে। কাউন্সিল দেখা যাচ্ছে, 
বেশ প্যাচে পড়ে গেল। তারা ঠ্যা-ন1 কিছু বলতে পারল না। 

এবং এই অবকাশেএকদিন নৌক] করে এলিস সোজ]! গিষে উঠল কাশিমবাজারের 
ঘাটে । এবং পায়ে পায়ে একেবারে সেইবেয়াড়া কুিগ়াল জব চার্নকের খাস কামরায় । 
এবং পেই নিয়েই বেঁধে গেল রঙ্গ । হেজেসের সঙ্গে চানকের যোটেই বনিবনা হচ্ছিল 
না। চার্ঁকের ধারণ!--এতবড় কাজ চালাতে গেলে, এসব একটু আধটু থাকবে । 
কে কাকে গালি দিল, কে কাকে মারতে গেল, কে বললে হুগলী কাউন্সিলের অ'মি 
থোরাই কেধার করি _-আমি কোম্পানীর চাকর এইগব নিয়ে মাথা ঘাালে কোম্পা- 
নীর বড়কর্তার কাজ চলেনা । এমনি একট| উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন এজেন্ট 
উইলিঅম হেজেপকে । বলেছিলেন, এপব পেঁতি ব্যাপার যদ্দি কানে তোলেন, 
কোম্পানীর সুট-ঝাঁমেলা বাড়বেই শ্তু। চার্নক যে ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে হেজেলকে 
কথাগুলি বলেছিলেন ০টি ঘটছিল-_কাশিমবাজারের স্যামুএল ল্যার্গলে বলে এক 
সাহেবকে কাশিমবাজার কুঠির চতুর্থ কুঠিয়াল ওয়াটপন গালিগালাজ করেছিল; "স্ত্রীর 
ভ্রাতা,_বিশেষণে সম্মানিত করেছিল। তাই নিষে ল্যাঙ্গলে করেছিল হুগলীতে 
দরখাস্ত। হেজেস তাকে ডেকে পাঠালেন এন্বং গালিগালাজের শুধু বিচার করলেন 
না। ওঘাটপন সাহেব নাকি বলেছিলেন তিনি হুগলী কাউদ্ষিিলের লোক নন । তিনি 
কাশিমবাজারের | হুগলীর তাবে নন । কাজেই হুগলীর ছড়ি ঘোরান তিনি মানবেন 
কেন? তার বিরুদ্ধে ইনলাবরভিনেশন? কর্তৃত্ব অশ্বীকাররর অভিযোগ এনে হগলীর 
এজেন্ট হেজেস তাকে সালপেওড করে দিলেন । এখন এলিনকে পেয়ে জব চ'নকও 
একটু সক্রিয় হয়ে উঠলেন | কাশিমবাজার--বনাম-হুগলী লড়াই জোর জমে উঠল। 

দেখা গেল, চাকরি যাওয়ার যা ছয়েকের মধ্যে কাশিমবাজ|র থেকে ফান্দিদ 
এলিদস একট! সরকারী নিদেশনামার লাইন তুলে দিয়ে বললেন যে, আগে তো 
“কাউন্সিলের অব বের অন্তান্ত কুঠির কর্মচারীরা বিশ্বস্তভাবে ও পরিশ্রম সহকারে কাজ 
ন। করলে তাদের চাকরি খাবার এক্তিয়ার ছিল। কিন্তু তা থেকে হুগলী কুঠি সাদ 
ছিল। কিন্তু সম্প্র্ত এক নির্দেশে যদ্দিও সেই কর্তৃত্ব হুগলী কুঠি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে তবু তাদের সামরিক বরখাস্ত করার অধিকারই দিয়েছে জন কোম্পানীর 
সদর দণ্তর। চাকরি খাবার অধিকার নর । এলি হুগলী কুঠির লোক, তাকে কি 
করে একবার বরখাস্ত করল হুগলীর এজেন্ট? এলিপ কাশিমবাজার থেকে চমৎকার 
মুন্দিয়ানা করে লেখা চিঠিধানায় আরও বলেছিল, আপনাদের আমার চাকরিটা 
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বার ছুতোট। কি না--যখুবা দ'লের বদূমাষেসিতে আমারও হাত ছিল। তা"হলে 
এধুবা দাপকেও কোম্পানী 'বাকলিষ্' কবল না কেন কোম্পনী? তাস্ছাভা, সে 
টা তে। আবও অশকর্ন করে খাকে, যেট! এজেট বাহাছুণেব মরজজানা নয। সেষে 
পস্টাব লোপাব--শনৈধ বাবপাবীদের সঙ্গে যোগদাজদ বেখেছে, তার ভাই বল্পভ- 
"পের বকলমে, তাও কি কোম্পানীর অজানা? আর এত শযতানি স্বত্বেও পে তো 
'মাদেব পিস্তক' নিষে বহালত বযতে বাবল! কবছে--তাব কি করছেন (এুজট 
বাহাছুর ? 
এজেট বাহাহুববকে আরও একটা কৰ! জিজ্ঞাসা কবেছল এস। বলেছিল, 
সার্‌ যস্তা। চাইন্ডের একট! চিউ মামাকে বে খযেছিলেন সার্‌ যাতে মথুরা দাস 
আর তিন-চার জন নেনিমাব সম্ভবতঃ জযচাদ শ',রামনারাযণ, রঘুনাথ এবং রামাদ 
সঙ্গে কোনবকম সম্বন্ধ রাখতে নিশেধ কর ছিল। আর চেই মথুবাদাসের ব্যবস। 
বন্ধ কর] তো দুরের কখ। _তার কাজকারবার আরওফালা৪ করে চগছে কোম্পানীর 
সঞ্গে__এর রহস্তট কি হুজুর ? 
এদকে হেজেন জানালে, ক[শিমবাজারের ছু'জন বাবল'দাব চিতোরমল আর 
দীপচাদ তাকে জানিষেছেন ঘে, জব চাণক ঠাতিদ্ কেম্প'নীর সিক্কাটাকায় যে 
দাদন দেব তার সদ নেয শতকরা ছু'টাক।। অখচ কোম্পানীকে দেখায় পাচ পিকে 
মার এই বার আনা৷ পযস! দিব্যি পকেটজা।ত করে । এই করে চানক সাহেব বছরে 
কমসে কম হাজাব পাউণ্ড কামায। এ অভিযোগ নতৃন নঘ। পাটনা কুঠিতেও 
চানকের এই শ্নামের কথা শোন। গেছে এবং এটা বেতধেকরি সেকালের প্রচলিত 
রেওয়াজই ছিল। হেজেল তার ডাধারিতে আবও লিখেছেন, নেলর বলে যে নতুন 
'ই্টার লোপ|র” এসেছে তার সঙ্গে চানকের খুব দোস্তী। ক'শিমবাজারে সে জোর 
ন্যবসা করছে। শ্ুক্কই দিষেছে সাতাশ শর টকা" চানকের সাহায্য ছাড়া কি 
এত মাল পেত নেলর? 
এরপর আরও একট। ঘটন। ঘটল প্েই ওয়াটসনকে নিষে। £স একদিন হেজেসকে 
গিয়ে বললে, কাশিমবাজ।রে এক বজর। পারশ্যদেশীঘ কিছু কল যাবে তার একটা! 
নস্তক দিতে । সেই দন্ভক নিষে, নৌকাটা কাশিমবাজ!রের জন্তে পাল তুলে দিয়েছে 
এমন সময় ধূমকেতুর মতন উদয় হুল ওধাটসন সাহ্বে। সঙ্গে জন কোম্পানীর 
বরখাস্ত কর্মচারী হ্বেমস হাডিং। বিন! অন্থমতিতে ব্যবসা কর বর্তমানে তার পেশা । 
ইণ্টার লোপার* আর কি? মাঝি সবজানত। ইন্টার লোপারদের নিয়ে যাওয়া 
বেমাইনী । সে বললে, না বাপু, এ সাহেবকে আমি নিষে যেতে পারব না । ছু” এক 
কথ! হতে ন1 হতে ওয়াটসনের মেজান্ত গেল চড়ে। সে জোর দুটো থাপ্পড় বসিয়ে 
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দিলে মাঝির গালে। হৈ €হ ব্যাপার! হুগলীর দুনস্থর কর্তা তখন বিয়ার্ড সাহেব । তার 
তো, শুধু তাঁর কেন, প্রায় সবারই, কেবল হেজেস ছাড়া! সকলেরই ইণ্টার লোপারদের 
সঙ্গে দিব্যি সব ব্যক্তিগত কাজ কারবার দ্বিল । বিয়ার্ও এসে বলে থাকবেন, মাঝিকে 
অগত্যা হাডিংকে নিয়ে সেই 'ইণ্টার লোপার'কে নিয়েই ইংরেজ বজরা ছেডে দিলে ! 
এবং তীরে বসে তাই নিয়ে কাগজে কলমে আক্ষেপ করতে লাগলেন হুগলীর এজেণ্ট 
উইলিঅম হেজেস। দেখতে দেখতে ত্র বিরুদ্ধে খাডা হযে গেল জবাই | মালদা 
কাউন্সিলের হারভে, পাটন।? কাউন্সিলের জেমস লাউডেন হুগলীর বিয়ার্ড সাহেবের 
বড কুটম ঢাকার পৌনসেট--কাশিমবাজারের চার্নক তো আছেনই শুধু নয়। তিনিই 
অগ্রনি। চানকের চিঠিতো এই সব ব্যাপারে একটা জোর দাবী তুলেছিলেন । 
হেজেসকে ্রিখেছিজেন, নিজে যা” বুঝবেন তাই করবেন না। বে অব বেঙ্গলের সব 
কুঠিয়াককে ডাকুন । তাদের মধ্যে ধারা ধারা আসতে পারেন, াদের নিযে, তাদের 
মতামত নিয়ে তবে কাডন্সিল চালান । হেজেসকে তিনি বলোঁছলেন, আগেও এরকম 
সভাডাকা হযেছে । এ রকম কাউন্সিল যে ডাক] হযেছে, তার স'ক্ষী তিনি নিজেই । 
আর তর্কের খাতিরে যদি যেনে নেওয়] যায এরকম সভা ডাকা হয়নি | কিন্তু সেটা! 
কি ঠিক হয়েছে? সভা ডেকে গণতাহিক পদ্ধতিতে কাউন্সিল চালানই কি বিধ্যে 
নয়? আর তিনি তো হেজিপেজি নয়। এই বে অব বেঙ্গলের কাউন্দিলে তিনি 
দ্বিতীয় । এবং একদ] হুগলীর এজেণ্ট হিসেবে মনোনয়ন ৪ পেয়েছিলেন । 
এসবেরও কোন জবাব দিতে পারেননি হেজেস । ডায়ারিতে বার বার লিখছেন, 
এরা কেউই আমার কথা শোনে না। আমায় মর্যাদা দেয না। স্বন্বস্থানেশ্ব 
স্বগুধান। এমনি করে চললে কোম্পানীর ব্যবসা লাটে উঠবে । আরও লিখেছেন, 
ওদের কারও ইজ্জত নেই । “আই লিভইন অনার এযাওড এক্টম--আমি সম্মান 
এবং মর্ধাদ] নিয়ে বেচে আছি! 
তবে সেটুকুও শেষদিকে পুরোপুরি বজায় থাকেনি । কেননা, চানক অভিযোগ 
এনেছিলেন ডগলাস বলে এক ব্যবসায়ীকে ইণ্টার লোপার মাল পাচার করার সরকারি 
দম্তক দিয়েছিলেন হেজেস। তবে হেজেস ডগলাসকে বিয়ার্ডের এজলাসে ধরে 
এনেছিলেন এবং তার হ্বীরূতি আদায় করেছিলেন এই মত যে, ডগলাস যার জঙ্কু 
দৃস্তক নিয়েছিলেন সেটা ডাচেদের মাল, কিছু বা তার নিজেরও । কোন ইণ্টার 
জোপারের মাল নয়। এবং ইন্টার লোপারের মাল পাশ করার জনতা ত্বিনি নিজে 
কখনও দত্তক চাননি, এবং হেজেস কখনও দেননি । 
এদিকে কাশিমবাজারে চার্নকের বিরুদ্ধে অভিযোগের নাকি অস্ত নেই। অন্ততঃ 
হেজেস সাহেবের তাই খবর। তিনি তার রোজনামচায় জানাচ্ছেন--বারই 


কাশিমবাজার ও কান্ত মুদি ১৩৩ 


জান্ুআরি-_যোলশ চুরাশি--কাশিমবাজারের বেনে আর পাইকারেরা সবাই মিলে 
কাজীর দরবারে চার্নকের নাষে গুরুতর অভিযোগ আনলে । এইটেই অবশ্ত প্রথম 
নম। আগেও এনেছে । এবারও আনলে, হুঙ্কুর বিচার কক্কন। হুহুত্র আরকি 
করবে চান্নককে ডেকে পাঠালেন । চার্কের আনতে বয়ে গেছে । অভিযোক্তার! 
আর কি করবে _কাজীর কাছে ত্বার রাগের একট] নকল নিয়েঠিক করলে তার 
গাঁকা যাবে । খাস নবাবের দরবারে । 

অবশ্থা ঢাক! আর যেতে হ্যনি। ব্যবসা] কিভাবে চালাতে হয, চান্নক ত। ভালই 
জানেন। কখন কড়া হতে হবে, কখন নরম--পে চাল তার খুবই রপ্ত। এবার 
কতকগুলি মুদলমান বণিকদের ধরে তিনি এই ঝাষেলার ফধপাল! করে ফেললেন । 
চণ্নক যত রেশম কিনছেন--তার দাম ঠিক হল পের প্রত পাচটাকা বার আনা। 

হেজেস অবশ্ঠ বলেছেন, এ দূর বাজার ছাড়া, এতে কোম্পানীর লাখ টাক! 
গলে গেল। কিন্তু এদিকে কোম্পানী একট] আদেশ পাঠালে বিলেত থেকে । সেট। 
এল কোম্পানীর ছোট্ট জাহাজ টমাসের কমাগ্ডার হাউ সাহেবের হাতে-হেজেন 
সাহেব বরখান্ত হযেছেন। "তার জাধগায় বলবেন বিষার্ড। অ'র কোরমণ্ডল উপকূল 
ও বঙ্গোপসাগর উপকূলের সবমঘ এজেন্ট হলেন গিফোর্ড। হেজেন খবর পেলেন -- 
সতেরই জুলাই । যোলশ' চুরাশি | 


০৫ 


হেজেপ মানুষটা কিন্তু ট“কাকড়ির দিক দিয়ে সাচ্চা । তবে এভবড় রাজত্ব 
চালাবার অন্ুপযুক্ত । আনাড়ি । জানেন না,এতবড রাজত্ব শু কড়া শৃঙ্খপায় চলে না। 
সেখানে মানিয়ে চলতে হয। এখানে আইনতঃ “ইণ্টারলোপিং নিষিদ্ধ 
হলেও ছোট বড় সবাই তাদের সঙ্গে বাবসা করে। ফৌজ্বার দেখেন, তার! ইংরেজ 
কোম্পানীর শতকর! ছুই টাকা, তিন টাকার ওপরে মাট আনা বেশি দেয়। কখনও 
বার আনা। নবাবকে, দেশী আমলাদের প্রচু্ন উপটৌকন দেখ। কোম্পানীর কর্ম- 
চারীর। তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে ছু'পর়ল1 কামান্ব। কাজেই তাদের সঙ্গে মানিয়ে 
গুছিয়ে চলতে হয়। কিন্তু হেজেস তাদের ওপর খড্গহস্ত । এতবড় রাজত্বটা চালাতে 
গেলে হৃদয় দরাজজ করতে হয়। ছোটধাট ব্যাপারে মাঝ। ঘামাতে নেই। ঢাকার 
ফ্যাক্টর বিন। অস্থমতিতে, “ক্াকারি”_ চায়ের, খাব'র বালন কিনেছে, বজরা তৈরি 
করেছে। হেজেস ক্ষু। কোন কুঠির়াল, অন্ত এক কর্মচারীকে শালা” বলে গালি 
দিয়েছে। মদের বেঁকে অন্বীকার করেছে কোন্পানীর কর্তৃত্বকে। হেজেস তার চাকরি 
েশে দিলেন । ছুই গুদামবাবু লিক ওজন করে, কোম্পানীর আড়তে ভোলবার সমস 


১৩৪ সবরাট থেকে স্থৃতান্ুটি 


বেশি নিয়েছে । দেঁশী বাবসাদারদের অভিযোগ এসেছে | হেজেস তাদের 'টরাহ্দফার' 
করে দিলেন। তাতে কে অসত্ুষ্ঠ হ'ল, কার বাঁড়া ভাতে ছাই পড়ল, তাঁর খোঁজ 
বর করলেন না-এরকম করে কি কোম্পানীর কণ'্ভ চলে? 

তার চেয়েও ধড় কথা, তিনি দেশী নববী আমলাদেরও মানিয়ে চলতে 
পারেননি । ভাদুদর প্যাচপ্যোচ, ঘণাতভ-ঘেত বুঝে উঠত পারেননি । এবং চার 
বার তাদের ওপর বিশ্বাস করে ঠকেছেন। তাঁদের সঙ্গে টন্ধর দিয়ে একেবারে 
“মা হযে গিয়েছি'জেন 1 সে গল্প শোনবার জন্ত চলুন জ'মরা হুগলী য'ই। হুগ্লী 
কুঠিতে গিষে দেখ" কর আসি সেই ধুরস্কর বাঙ'লী পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে । 


০০০০ 





পা উর 


জন কোম্পানী ও হুগলীর পরমেস্বর দাল 


শািস্পাশীপ 


হুগলীতে তখন শীত বেশ জমিয়ে পড়েছে । নভেম্বরের শেষাশেশি | হুগলী 
গঞ্-বাজারে টি-টি করে ঢণ্যাডা পড়তে শুরু করল। কার ঢণ্যাডা? না, নবাবের 
চ'্যাডা। শেঠ বুলঠাদের ঢণ্যাড়া যদি অ'বাও, লোকের মত কেউ প্রশ্ন করে বসে-_ 
শেঠ বুলঠাদ আবার কে ?_ লোকে তাকে নিথাৎ 'হুণ্' দেবে । আরে, শেঠ বুলচাদকে 
জানে! না তো হুগলীর গঞ্-বাজারও তোমার অজান! | বুলটাদ মানেই তো তখন 
বাঙলাদেশ। জানি, জানি । বলবেন ঢাকাষ নবাব শায়েস্তা খা আছে। দিলীতে 
সম্রাট আওরগজেব আছে । আছে তো আছে, তাতে কার কি? হুগলী বলতে শেঠ 
বুলচাদ। আর বুলটাদ বলতে বঙ্গতনধ পরমেশ্বর দাস। আর তাকে নিয়েই সেদিনের 
চযাডা। 

চিগ....টিগ....টিগ,- বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে ঢুলি গলার শিরা ফুরিষে 
বলে বেড়াচ্ছিল _ যদি কারও কোন পাওন1 থাকে পরমেশ্বর দাসের কাছে, অবিল্ে 
তাঁরা যেন শেঠজীর বাড়ী হাজি-..র . হয। শ্ঠেজী তাদের পাওনা পাই-পয়স! 
দেবেন--টিগ.'. টিগ.-''টিগ,। 

এবং খবর পাওযার যা অপেক্ষা । কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেঠ বুলচাদের বিস্তৃত 
প্রাঙ্পণ কমসেকম তিন হাজার লোকে ভরে গেল । সবাই পাবে । কেউ দশ কেউ- 
বিশ। আর শেঠ বুলাদ যেন কল্পতরু। প্রার্থীরা যে যা পায় প্রত্যেকেরই সব মিটিষে 
দিচ্ছেন । সামনে বসে কাজী সাহেব । বুরুক বুরুক করে আলবোলা টানছেন । তার 
সামনে শেঠ বৃলঠাদ সেদিন তীর খাস নাযেব পরমেশ্বর দাসের যতকিছু অপকীত্তির 
রোক শোধ করে দিতে চান ।-_“যে যা পাও, একটি পয়সা কারও বাকি রাখব না 
বাপু কাচাপাকা গৌফ চুমডে শেঠজী বার ব'র এই কথাটা তার :খাজাক্কীকে 
বোঝাতে চাইলেন । আর তামাক টানতে টানপত কাজী সাহেব বলে উঠলেন-_-“বহৎ 
খুব ।+ “বহুৎ খুব।” বাইরে প্রতীক্ষমান আম জনতা শেঠজীর জয়ধ্বনি করে উঠল। 

কিন্তু শেঠ বুলাদই কেন হঠাৎ নিগৃহীত মানবাত্মার দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠলেন 
কেনই বা সাততাড়াতাড়ি তাদের পাওনা টাক! মিটাতে তার বহমুষ্টি উদ্ুক্ত হয়ে 
গেল। তাঁর নায়েবের অপন্বত অর্থ প্রত্যর্পণ করার জন্তে কেনই বা গার এই 
ব্যাকুলতার অভিনয়? অবপ্ত এই ঘটনাটাকে পুরোপুরি একটা মন্ত তামাসা বলার 
মধ্যে কোন অপত্য নেই কেন না সমসাময়িক এক বিবরণে জান। যায় শেঠ বুলাদ 


১৩৬ স্থরাট থেকে স্থতাঙ্্টি 


ঢ্যাড়া পিটিয়ে বাজার সরগরম করলেও হাজার ছুয়েকের বেশি টাক! পরমেশ্বর দাসের 
পাওনাদ।রদের সেদিন ঠেকাননি তিনি! যদ্দিও কারও কারও মতে সেদিনের সেই 
উত্তমর্ণ সমারোহের মোট পাওন] ছিল প্রায় পাচ লক্ষ টাকা। 

অবশ্য এই বিবরণ শেঠ বুলঠাদের প্রতিপক্ষের লেখা । এবং শেঠজীর ক্রিম 
কলাপ দুর্তাগ্যবশতঃ তার শ্বধমীর] বা তার স্বদেশবাসীরা কেউই লিখে যাওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেননি । এবং সেই কারণেই ব্যাপারট! একতরফাই রষে গেছে। 
তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়-_বুলটাদ কি আগ বাড়িয়ে মুক্তহস্ত মানবের পরাকাষ্ট। 
দেখিয়ে পারশ্থেমর দাসের দেন1 মেট।(তে গেলেন? আরে তাকি কেউ যায়, ন। 
গেছে কখনও? এই ঘটনার নেপথ্যে আর একট! বিরাট ষডযস্ত্র কাজ করছিল। 
যার ফলম্বরূপ, €লদিন সকালে সেই পাঁচই নভেপ্বরের শিশিরভেজ! ঘুতুডাক৷ শাস্ত 
সকালে নবাবের পাঞ্জা নিয়ে যে ঘোড়সওয়ার ঢাক থেকে ঘোড়! ছুটিয়ে হুগলীর 
কাছারীতে এসে যে নন্দীপাঠ করে গিয়েছিল অপরাহে নাটক তারই ফলশ্রুতি ! 
পরমেশ্বর দাসকে আর বাচাতে পারলেন ন1 শেঠ বুলটাদ। তাকে সোজা বরখাস্ত 
করলেন চাকরী থেকে । আর আমজনতার প্রাপ্য টাকা তাও কড়াক্রান্তি মিচিষে 
দিলেন--বা বল! যায় দেবার অডিনয় করলেন? 

কিন্তু ঢাকার নবাবেরই বা এত মাথাব্যথা কেন পরমেশ্বর দাসকে নিয়ে? সেকথ! 
বলতে গেলে সেই আশ্চর্য কাহিনীটা বলতে হয়, যাতে দেখা যাবে এক অবাচীন 
বঙ্গতনয়-পরমেশ্বর দাস কি করে দুর্ধ্ধ জন কোম্পানীর সঙ্গে সমানে পা! কষেছিল ! 

বাপারটা অনেকটা এইরকম । জন কোম্পানীর কুঠির মধ্যে কুঠি তখন মাদ্রাজ । 
ফোর্ট সেন্ট জর্জ । তারই তাবে ভূ-ভারতের সব ইংরেজ । সবকিছু কৃঠি-_ম্থরাট 
থেকে স্থতান্থটি। বালেশ্বর থেকে কাশিমবাজার-_মায় হুগলী-ঢাকা-মালদ। --সব 
সব! এখন মান্দ্রাজের চোখে তো৷ আর দূরবীন নেই। এতদৃর সব দেখে কি করে? 
হালহদ্দ পা কোন পথে? এদিকে বাঙলাদেশের কুঠির কাজ বাড়ছে । চালানের 
পর চালানে কাজকারবার দিনে দ্বিনে ফেঁপে উঠছে । একেবারে শশী কলাবৎ 
প্রতিপদ থেকে পুণিমা । কাজেই লগ্নে লিডেনহল স্টীটের বড়-কর্তর! টক করলে 
বাঙলার জন্তে পৃথক একট! কাউন্সিল। আর তারই সর্বষয় কর্তা হয়ে এলেন 
উইলিঅম হেজেস। বেশ গণ্যিমান্টি লোক । সেকালে তার দাপট ছিল। যুরুবিৰ 
ছিল। ছিল না যেট1 সেটা তার ভাগ্য। তা নয়ত কি? নয়ত ভদ্রলোক 
হুগলীতে পা দিতে ন1 দিতে সেখানকার কুঠিক্াল ভিনসেন্ট সাহেব কেঁদে পড়বেন 
কেন--হঞ্ধুর কাজকারবার তো যাবার দ্বাখিল। একট! বিহিত করুন । 

হেজেলফে থিতু হয়ে ছু'দও্ নিশ্বাস ফেলে বসতে দিলেন না ভিনসেন্ট । কীথে 


জন কোম্পানী ও হুগলীর পরমেশ্বর দাস ১৩৭ 


জোয়াল চাপিযে দিলে । বুঝিয়ে দিলে, বাঙলার কত্তামি করা লোজা নয় চাদ । মুচট 
নয় এটা কাটার মুকুট | বোঝ ঠ্যালা] । 

সালট1 ষোলশ' বিরাশি । দিল্লীর তধত-ই-তাঁউসে তখন সম্বাট আওরঙ্গজেব । 
বাঙলার মসনদে মাতুল শাষেস্ত। খ|। রাজধানী তার ঢাকা, হুগলীতে তার ফোৌজনার 
শেঠ বুলটাদ। মাসটা আধাট। আকাশে কিন্তুমেঘনেই। ক'দিন আগেই 
একপ্রস্থ জোর বর্ধা হযে যাবার পর এখন আকাশট] বেশ ধরে গেছে। কেবল পেই 
ভারী বর্ষা ঢল নেমেছে গঙ্গায় । হুগলী নদীতে । ভাগিরথীতে। তার ছুকৃল ভরে 
টলটল করছে ঘোলা জল। এই'জল কেটে তীরবেগে একট। পানী সেদিন পৌছল 
স্ুগলীতে । কে এল? কে এল?--না সুবেবা৪লার জন কোম্পানীর নষ1 বড়- 
কর্তার দূত। তিনি ততক্ষণে বিবপুর-বোটানিক্যাল গার্ডেন সেকালের থানা অবধি 
পৌছে গেছেন । “গুড হোপ"জাহাজ থেকে হেজেল সাহেবের চিঠ এনেছে লোকটা ঃ 
হুজুর আসছেন । হুছুর আসছেন । 

এবং তাকে সম্বর্ধনা করাব জন্যে তউনউ যেন লোকলক্কব পাঠান হয। ভাওযাল- 
পিনিস-নৌকো পাঠান হয। পাঙ্গপাঙ্গ স্ত্রীপুত্ররিবার নিষে তার প্রা জনাষাটেক 
লোক সঙ্গে । সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা যেন কাষেম করা হয। আর--? চক্ষুলজ্জার 
মাথা খেষে সাহেব তো সাফ, সাফ, জানিষে দিষে ছলেন-বে অব বেঙ্গলের দণ্ডনুণ্ডের 
কর্তা হযে যাচ্ছি।--“দি অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিষবা কোম্পানী হাভ থট গুডটুঘেক দি 
সেভারেল ফ্যাউরস্‌ ইন দিবে অববেঙ্গল আন এক্গেন্সী ভিণ্টংক্ট আও ইণ্ডি- 
পেগাণ্ট ফ্রম গ্ভাট অক কোট জজ |” কার্ষেই খাতিরের ব্যনস্থ! কবো বাপু। অভ্র্ধনার 
ক্রটি না হয। 

হয়নি । একেবারে ভোর হয কিনা হ্য। দূরে মুঘন ফৌজদাধের প্রাসাদে 
রাত পাহারার লোক তথনও “ওষাচ টা বার” ছেড়ে নেমে যাষনি। হুগলী কুন 
এক কর্তা গভর্নর হেজেসকে তার বোটে এসে কুমিশ করে দাড়াল। আর বেল 
দশট| নাগাদ ম্বযং কুঠিঘাল দি ওঅরশিপফুল ম্যাথিমাপ ভিবপেন্ট এসে হেজেলের 
কাছে 'বাউ করলে। সঙ্গে নৌকা আর বজবার ছড়াছড়ি। এক আধট! নয় *. 
পয়ত্রিশজন বন্দুক উচিযে বরকন্দাজ। আরও পঞ্চাণ-জন পাগড়ীবাধা রাজপুত 
সেপাই ।--যাকে বলে সেকালের খাস ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট । ভিনসেন্ট একেবারে 
আতৃমি কুনিশ করে হেজেদকে বললে, হুগলী তাকে অভার্থনা করতে তৈরী । 
খানাপিনার ইলাহী কাওড। 

সে জারগাটাকে সেকালে :বলত ডাচ গার্ডেন । বেশ খোলাষেল! জায়গ।। 
বাহারও কথ নয়। কিন্ত তা? নাহ্য়হণ্ল। থানাপিন! ন! হর রাজহুত্ব । চর্ব 


১৩৮ স্থরাট থেকে সুতানুটি 


চহুলেহপেয়- রাজসিক আয়োজন । একটু বা মুঘলাই ধরনের নৃত্যচ্চল চরণের 
ঘুঙ,রের স্বরেলা আলাপ । একটু বারোশনাই । এবং এমনিতর ব্যবস্থায সাহেব 
যখন মশগুল, মশলার ভুরভুর গদ্ধে বাতাসের সঙ্গে সাহেবেরও মেজাজ শরিফ-_ 
বেরসিকের মত হুগলীর ইংরেজ কুঠিাল ভারতবর্ষের শ্যামল স্বর্গে শযতানের অস্তিত্বের 
কথা জানালেন । “মি লর্ড বেঙ্গলের কাজকর্ম চালান যে কি ঝামেলার কাজ কি 
বলব | হেজেসকে বেশি কথা বলতে হল না। খানাপিনাব স্বাদ সাহেবের কাছে 
কেমন যেন তিক্ত হযে গেল। ডাচ গার্ডেন থেকে সাহেব যখন জাহাজে ফিরে 
গেলেন, ভিনসেণ্টে দেওয়া দুঃসংবাদট। তার মনে কাটার মত খচখচ করে বিধিতে 
লাগল । বাঙলার ইংরেজ কুঠি অত্যাচারে জরজর | অ'র কে সেই দুর্বৃত্ত, যে নাকি 
এইসব চক্রান্তের পিচনে দ্াডিযে কলকাঠি নাডছে । কে সেই শযতান যে ইংরেজদের 
এই স্বর্নহর্গে ছোবল বসাতে চায় বারবার ? 

সেই বঙ্গজ খ্যক্তিটির নাম পরমেশ্বর দাস। সাকিম-_হুগলী। তার ওপর 
ইংরেজদের ভারী ক্রোধ । কিন্তু দাসমশায একেবারে সামান্য ব্যক্তি । দাসান্ছদাস । 
বাঙলাদেশের এদ্িককার আসল মালিক তখন বুলটাদ । নিবাস মুশিদাবাদ । তারই 
গোমন্তা বল গোমন্তা, নাষেব বল নাষেব--এই পরমানন্দ দাস। নবাবের শুক 
আদায়ের ভার তার ওপর । কাজেই ইংরেজর। বলত-_“কাস্টমার আাট হুগলী” । 
এবং এই বৈষ্ণববিনষসম্পন্ন বঙ্গসস্তান কিভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি ইংরেজদের সঙ্গে পাল" 
দিষে তাদের নাস্তানাবুদ করেছিল ইংরেজরা বারবার সখেদে তাই নিষে বিলাপ 
করেছে । 

নাকরে করবে কি? উপাষটা কি? বুলচাদের প্যাচ পরমেশ্বরের ক্ষুরধার 
পাটোয়ারী বুদ্ধি পদে পদে ইংরেজদের নাজেহাল করছিল এবং তিতিবিরক্ত হষে 
কলকাত। কাউন্দিলের গুথম গভর্নর হেজেস সাহেব বললেন, তিনি ঢাকাষ যাবেন । 
খাস ঢাকার দরবারে তিনি এর বিহিত প্রার্থন1 করবেন । বলবেন--নবাবকে, খাস 
দিল্লী থেকে পাওয়া ফরমানের জোরেই ন' তারা বাঙলাষ ব্যবসা চালাচ্ছেন । তাদের 
কর দেবার কথা বাংসরিক তিন হাজার মুদ্রা। সেটা তো তার ঠিক নিয়মমত 
কোষাগারে জম] দিয়ে আসছেন । ব্যাস, আবার নিত্যি নিত্যি এসব হামলা কেন 
বাপু? এ দাও, সে দাও । এত দাও তত দাও । আমরা তো! অবাধে বাণিজ্য করব। 
কারও কোন শুক মাশুল আমাদের জন্তে নয়। জন কোম্পানীর পতাকা উড়িয়ে দস্তক 
হাঁতে যে জাহাজ যাবে ভাগীরথীর বুকে হাজারে! দাড়ের আল্পনা কেটে--তাকে 
'রোখ কোন আইনে 1 

কিস্ত সেসব যুক্তিতে কর্ণপাত করার বান্দা নয় পরমেশ্বর দাস। নবাবের রাজ্যে. 


জন কোম্পানী ও হুগলীর পরমেশ্বর দাস ১৩৯- 


লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবস! করবে আর মাত্র তিন হাজার টাকা ঠেকিয়ে পার পাবে, 
ইংরেজকে এহেন গুরুঠাকুর হিসেবে মানতে দাসমশায় সত্যিই নারাজ । তিনি 
চলেন তার নিজের আইনে । দিব্যি ইংরেজ জাহাজ ধরেন--আর অন্তসব জাহাজ 
যে হারে শুক্ধ দেয় কানমলে সেই হারে মাশুল আদায় করে ছেড়ে দেন। নালিশ 
মকদ্দম! য1 হয় ঢাকায় গিয়ে কর । মুশিদাবাদে আমার নামে লাগাও গে যাঁও। 
দাসমশায় নিবিকার । কোন কোন ক্ষেত্র অবশ্য ইংরেজরা যে ফাকি না দেয় তা 
নয়। তবেসেকাজশক্ত। কেননা পরমেশ্বর দানের চারচোখ। নজর এড়ান 
শক্ত । 

এতে কার না রাগ হয়। ইংরেজর! মুখ লাল করে কর দেয়; আর ঢাকায় 
তাদের উকিলকে বলে নবাবের দরবারে নালিশ করতে । কিন্তু অভিযোগ করলেই 
সব যে নবাবের কানে উঠবে, মুঘল দরবার সে পাঠ পড়েনি । ইংরেজ উকিল ক্ধুদ্ধ 


কুকুরের মত গরগর করতে থাকে রাগে । 
এহেন যখন সঙ্গীন অবস্থা, হেজেস এলেন কলকাতায় | এবং আগে তো বলাই 


হযেছে, ঠিক করলেন, ওসব উকিল-টুকিল নয়, তিনি দ্বয়ং যাবেন নবাবের দরবারে 
বিচার প্রার্থনা করতে । কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া হয়? পরমেশ্বর দাস রয়েছেন 
না? তাকে তে জানাতেই হবে। কেননা, নবাবের দূরবারে তো শুধুহাতে 
যাওয়া যায় না। কিছু ভেট সঙ্গেনিতে হবে। আর বিনা শ্রষ্কে সেগুলি নিষে 
যাবার পরোয়ানা দেবে কে ?__-সেই বঙ্গতনয় পরমেশ্বর দাস না? 
কিন্তু পরমেশ্বর দাস ব্যবহারে পরম বৈষ্ণব | নবাবের দরবারে যে হেজেস সাহেব 
তার বিরুদ্ধে লাগাতে যাচ্ছেন, সেটুকু বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল নাঁ। কিন্ত 
সেদিকে গেলেনই না। বললেন, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য । খাস গভর্নর সাহেব 
যাবেন নবাব-দর্শন করে ধন্ত হতে, এরচেয়ে ভালো কথা! আর কি ছতে পারে? এই 
মহৎ কাজে পরমেশ্বর দাস সাহায্য করবে না, এ কখনে! হতে পারে । কক্ষনো ন! 
ক্ষনে! না। তোবা। তোবা। পরমেশ্বর দাসকে ইংরেজ ফ্যাক্টরীর লেক গিয়ে 
বলতেই তিনি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন ! শরতের এক প্রসন্ন সন্ধ্যার আকাশে তখন 
ছুটো-একট1 করে তার দেখা দিয়েছে । গঙ্গার বুকে তাদের ছ'য়া পডতে শুরু 
ইয়েছে। অদূরে কোন নাম-না জান] গ্রামের এক শাস্ত নিস্তব্ধ কুটিরে রেড়ীর 
তেলের প্রদীপের আলোয় একটা মিষ্রিশ্বপ্রের জন্ম হচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে, ছুটি 
বজর! আর কয়েকটা ছোট পানী নৌকোয় তেইশজন গোর, পনেরজন কাল। 
রাজপুত বরকন্দান্গ নিয়ে কোম্পানীর বড়কর্তা হেজেস ঢ'কার পথে হুগলীর ইংলিশ 
গার্ডেনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন । 
1 গিয়ে তীয়ে ভিড়তেই একজন ভদ্রলোক বজরার সামনে সেলাম ফরে। 


তি স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


দাড়ালো! । গায়ে পিরান। মাথায় পাগড়ী। কপালে ফোটাকাটা! । পরনে 
মালকোচমার] কাপড় । সাহেব বজ্র] থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি চাও? 

লোকটা আতৃমি কুমিশ করে'বললে, অধীনের নাম মথুরা দাস। দালমশায়ের 
ভৃত্য । হুজুরকে নিযে যেতে প্রাঙ্থী এনেছি । পরমেশ্বর দাস মশায় বলে পাঠিয়েছেন 
হুজুরদের সঙ্গে যতকিছু গোলমাল সবকিছুই হুজুরের সঙ্গে অ'লোচনা করে মিটয়ে 
ফেলা হবে। 

হেজেস ফাসী জানত। কাজেই দ্িশিলোকের এই ফার্ণী বি্নিয়ন বচনে 
বোধকরি গলে গিয়ে থাকবেন । বললেন, নহুৎ্ আচ্ছা । আহি যাব। অপেক্ষা কর। 

কয়েক দও গেল না। তৈরী হয়ে নিষে সাহেব সেরিয়ে এলেন । এবং বেশ 
কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ সমভিব্যাহারে, পান্ধীর ছুলুনিতে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা উপভোগ করতে 
করতে অস্থির পরমেশ্বর দাসের বাগানে গিষে হাঁজির হলেন । পরমেশ্বর দাস সেখানে 
সেলাম করতে করতে হাজির ৷ 

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা পরমেশ্বর দাস হেজেদ সাহেবের সঙ্গে সবকিছু 
পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘভাবে আলোচনা করে একট। মিটমাট করে ফেললেন । কিম আশ্চর্ধমতঃ 
পরং ! ঠিক হল, বেশি নয় অতিরিক্ত ছুট হাজার তঞ্কর বিনিময়ে কোম্পানী তাদের 
মালপত্র বিন। বাধায় বিন! শুক্কে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে । তবে হ্যা, কথা 

ছে । এই:চুক্তি,ছুই মাস বলবৎ! এর মধ্যে কোম্পানীকে একটা কাজ করতে 

হবে। দিলীর ফরমান এতদূরে বাপু কাজ হবে না। ঢাকার নবাবের কাছ থেকে 
বিনা শুক্কে ব্যবসার পরোরানা এর মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে কোম্পানীকে । 

কাজকর্ম মিটে যেতেই একটু আনন্দের আয়োজন । দেদিন দাসমশায়ের 
বাগানে তওফাওয়ালীর বিলোল কটাক্ষে তার চঞ্চল ঘু&রের বোলে, তার হিঠিগলায় 
ফার্সা গজলের আলাপে হেজেস সাহেবের চিত্ত এক্কবারে প্রসন্ন হয়ে গেল। তার 
মনটন সত্যিই আনন্দে লাফাচ্ছিল কেনন] পরষেশ্বর দাস এও স্বীকার করেছেন তার 
লোকলম্করের] ইংরেজদের বিলটি চোখবুজে মেনে নেবে । দেখবেও না, কি মাল 
যাচ্ছে। ওজনও করবে না কতটা যাচ্ছে । যাকে'বলে একেবারে শ্বরাজ ! 

কিন্তু রাতের মুক্ত] দিনের আলোয় একেবারে ঝু"টো বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। 
তখন আধারে ঘোর কাটেনি হুগলীর প্রশস্ত বন্দরে । আম-জাম-জামরুলে ঘেরা 
দিকচক্রবালের কোলে কোলে তখন রাত্রির রেশ রয়েছে । ছু'একট! বক বালুচরে 
উড়ে উড়ে এসে বসতে স্থরু করেছে মাছের প্রত্যাশায় । এমনই সময়ে হেজেস 
সাহেবের বজরায় এসে 'নক' করলে জন বিয়ার্ড। ধড়মড় করে উঠে বসে হেজেস 
“বললে, “ইয়েস হোয়াট হাাপ্নড, ?, 


জন কেংম্পানী ও হুগলীর পরষেশ্বর দাস ১৪১ 


--আর হ্াপনড, 1 য] ঘটবার নয়, তাই ঘটে গেছে । কালরাজে ইংরেজরা 
যখন দাসমশায়ের আতিথ্যে আপ্যায়িত হচ্ছিলেন বিগলিত হচ্ছিলেন, সেই অবকাশে 
ইংরেজদের একটা! কাপড় বোঝাই নৌকা দাসমশায়ের অন্থচররা গায়েব করে 
নিয়ে গেছে । বিয়ার্ড উত্তেজিত কে অবস্থাট বিবৃত করে থাকবেন । সাহেবের যেন 
প্রত্যয় হল না । চোখ রগড়ে আবার বললেন, "হোয়াট ডু যুমিন!' 

মানেটা সরল। কেবল সাহেব যে কার পাল্লায় পড়েছেন সেটাই তিনি তখনও 
হৃদযঙ্গম করতে পারেননি । এবং যখন বুঝলেন তখন এও বুঝলেন যে, যেমন বুনো 
ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল না হলে চলবে না। এবং ইংরেজরা এদেশে দাওয়াই 
বলতে বুঝত বন্দুকের জোর। কাজেই সাহেব কস্করে একেবারে অস্ত্রের শরণ নিষে 
ফেললেন । ছু'জন কর্মচারীকে সসৈন্তে পাঠালেন হুগলী বন্দরের 'মীরবহর' বা শুক 
অধিকর্তার কাছে । তার হারানো নোৌক। উদ্ধার করতে। 

ইংরেজ যে অত তাড়াতাড়ি ছমকরে একেবারে তলোয়ার বের করে ফেলবে, 
পরমেশ্বর দাস বোধহুয ততটা আচ করেননি । কাজেই ইংরেজরা যখন তাদের 
নোৌকাটা মীরবহরের কাছ থেকে একরকম ছিনিযে নিযে গেল, কেউই তাদের 
পারত-পক্ষে বাধাই দিলে না। তবে হেজেসও আর হুগল'তে কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত 
বোধ করলে না । সেদিনই বজরা ছেড়ে দিলে মন্দ মন্দ শরৎ পবনে নৌকা ভেসে 
গেল সঙ্গে ৷ 

কিন্তু সেই বা কতটুকু । একটু-একটু করে বেল! পড়তে না পড়তেই 'ধাঝির। 
হঠাৎ লক্ষ্য করল ধূলো উড়িয়ে ঘোড় সওয়ার আসছে গঙ্গার বেলাতৃমি দিয়ে । একটি 
নয় ছুটি নয়। অনেক। এবং আর্ভবিস্ময়ে লক্ষ্য করল নক্ষত্রবেগে কতকগুলো 
ভ্রতগামী ছিপ আসছে উজান বয়ে । কানাকানি করে তারা বলাবলি করতে লাগল 
নবাবের প্যায়দা, নবাবের প্যাযদ। । 

কথা তার শেষ করতে পারল না। জলে কুমীর। ডাঙ্গায় বাধ। নবাবের 
সৈন্ত একেবারে ছেয়ে ফেলল ইংরেজ বহুর। ইংরেজরা বন্দুক উচিয়ে ধরল। দাস- 
মশায়ের প্যেপদ'দের হাতে বর্শী । উভয়পক্ষই নাছোড়বান্দা । হেজেস ভেবেছিলেন 
বন্দুকের নল দেখেই এর! পিঠটান দেবে । কিন্তু তাত দিলই না। ওউপরস্ত ঘণ্টা” 
খানেকের মধ্যে দেখা গেল-_ কাজীর নায়েব, মীরব্হরের স্হকারী আর চু'চুড়োর 
ওলন্দাজ ডিরেকউরের উকিল--সবাই এসে হাজির । ভাটারটানে ফেরৎ যেতে হবে, 
উজানে যতটুকু এগিয়েছিলেন ! 

হেজেস তার য়োজ নামচায় লিখেছেন" উপস্থিত সবাই তাকে দিব্যি কেটে 
ঈশ্গরের নামে বলেছিল, সাহেব যেন পরয়েস্ঈর দাসকে আর একবার তার ভুল 


১৪২ স্থরাট থেকে হৃতানটি 


শোধরাবার সথযোগ দেন । সাহেবের বন্ধুত্ব, সাহেবের সখাত। ছাড়া আর কি কায্য 
গাছে দাসমশাইয়ের? হেজেস যে একট] ভুল ধারণ! নিয়ে ঢাকায্র যাবেন, এট! কি 
কথার মত কথা নাকি? সাহেব অবশ্ত স্বীকার করেছেন, ফিরে যাওধা ছাড়া আর 
কিইবা গত্যন্তর ছিল তাঁর । কেননা, যতই না বন্দুক উচিয়ে ধরুন তারা, এটা তে, 
ঠিক কোনক্রমে যদি নবাবী সৈন্যের রক্তপাত হত সেদিন, তাহলে কি আর নবাবী 
কোপ তাদের আস্ত রাখত নাকি? তার ফলে বাংলাদেশে তাদের চাটিবাটি গুটোতে 
যে হ'ত না, তাই বা কে বলতে পারে? 

কাজেই সাহ্বে পরমেশ্বর দাসের বুমহভেদ করার সন্কল্প ত্যাগ করলেন । ইংরেজ 
বজরা মুখ ফেরাল । আকাশে সেদিন অজশ্র জ্যেখ্স্সার বান ডেকেছে । হাজার তারার 
চুমকি দেওয়া! শরতের নিষ্ষলঙ্ক নীলরাত্রি একসময়ে গাঢ় হয়ে এল। এবং সেই 
মোহিনী রাতট। গুগলীর নদীবক্ষে কাটিয়ে সকাল নুর্ধের আলোয় স্ববোধ বালকের মত 
হেজেসের বজর] তীরে গিয়ে ভিড়ল। বারই অক্টোবর ষোলশ' বিরাশি। 

আর ঘাটে নামতেই মথুর1 দাস আর কাজীর নাহার। তারা বললে, হুঙ্কুর 
আজকের দিনটা! ইংলিশ গার্ডেনেই অবস্থান করুন। কাল প্রাতে পরমেশ্বর দাস তার 
শ্রচরণে হাজির হবে। সাহেবই বা করবেন কি? রাস্তা তো বন্ধ। উইলিঅম 
হেজেস হুগলী কুঠিতেই গিয়ে উঠলেন এবং সেখানকার ফ্যাক্টরী সাহেবদের সঙ্গে 
জোর সলাপরামর্শ স্থরু করে দিলেন । কারা সব পাচমাথ! এক করে কর্তব্য নির্ধারণে 
ব্রতী হ'ল। একসময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল বিকেল ফুরিয়ে রাত। হুগলীর 
গঞ্জের সারাদিনের প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে একেবারে শাস্ত হযে এল; আকাশের চাদ 
পশ্চিষে হেলে পড়ল ; তখন ঠিক হ'ল যদি সোজাপথে ঢাকা যাওয়ার প্রাতিবদ্ধকতা 
করে পরমেশ্বরের লোকেরা, অন্ত কোন পথে খড়ো বা জলঙ্গী নদী ঘুরে তারা ঢকো 
যাবে। কিন্তু ঢাক! তারা যাবেই। সহ্র একট। সীমা আছে তো! এবং যে কথ! 
সেই কাজ । পরদিনও যখন পরমেশ্বর দাস হেজেসের সঙ্গে দেখ। করলেন না, স'হ্ব 
বজরায় চেপে গিয়ে বসলেন । উদ্দেস্ত তো ঠিকই আছে । কিন্তু দেখা গেল পরযেশ্বর 
তা জানেন । কয়েকদিন টালবাহান। করে ইংরেজদের সহোর সীমাট। বেশ খানিকটা 
পরথ করে দাসমশায় একদ। হেজেসের বজরায় গিয়ে এত্েল1! দিলেন £ “ছচ্ছুর' দাস 
হাজির” ক্রদ্ধ হেজেস তো বুনে শুয়োরের মত 'ঘেৎ, “ঘেশাৎ, করে উঠল। কিন্তু 
কতক্ষণই বা। মান্যকে কল্া করতে পরষেশ্বর দাস অদ্বিতীয় । পরধেশ্বর এতদিন 
কেন যে সাহেবেয় সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ পাননি, সেদিক দিয়েও গেলেন না। 
বললেন, সাঁহেব বজরায় কি বথা হয় নাকি? ভীরে চলুন। কুঠিতে ফিরে 
এঙলুল-। দাপমশার সবিনয়ে বোঝাতে চাইলেন, গেলে জন কোম্পানীর ভাল বই মন্দ 


জন কোম্পানী ও ভ্গলীর পরমেশ্বর দাস ১৪৬ 


হ্ববে না । কেনন], অতিথি সংকারের মূলা হিসেবে তার] হেজেলের সোজাপথে 
ডাক! যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবে । এবং চাই কি,তাদেরই হবে তার মুনিব মুধি- 
দাবাদের শেঠ বুলঠাদের কাছে এক্টট। অভিজ্ঞানপত্র _ল্লেটার অব ইন্টোভাক লন'ও 
লিখে দেবে! 

এ টোপ ফঞ্কালনা। সাহেব নিমরাজী হযে শেষে বজ্র! ছেড়ে পরমেশরের 
হাত ধরে ইংবেজ কুটির পথ ধরলেন । দান মশাবের সঙ্গে তার কষেকশ” পাইক- 
পেযাদ। ৷ আর সাহেবের সঙ্গে তার পিহনে হুগলীর যাবতীধ ইংরেজ ভেঙে পড়েছে । 
এখানে হেজেদকে পৌছে দিষে যাবার সবয় পরমেশ্বর দাস বলে গেলেন, 'কাল 
দকালে হুঞ্চুব গরীবধানায় একজন নফরকে পাঠিয়ে দেবেন। তার-হাভ দিষে 
চিঠিখানা দেব । কথাটাও পাকাই হয়ে গেল।, 

পরদিন কালে সাহেব কুঠিন রাক্রিবাস শেষে শুনলেন আর এক কাণ্ড! কুঠর 
ধেলব দিঁশি কর্মচারী দাসের লোকজন তাদের শু ধরেই নিয়ে যায়নি, কধেকজনকে 
খবরে বেধড়ক পিটিযেছে। কাউকে বেধে রেখেছে । কারও বাড়ী থেকে ছেলেবউকে 
ডেকে এনে শাসিষেছে-খবরদার বলছি, সাহেবদের কাছে চাকরি করতে মান! 
করবে কর্তাকে । নয়তো বুঝবে ঠ্যাল।। এমন কিটিপ টিপ করেচঢণ্যাড়া পড়েছে 
গ্রামে গ্রামে_“সাহেবদের কাছ থেকে ধে ক্রীতদাস পালাবে তাকে আর দাপ হয়ে 
থাকতে হবে না। সে মুক্ত।, 

হেজেস সব শুনলেন । বৃঝলেন। কিন্তগবজ বড় বালাই। ধুখে যতই গঞ্জান 

'ন। কেন, আসলে তে! এক বেনে জাতের প্রতিনিধি । ব্যবলাপন্তর ফলাও ন! করতে 
পারলে লিডেনহুল স্্ীীটের বড়কর্তারা৷ তে! আর মুখে গুড় দেবে না! কাজেই এমন- 
ভান করলেন, এনব কিছুই তাঁর কানে আলেনি। মানদশ্ম।নের মাথ! খেয়ে পরদিন 
সকালবেল। ঠিক তার?লোক পাঠালেন পরমেশ্বব দামের কাছে। লেই ধে দাপমশায় 
বলেছেন ইংরেজদের হরে বুলটাদের কাছে একট! চিঠি লিখে দেবেন _৫েই চিঠির 
প্রত্যাশায় তীথের কাকের মত হেজেন সাহেবের লোকট। দাসমশায়ের দরবারে ঠায় 
বসে রইল! 

আর পরমেশ্বর.দাসের পেইটেই তো] তুরুপের তাস। একেবারে লেই আস্মিকালে 
বঙ্গলগ্তান পরমেশ্বর দাদ ঠিকই বুখতত পেরে ছলেন ইংরেজদের আদল ছূর্বলতাট। 
কোথায়? দ।লমশায় জানতেন, এর] আনল বেনের জাত। মানলন্মান স্থবিধে- 
অহ্বিধের চেয়ে বেশি বোঝে বাবসা । তার জগ্চে, না পারে হেন কাজ নেই । আর 
সেই টোপেই মাছ গেঁথে ইংরেজনেয তিনি দিব্যি খেলাচ্ছিলেন! আর ই 
কারণেই, অতক্ষণ আটকে বেখে হেজেপ সাহেবের লোককে তিনি ফিরিয়েইংছিংলেন | 


১৪৪ স্থরাট থেকে হ্ৃতানুটি 


ভাবখানা এই অত সহজে, এত ধড় দাও কি হয় বাছা । একি ছেলের হাতে মোয়া ? 
ঘোর দু-চারদিন। তবে তো! 
লোক ফিরে এসে গোমড়ামুখে হেজেস সাহেবকে জানালেন, দাসমশাই বড় শক্ত 
ঠাই বজেই তে] মনে হচ্ছে। মনে তো হয় না, ইংরেজদের স্বিধার জন্তে পরমেশ্বর 
দাস আদপেই বুজ্টাদকে কিছু লিখে দেবে । হেজেস সাহেব এতক্ষণ মন দিয়ে শুল- 
ছিলেন হুগলীর সেই ফ্যাকৃটরটার কথা। আর বুঝিবা ভাবছিলেন বেঙ্গলের এই বিচিত্র 
“কাস্টমার” ট1 আচ্ছা লোক তো ? 
হুগলীর ইংরেজ ফযাকটরটা তখনও বলে চলেছে-ইযেস মি লর্ড। শেষ বেশ 
পরমেশ্বর তাকে কি বলেছে জানেন-_ দাস তাকে সাবধান করে দিযেছে__ইংরেজদের 
নৌকা “সার্চ না করা পর্বস্ত সেগুলি যেন হুগলী ত্যাগ না করে। একটু বা হুমকি 
দিয়েছে-_দেখ বপু,ব থা ন] শুনে যদি উজানে নে।কা ছাড ভ্িব্ণৌ পেরোতে পারবে 
ন]। সেখানে থানা আছে। এবং সেখানে আমর] জানিষে রেখেছি । 
এইবার হেজেসের ধৈর্চচ্যুতি ঘটল। উঠের প্ঠে যেন শেষ খডগাছি কি এতবড 
স্তর্ধা। আমার নে'কা খানাত্জাসী । ভেবেছে কি পরমেশ্বর । কালবিলন্ব নঃ 
করে হেজেস রাত্রির অন্বক'রে নে,ক! ছাড়বার হুকুম দিযে দিলেশ। সবার আগে 
গেল মালপত্র বোঝাই নৌকা নিয়ে জনসন সাহ্বে। তারপর চলল কোম্পানীর 
ফৌজ। তারপর স্বযং হেজেসের বজরা। সবশেষে একটা হাঙ্কা পানসি করে 
ইংরেজ আর একজন 'ম্পানিয়ার্ড সেপাই ! 
রাত্রি তখন প্রায় দুটো বাজে । আকাশের বুকে তার! আর ধরে না মার তারই 
একটা মুদ্র সংব্বরণ যেন গঙ্গার ধারে ধারে আমব-্কাঠালের ডালপালা জুড়ে । সেখানে 
কক্ষ জানাকীর রাজত্ব । মাঝে মাঝে কোন রাতচর! পাখীর পাখসাটের খবর এসে 
মিশছে দাড়টানার ছপ, ছপ, শক্র সঙ্গে। তাছাড়া, সারা গুরুতি যেন নিশ্চল । 
ফমযঠ়ের এব টা ভুবধ কাজে] গুহার ভেতর দিয়ে হাতাডহাতডে হামাগুডি দিযে চলেছে 
চলেছে পালটান1 ইংরেজ নৌকাগুলো। 
হঠৎ প'ন্ফিতে কেই ম্প্যানিয় ৬ সেপাই-এর চোথজে'ডা সক্কাশী কুকুরের মত 
জলে উঠল। অনতিুর দিবচত্রধালে এক সশস্ত্র লোকবে'কঝাই ছিপ নোকা কোথেবে 
যেন ভেসে উঠল। এতই নিঃশকে, এতই দ্রত এসেছে ছিপটা, কেউই জানতে 
পারেনি । যখন পারল, চমকে উঠল। নৌকা একেবারে কাছে এসে গেছে। 
ম্প্যানিয়ার্ড সেপাই চিৎকার করে উঠল--কেযায়? 
সস্তার বাবা । 
সাহেব সেপাই-এর এদেশে বেশ কিছু দিন বেটেছে। এ ভাষা তায় রপ্ত 


বাদ হছান্সানী এখগলীয় পয়সেগর হান 


ধললে-“সামহারকে'। খররদায আর এক পাও তেন দৌঁধা না 'এগোকন, 
ফার কড়ি ধারে। নৌকাটা জন এগিয়ে আনতে লাগল । বিপরিা আগ দের 
করলে না। তার গাদা বন্দুক জলের দিকে ভাগ করে দুম দুম কছে দেখে দিসে 
ভাগীরখীর ছুইকুলে তার প্রতিধ্বনি ওয়হরতর হয়ে ভাসতে লাগল অনেকক্ষণ? 
আগন্তক ছিপের আরোহীর! বুঝল স্থবিধে হবে না। ছিপের স্গে পান্সীর দূরস্থ 
বাড়তে লাগল । 

রাত গড়াতে লাগল । ইংরেজবহর তখন ত্রিবেণী পেরোচ্ছে। আঁধার দিগন্ত- 
রেখায় ভেসে উঠল সেই কালো নোঁকা। নেই সশহ্ব মাহযগুলো! । শাখায় চিহকায়। 
ইাকা-হাকি। হৈ-চৈ। আবার হুমকি । আবার বন্দুক | এবং সেই পশ্চাদপসাদিণের 
পুনরাবৃত্তি । বাকি রাতটা কিন্তু ভাঁগোয ভালোয় কেটে গেল। চৌদ্দই অক্তব্ষ 
যোলশ” বিরাশি । এবং শুধু বাকি রাতটাই নয়, বাকি পথটাও। ঢাকা খাবার বাকি 
পথটা সত্যি শক্তের ভক্ত কে নয় ! 

কিন্তু এত করেও পরমেশ্বর দাসের হাতি থেকে অধযাহতি পাওয়া গেগ না। এক 
পর ক'ট। দিনই বা কেটেছে। ক'ধারই বা যাতাষাত করেছেন হেজেল সাক্ষে 
ঢাকার দরবারে । একট! দুঃসংবাদ গেল হুগলী থেকে । নভেম্বরের দোসর! । ঢাকার 
'তখন শীত পড়-পড়। দেওয়ান হাজি সফি খানের কাছে বু বাঞ্ছিত পরোকামার 
জন্তে দরবার করে ইংরেজ উকিল জেমস গাইস সগ্য ফিরেছে কুঠিতে । হেজেস সাধ 
তারই সঙ্গে বসে শুনছিলেন সারাদিনের রিপোর্ট, এমনসময় একজন ধ্যাউর 'বঞ্চি 
করে দাড়াল, হেজেল জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়েস, হোয়াট ভূদু, ওয়াপ্ট। 

এ জেটার ক্রম হুগলী । 

হেজেস হাত বাড়িয়ে দিলেন । আন বিযার্ড লিখেছে: হগলী খেকে। ইংরেজ 
উকিল রামজীবনকে ডেকে পাঠিয়েছিল পরষেশখর দাপ। এবং নবাবের বাহারে 
লামজীবনের পৌঁছাতে যা দেরী । পাইক-পেয়াদারা ছড়মূড় করে এস তাঁকে খেটে 
ফেললে । তারপর তাকে খারদে পুরে ফেললেন: দাসষশাই উ অই দ্র 
ফাছায়ীর একাঙ্গা গোঁকের সামনে জুিয়ে লা করে নিলে গান কো্পারী 
কর্দভারীকে ৷ এবং এ$খানেই' শেষ সঙ্গ হেগস্থার । পরদির্ণ এ বহার 


শু এ 







৪38৬ নর পিকে হতযটি 


মাহেষকে পাঠিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর দাস লিখেছে--খতের টারাটা অবিলননে যদি 
নবাবের কোষাগারে ন1 পাঠানো! হয়, রামজীবনের জীবন সংশয় । বিয়ার্ড সেই বৃত্তান্ত 
লিখে পাঠিয়েছেন । হুগলী থেকে ঢাকা । হেজেসের ক্কাছে। বিহিতের জন্টে। 
হেজেস তে! বিষম খাসা । এতদিন তে! রেগেই ছিলেন, এবার অগ্নিতে দ্বতাহ্তি 
পড়ল। কিন্ত করবেন কি? পিঞ্ররাবদ্ধ সিংহের মত বার কয়েক পায়চারি 
করলেন ঘরে । তারপর মনের রাগ মনে চেপে প্রাইসকে বললেন, পান্কী ঠিক 
করতে বল। 

চার বেহারার ঝালর দেওয়! ঝকঝকে পান্ধী চেপে হেজেস গেলেন অপর এক 
বক্ষসস্তান রায় নন্দলালের বাড়ী। ঢাকার দরবারে তার প্রতৃত প্রতাপ। কিন্তু 
বিধি বাম। হেজেসের পান্ধী রায়বাড়ীর দেউড়ী পেরোতে হ'ল না। খবর এল 
রায়মশায়ের অন্থখ । বাঙালী গোমস্ত। খাগের কলমকানে গুজে সবিনয়ে জানালে, 
এখন তে হুজুরের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে না! 

নন্দলাল রায়ের গোমস্তা তো বলেই খালাস । কিন্তু উইলিঅম হেজেসকে তো৷ 
কিছু একট] করতেই হয়। চুপ করে বসে থাকলে তে! একদিন চুপিচুপি বাঙলাদেশ 
থেকে পাতৃতাড়ি গুটোতে হবে। অগত্য1 ঢাকার দেওয়ান হাজি সাফ থার ছেলে 
সফেদ মহ্ম্মদের সঙ্গে ইংরেজদের যে আলাপ ছিল, সেইটেই ঝালাতে গেলেন 
€হজেস। বাচোয়া, মফেদ মহম্মদ বাড়ী ছিলেন । হেজেস তার সঙ্গে দেখা করে 
অবরকম কুশল বিনিময় করে একথা! সেকথার পর আসল কথায় এসে পড়লেন । 
সফেদ বললে, চল সাহেব, বাবাকে গিয়ে বলি। দেখিকি হয়। 

দুটো পান্ধী আগাপিছু করে সেদিনের প্রসন্ন অপরাহে হাজির হ'ল হাজি সফি 
গ্বার দরবারে । হেজেসকে বারবাড়ীতে বপিয়ে সফেদ দেওয়ানজীর খাস কামরান 
ডুকে গেল। ছুগুরের ঘুষটুকু শ্রেষ করে দেওয়ানজী সপ্ত আলবোলার নলটিমুখে 
তুলেছিলেন, সফেদ গিয়ে এত্তেলা দিলে । তারপর পিতাপুত্রে গুগুজ ফুসফুদ করে 
কি যে কথ! হল, এক-সময়ে বিমর্ম পুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল । মুখখানা কালে! 
রারে হেজেসকে বললে, না সাহ্বে, কিছুই হ'ল না। কৈফিয়ৎ এর স্থরেই অনেকটা 
রূলুল, আমার বাবা তো৷ আর ঢাকায় থাকছে না। নতুন দেওয়ান আসছে। কাজেই 
মার বাঝার কখা তে! আর চলবে না! 

লাহেরের তত] দয়ে বজায় অরস্থা । নেক আশা নিয়ে গিয়েছিল দেওয়ানের 
কাছে। বাড়া ভাতে ছাই প্রড়রে। সাহেব অনেকৃক্ষণ ভাবলে । সফেদের সঙ্গে ছু” 
কট] মারও ক । বলতে ভার এক্জমূন যেন হাযণ! ছু'ল, এর মধ্যে রহস্য আছে। 
দড়ি যে কিছ করসে, ইক না, ভার পিছনে 'অক্িত কিছু কারণ সুুছে। 


সান ফোম্পাদী ৩ হুগলী পল্পমেশ্বর দাস ১৪৭ 


সফেদকে সাহেব পষ্টাপহি জিগ্যেস করে বসল, খোলস! করে বল তো! সাহেব, আগল 
কারণটা কি? না তোষর1 আমাদের এই বিপদে না কিছু করতে চাইছ, না বাবস্থা 
করছ আমাদের ফরমানের । এই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্াটা ফি? 

হেজেস সাহেবের ঢাকা আসার প্রধান কারণ এই ফরমান । হেজেস চাইছিলেন 
বাঙলা বিনা শুকে বাণিজ্য করার ফরমানটার মেযাদ আরও যাতমাস বাড়িষে 
নিতে । ইতিমধ্যে তারা দিক্ী থেকে খাদ বাদশাহী হুকুম আবার নতৃন 
করে আনিষে নেবে । নয পবমেশ্বর দাসের জালা তারা তো মারা যাধার 
দাখিল । 

সেদিন ঢাকাব বুকজুড়ে শীতের সন্ধ্যা আরব্য রজনীর নিশাচরীদের মত তার 
কালে৷ বোরখা পরে নেষে এপেছিল। বান্দা এসে রেড়ীব তেলের সেজ জালিষে 
দিযে গেল। আর পেই অপ্রশস্ত আলো সফেদ মহন্মদ বাঙলার ইংরেজ কুটির 
দওমুণ্ডের কর্তাকে না রেখে ঢেকে সাফ বলে দিলে, দেখ সাহেব, বুলচাদ শেঠ 
মুশিদাবাদ থেকে খবব দ্িষেছে, এই সাত মাস যদি শ্ক্ক ছাড় দেওয! হয়, সাত মাস 
পরে কি আর তোমরা এদেশে থাকবে? তল্লিতল্লা গুটিযে তো হাওয়! দেবে । যাঝখাল' 
থেকে নবাবী তোষাখানাধ এতগুলো করকরে টাকা হাতছাড়া । কাজেই সাত মাস 
শুদ্ধ রেযাতের ফরমান দেবে-নবাব কি এতই বেকুফ, নাকি? হেজেশ দেখলে 
সযূহ বিপদ । কিন্তু ইংরেজদের এই একটা মন্ত গুণ বিপদে যেন তাদের বুদ্ধি বেশি 
খোলে । হেহদ্স মাথা ঠিক রেখে এমন একটা চাল চেলে দিলে যে, বুলাদ পরমেশ্বর 
কোম্পানী একেবারে মাঁৎ হযে গেল। হেজেস হেসে বললে, খা সাহেব, ইংয়েজর। 
আপনাদের সখ্য কাষনা করে। কিন্তু বডই পরিতাপের বিষধ তাদের আপনার! 
বিশ্বাস করতে পারছেন না। যাই হোক, আমরা জামিন দেব। ঢাকার বণিকর! 
আমাদের হয়ে জামিনে দাড়াবে । তাহলে আর আপনাদের টাক মার যাবার ভর 
নেই। সফেদ খা যুক্তিটা ফেলতে পারলে নাঁ। বললে, আচ্ছা, কাল আসবে 
বাবাকে প্রস্তাবটা বলে দেখব । 

কিন্ত ইংরেজর! ব্যাপারটা ফয়সালা না করতে করতে পরমেশ্বর দাধ একটা সোকি! 
দাও মেরে নিলেন । ঢাকার জন্তে তো হুগলী বসে থাকতে পারে না। পরমেধ্র 
প্রন বিয়ার্ডের কানমলে করকরে চার হাজার টাকা আদায় করে নিলে”-পামগিক 
একট1 রফা। হিসেবে । 

হেজেস খবর পেয়ে আর একটু ক্ষ হালেস এবং দেওয়ান সাহেবও তদীয় গুর়েছ 
মনচেনদাবার অত দজরালার খাছ একটু হা বাড়িয়ে দিলেন । এবং এলসা দে 
“গ্ল। সাজ, হয়েছে। নাীরের হু" পুরা রাডার সালার দর হি 


১৪৮ ছরাট খেকে সুতাছটি 


কৃয়তে করতে হাজির হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অব দি ইংলিশ কাউন্সিল ইন বেগ 
উইলিঅম হেজেস। সিংহাসনে আসীন রণকুশলী মুঘল কৃটনীতিবিদ শায়েস্তা খা! ৮ 
যোলশ' বিরাশি। আঠারই নভেম্বর । 

নবাবের পাকাদাড়ি হাওয়ায় উড়ছে । দাড়ি-গৌঁক চুমরে একটু আতরের গন্ধ 
নিয়ে, নবাব বাহাদুর বললেন, দেখ বাবা, জামিন যদি দাও, মাশুল নেওয়া! কয় মাসের 
জন্তে না হয় স্থগিত রাখতে পারি, তবে এ কথাও বলে রাখছি দিল্লী বড় শক্ত ঠাই। 
সেখানে সুণচ গলান শক্ত | ফরমান পাওষা ভারী কঠিন । নবাবের মেজাজ নরম দেখে 
হেজেস এই অবকাশে তার মনের বহুদিনের পুরনো ঝাল মিটিযে নিতে চাইলেন । 
আরও একট! আজি শায়েস্তা খা সমীপে পেশ করে থাকবেন । হুজুর পরষেশ্বর দাসের 
হাত থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন । শেঠ বুলঠাদের এই নফর আমাদের হাড়মান 
কালি করে ছাডলে। নামানে আইন,না যানে কানুন । জোর করে টাকা আদায করে। 
বাধ্য হযে আমরা দিই । সেগুলো যাতে ফেরৎ হয় তারও একটা ব্যবস্থা হোক হুজুর | 

প্যাচ আগে থেকেই সাহেব কষে রেখেছিলেন । ঢাকার যে মুঘল লবি_-খোদাবজ্সঃ 
খা, নবাবের বকসী মির্জা মজুফা, রাত্ন নন্দলাল, আরও ছু'চারজন তাবড় তাধড়, 
লোককে আগে থেকেই বেশ ভিজিয়ে রেখেছিলেন হেজেস । বৃদ্ধ নবাব শায়েস্তা 
খ। খুশমেজাজে অর্ধনিমিলিত নেত্রে বললেন, ঠিক হাায। এবং যথাবিহিতভাকে 
কদিন পরেই ডিসেম্বরের দশই নবাবের পার্ডা বসে গেল পরোয়ানায়-_-পরমেশ্বর 
দাসের চাকরী খতম । টাকাকড়ি যা জোর করে গিলেছিল, সব ওগরাতে হকে॥ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । এবং পরদিন কাকডাক। ষকালে নবাবী পরোয়ানা নিয়ে ঘোড়। 
ছটিয়ে লন্কর চলে গেল মুশিদাবাদ-কাশিমবাজার-__শেঠ বুলটাদের কাছে। তায়ই- 
নকল গেল হুগলী। ইংরেজ কুঠিতে। বিয়ার্ড সাহেবের অবগতির জন্ত | 


ডিসেম্বরের শেষ হয়ে এল প্রায় । বেশ জাকিয়ে শীত গড়েছে। হেজেস 
ঢাকার তাবু উঠিয়ে বজরায় চেপে বললেন । হুগলীর উদ্দেশে বহর পাল তুলে দিলে । 
পথে পেলেন শেঠ বুলটাদের আমহ্ৃণ। মুশিদাবাদ থেকে । হেজেস সাহেব যেন- 
শেঠজীর গরীবখানায় একবার পায়ের ধূলো দেন। আর সেখানে তার বহর দেখে 
কে? এলাহী ব্যাপার] সাহেধের পাক্ধী শেঠজীর দেউড়ীতে এসে ঢুকতেই 
বুলটাদ শশব্যন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কাছারী থেকে । পাৰী থেকে নামতেই তাকে 
জড়িয়ে ধরলেন শেঠজীত আদ, জার ও আসতে আর? হাক । তারপজ' 
হুদার বিদিষয। ভাকাধেকে মুতে খদে তকলিক, হুয়নি 11 তেজাখ-শরীফ 


শ্রী গুম্ম? . মোড়া েব্জেলেনেধের 


জার কোম্পানী ও ছগজসীর পরমেশখর দাস ১৪৪ 


সে মানযই নন শেঠ বুজ্টাদ ধার গোমন্তা পরতেখ্বর দাদের কল্যাণে ইংরেজদের 
বাবসাপক্তর লাটে ওঠার দাখিল । আলবোলার নলটা এগিয়ে দিয়ে ইেকে বগলেস, 
"গ্ুর়ে কে আছিপ, এ্ষুন একট। পরোয়ানা জারী করে দে মহলে মহলে, ইংরেজ 
জাহাজ কোনভাবেই ষেন বেনাইনীভাবে আটক না পড়ে । জন কোম্পানীর ব্যবসার 
কোন ক্ষতি না হয়। তারপর একথ! সেকথা পাচ কথা । তারপর খানাপিনায় 
আয়োজন । অতিথি মানুষ তো ! 

কথায় কথায় কত কথা । ঢাকার গোলাপ রায়কে ইংরেজরা জাঘিন দিয়েছে--- 
'মে খবর শেঠ বুলটাদের অজ্ঞান! নম্ব। খুব ভালো কথা । তবে শেঠজী মিজেই 
যাচ্ছেন ঢাকা । ক'দিনের মধ্যে । এবং দিল্লী থেকে ইংরেজরের পরোয়ানা যাতে 
সহজেই হয়ে খায়, তার জগ্ভে অবস্তই তদ্ির করবেন। বন্ধুক্তত্য বলে একটা কথা 
আছে তো! 

কিন্তু এ সবই যে কথার কথা, অবশেষে সেট! প্রকাশ পেল। শেঠজী নবাবী 
ফরমান পেয়েছেন পরমেশ্বরকে বরখাস্ত করার জঙ্ঘ । কিন্তু কি জান সাহেব, বুলঠাদ 
ব্যক্ত করলেন, দাস আমার খুব পাকাপোক্ত লোক ( ইংরেজরা তো সেটা হাড়ে হাড়ে 
জেনেছে 1) এই হুগলীয় বিয়্াট মহলের সবকিছুই তাদের নখদর্পণে। কাজেই, 
ভাকে সরালে, কাজকর্ম তো সব অচল হয়ে যাবে। ইংরেজদের মালবহরের তালিকা 
“দেখার জন্তে না হয় অন্ত লোক নিয়োগ করবেন তিনি । এবং সাহের অমত না 
করলে দাসের চাষরীট! রেখেই দেন তিনি ! 

মিষ্টিকথাঁয় চিড়ে ডেজে না, শ্িস্ত মন ভেজে । অন্ততঃ অমন জবরদণ্ত সাহেব. 
উইলিষম হেজেস গিব্যি ভিজেছিলেন ৷ তার বোধকরি কারণও ছিল। কর়মাস 
এদেশে কাটিয়ে হেজেল বুঝে ছিলেন, এদেশের পরমেস্বরেরা সব পারে। আজ রার্জী 
না হলে, ইংরেজের গণেশ ষে কোন সময়ে উল্টে দেবার হিশ্মত রাখে । কাজেই 
'জলে বাস করে কুম্ীরের সঙ্গে বিবাদ কয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই হাতে পেয়েও 
শরদেশ্বরকে!তিনি ছেড়েই দিলেন । 

কিন্ত এই নিয়ে ধবট পাফাতে লাগল ঘোজেসের নলের লোকগ্ধনেয়া। তার 
স্বাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জব চার্নক তায় হিজেতের চিঠিতে জানিয়ে দিলে হেঘোসের 
ভাকাদোতা একটা প্ধষ পরিহাস। চার্দক তার চিঠিতে রিখস--“বাট টূ দিয় ডে 
উই লো, পরমেস্থর দাস ইজ সট ছিলপ্লেলড । আ্যা্জ মি ফিয়ার়--মন' অফ দি 
নাস ইত ইএউ রিীত,1: অরঘৎগদাসরা বর. জি, পরমেগর দান এখনও 
বহাল গনি হা: মরছে এগার হা আমানের পাওনা টাকা সই এখনও 

রদ ধাখরাতীয়নি 4, 


১৫৭ কুরাট থেকে বুততান্ুটি 


এবং এদিকে যথা পূর্বং তথ। পরং! আবার সেই পরমেশ্বর দাস । কবে যেন 
তার নামে কি একট! নবাবী পরোয়ান! বেরিয্নেছিল, কে আর সেসব মনে রাখে ।, 
বিন। শুষ্ধে ব্যবসা, ওসব হবে না বাপু । ফেল কড়ি। মাথ তেল। ছুঃসহ অবস্থা । 
অসহায হেজেপ কি করেন, ঢাকার উকিল জেমস গ্রাইসকে লিখে পাঠালেন নবাবের 
গোচরে আন, তারই রাজত্তে তার হুকুম কায়েম হয় না। একিকাও। 

ইংরেজরা কাঠখোট্টা জাত । নবাবকে কুনিশকরে একদিন বলেই ফেললে। 
আর শাষেস্ত| খার মুঘল রক্ত মাথায় চডে গিয়ে থাকবে । বুদ্ধ স্থবিরব অরাজীর্ণমূখে 
শিরাগুলো ফুলে উঠে থাকবে । আর তারই কিছুক্ষণ পরে এক নবাবী ফৌজ টগবগে 
পারশি ঘোভাষ চেপে ঢাকার মুঘল দরবার থেকে মুশিদাবাদের দিকে রওন। হয়ে 
গিয়ে থাকবে ধূলে। উড়িষে। আর সেই ধাবমান ধৃলিজালের দিকে বিস্ষারিত 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঢাকার আমজনতা বোধকরি আন্দাজ করে থাকবে- কার বুঝি 
গর্দান গেল। 

তা” গর্দান যাওয1 নয়ত কি? টি-টি ঢণ্যাডা পডল। গঞ্জে গঞ্জে । অমন 
চাকরাট] গেল দাসমশাযের । এর চেষে মাথা যাওয়া কি বেশি দুঃখের? এবং 
পরমেশ্বর দাস যেমন দুঃখ পেলেন, ততোধিক আনন্দ পেলেশ ইংরেজ কুঠিতে 
উইপ্অম হেজেল £প্রসিডেন্ট অব দি কাটন্ষিল ইন বেঙ্গল সাহেব তখন নাকি খানা- 
টেবিলে ' মেমসাহেব, ছেলেমেষেদের শিষে উত্তরকালের কলকাতার গভর্ণর ভাইপো! 
তরুণ প্রবার্ট হেজেসও ছিলেন বোধহ্য । তখন টানাপাখা কোথায়? পাখাবরদারর। 
তালপাতার পাখায বাতাস করে মাঝে মাঝে খাস বিলেত থেকে পেটিকযেক মদ 
আসে- বায়ার কিংব! ক্লারেট, শ্যাক কিংবা মদিরা-_তা যা” একটু গুখ। নযত এত 
ঠাগ্ডাতেও সাহেব ঘেমে ওঠেন । পাখার হাওয়ায় গরম কাটে না । মনে মনে দিশি 
আবহাওষ! আর পধমেশ্বর দাদকে একই সঙ্গে অভিশাপ দেন। এমন অময এক 
কাশিমবাজ্রারের ডেসপ্যাচ। আব পড়তে পভতে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে 
উঠলেন প্রোিডেন্ট ! আট লাস্ট, আট লাস্ট ! 

কৌতৃহলী মেমসাহেব হুয়ত বলে থাকবেন--ইয়েশ উইলিমম। উজ্জলচোখে 
হেজেস বর্ণণ। করে থাকবেন, কি করে তার এতদিনের চেষ্টা বফলপ হল "গ্তাট 
ভিলেন ইজ গন 1, 

কিন্তু মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী ॥ সাছেবের আনন্দ অধিবাস টিক 
না। ছুট! পুরো দিনও কাট না। খবর এল$ঃ সেই ঢণ্যাড়া, সেই বরখাহা, 
সেই খণশোধ--সবটাই একটা মস্ত প্রহসন | ছুদিন পয়েই পরথেশ্বর দাসকে একট 
ঘামী শিরোপ! দিয়ে পুনরায় ক্ষপদে প্রেতিহিত করলেন; বুলটা?ি। শুধু, ভাই নগর ক 


জর্ধ' কোম্পানী ও হ্গলীর পরমেশ্বর দান ১৫৯ 


যারা টাকা উহ্থল নিষেছিল, কয়েদ করে গলায় গামছ! দিয়ে সেইসব টাকা আদায় 
করে মিলে পরমেশ্বর দাস। অথচ কাম্্ীর সামনে এসে গুটি গুটি তারা লিখে দিবে 
গেল, “তাদের সব প্রাপ্য বুঝে পাইয়া হুস্থ মনে এই রঙ্গিদ লিখিয়া দিলাম 1? বগম 
পরমেশ্বর দাসের সক্ষে কুর্টনৈতিক লডাষের শেষ দৃশ্যে দেখ! গেল উইলিঅম হেজেস 
একেবারে 'নকড, আউট |” 

কিন্ত পরমেশ্বরের বোডের চাল তখনও বাঁকী ছিল। হেজেস ভাবতেই পাক্েননি, 
জন কোম্পানীর কি সর্বনাশ করে দিলেন হুগলীর এই সামান্ত বাঙালীটি। জন 
কোম্পানীর বিনা শুকে বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আর একদল ইংবেজ-_যারা কোম্পানীর 
পাঞ্জ। ছাড়াই বাংলাদেশের দরিষায় বাণিজ্যলন্্রীর আরাধন1 করতে এসেছিল, নাক 
সি"টকে জন কোম্পানী যাদব বলত “ইপ্টার লোপার? তাদের ওপর কপা করলেন 
দাসমশায। তাঁদের একট! হিনে করে দিলেন । এরা শতকরা জন কোম্পানীর 
ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি টাক! শুক্ক দেয়। উপরি টাকা দিতে কাপণ্য বরে 
না। বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর কোন একচেটিয়া অধিকার চাখ নাঁ। বাঙালী' 
পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না কেন? এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, 
ইরেজদের এই স্থবিধা অনেকেরই চোখে পড়েছিল । চোখ টাটিযেছিল। আদিমৃস্ান 
যখন বর্ধমান গিয়েছিলেন, সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে সেখানকার ডাচ কুঠিয়াল 
তো তাঁকে সোজান্বজি বলেছিল এ কি কথা হুজুর ? এরা মাত্র বছরে তিন হাজার 
টাকার অবাধ বাণিজ্য করবে, এ পার্থক্য কেন ? 

ইতিমধ্যে কাপ্তেন আলি বলে একজন “ইন্টার লোপার*এসে গেছেন। তাঁকে ফৌজ- 
দারের দরবারে নিয়ে গেছেন তিনি । ফোঁজদারের সঙ্গে পরিচয় করিষে দিয়েছেন ? 
স্থানীয় দাদনী বণিকদের তার সঙ্ষে বাবসা! কবার জন্যে ফৌজদারকে দিয়ে অগ্রোধ 
করিষে দিষেছেন | সেমজার গল্প একটু বিষদ করে বলি। অক্টোবরের আট তারিখ" 
যোলশ? তিরাশী। 'হুমব্রহো', হুমব্রহো? শঙ্খ বরে আট বেহারা একট] সোনায় ঝাল 
দেওষা পান্ধী নিয়ে চলেছিল হুগলীর ফৌজদারের কুঠিতে। সোনার লেস দেওয়া রক্ত- 
রাঙা সাজ পরে ইংয়েজ ইন্টার লোপার কাণ্ডচেন এলি বসেছিলেন তাতে । সম্তদীল 
টুপি, গাড়নীল কোর্তা। হাতে বন্দুক দশজনরক্ষী চলেছিল আগে আগে। তাদেরও 
আগে জনা আশী পিঅন। ছুটো পতাকা উড়িয়ে চারজন বা'জনাদার চলেছে তাদের 
সামনে । সে একেবারে এলাহী ব্যাপার । মনে হধে ধেন কোন রাজা মহারাজা 
চলেছেন | বা চলেছেন কোন ইংয়েজ কোম্পানীর এজেন্ট । আমজনতা] রাস্তার ধারে 
ধারে অবাক বিশে দেখতে লাগল সেই জনপ্রধাহ । খ্যালি যারে ফোজদারের খাড়া 
সঙ্গ বাঁকে কে? ভালীতে গাছে পয়দা দক কোধর বেধেছে! 


১৫২ হুয়াট থেকে জুতাুটি 


ফৌজদার সাহেব সিংহাসনে বসে দাড়ি চুমড়াচ্ছিলেন ৷ খযালি আর পরমেশ্বর 
দাস কুর্ণিশ করে' দাড়ালে। এবং এক সময় আপন সংগ্রহ করলে । বাজধাই 
গঙ্গায় ফৌজদার বললে,--আগে আসেননি কেন ? 

কাণ্ডেন এযালি লোজা৷ কথাই বললে, হুজুর, আপনি তো] জন কোম্পানীর প্রি 
বথেই্ই করুণা করেন । আমাকে কি আর আপনি করুণার চোখে দেখবেন ? 

ফৌজদার বললে, তা” এখানে এসেছেন কেন? 

এযালি বললে, কেন আর হুজুর? ইংরেজরা যেজন্ত এসেছেন--সেই একই 
কারণে, বাণিজ্য করতে । 

ফৌজদার বললে, তাদের তো অনেক পরোধানা- নবাবের কাছ থেকে । 
দেওয়ানের কাছ থেকে । তোমার কি আছে যে তুমি বাণিজ্য করবে? এ্যালি কি 
বলবে? চুপকরে রইল। আর এই অবকাশে কথা কইলেন বঙ্গতনয় পরমেশ্বর 
দাস। বললে, সেভুক্কুর ভাববেন না। এ সাহেবের কেউ নেই, কিন্ত আপনি তো 
আছেন । আপনাকে সব বিষয়ে খুশি করে দেওয৷ হবে হুছ্ুর। আপনি এখন 
প্রসন্ন হলেই হয | 

এবং বলা! বাহুল্য, দৌত্য যেখানে পরমেশ্বর দাসের সেখানে কি ব্যর্থতা বলতে 
ক্ষিছু আছে? এযালির সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দিব্যি ব্যবসা চালাতে লাগল সে। 
অবন্ত মাঝে মাঝে ঝামেলা যে হ'ত না তানয়। ফোজদার পতুগীজ প্যায়দ 
পাঠালে ইন্টার লোপারদের ধরে আনতে । তারা যাচ্ছি যাব বলে শরণাপন্ন হ'ল 
বুলচাদের। এ দিকে পতুীজ প্যায়দা দু'জন ইণ্টার লোপার সাহেব-_-ডেভিন আর 
পার্ফস ধরে নিয়ে গেল। বললে, কাণ্চেনদের না পেলে, এদের ছাড়বে না। 

এইবার বোধকরি পরমেশ্বর দাসই তাদের বুলটাদকে ধরতে বলে থাকবে। 
কুলচাদ ফৌজদারকে বললে, সাহেবদের ছেড়ে দিতে । তাদের জন্ত কৈফিয়ৎ দেখেন 
তিনি ঢাকায়। এবং একসময় তিমি শ্বয়ং এালি সাহেবের বাঙলোয় পায়ের ধুলো 
দিলেন । পকেটে গু'জ্লেন নগদ চার হাজার টাকা নজরাণ1 £ এবং এক সময়ে 
ছেজেস সাহেব লখেদে তার ভায়ারিতে লিখছেন ; “বুলটাদ এযালিকে তার নিজের 
দৃষ্বাকে বাণিজ্য করার অবাধ অধিকার দিয়েছেন 1" এবং তার আগেই অবস্ত এযালি 
সাহেব বুলটাদের একট। নতুন বাড়ী-_অনেকটা চু'চড়োর কাছে-_ডাচ কুঠির নীচে 
স্প্নগদ দশ সহন্র মুদ্রায় কিনে নিগ্নেছেন ! 

ফৌজদার অবস্ত ধাকে যাঝে চাকার চাপে পড়ে “ইন্টার লোপারে'র লক্ষে বাণিজা 
করতে নিধ়েধ করেছেন | পরমেশ্বর দালেরও ত।' নিয়ে একটু-আধটু অস্থবিধা না 
হয়েছে তা নয়, কিন্তু বু টানাপোড়েনের যধ্যে এমনি একট! অবস্থা! ই করে, 


বান কোম্পানী ও হগলীর পরষেশর় দাস ১৫৬ 


তুলেছেন, যাতে অনতিকাল পরে-_-এই স্বণ্য ইন্টার লোপারদের সঙ্গেই আতাত করে 
নতুন কোম্পানীর ভিত ফাদতে হয়েছিল জন কোম্পার্নীকে--কয়েকটা বছর পরেই ! 
. ওত্যাদের যার শেষ রাতেই সেরে গেলেন পরমেশ্বর ! 

কিন্ত কে এই পরমেশ্বর দাস? কিত্তার পরিচয়? এতে হেজেসের একতরফা 
বিবুতি। তীর বক্তব্য কি! বাঙলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রবিগ্রবে সারা দেশট] যখন 
উথালপাথাল হয়ে গেল তখন কোথায় ছিলেন তিনি? তার কি কোন তৃষিকা 
ছিল? কে সেই ভাবীকালের এত্তিহাসিক এইসব পরমেশ্বর দাসদের বিশ্বতির 
অন্তরাল থেকে টেনে এনে:তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেন | বাঙলাদেশের সেই 
নতুন ইতিহাস কবে রচিত হবে? 

কে জানে? বাঙলাদেশের ভাগ্যবিধাতা এই পোড়া দেশের প্রায়ান্ধকার 
'রঙ্গমচের জন্য যে এক বিচিত্র নাটকের খসড়া করেছিলেন, হুগলীর এই অধ্যাত 
বঙ্গতনয়ের জন্তে তাতে রোমাঞ্চকর একটা মন্ত তৃমিকা দিয়ে ফেলেছিলেন । দেখা 
গেল, বিধাতার সেই গুকদায্রিত্ব তিনি শুধু হুুভাবে পাঁলনই করেননি, ষবনিকা! পড়ার 
সময়ে একেবারে মাত করে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এই, পাদপ্রদীপের আলো! 
বুনিভতেই সেই যে মিলিয়ে গেলেন, কেউ আর তার কোন হদিশ পেলে না। 


স্ব চ'নক ওভ্গলী পৰ 





অবশেষে । শক্রর মুখে ছাই দিয়ে জব চার্নক ছুগলীর গদীতে বসলেন । বার 
বার দু'বার ঠাকে এই পদ দেবার কথা উঠেও দেওযা হয়নি । প্রথম বার কথা হয় 
হেজেস আসবার আগে । ম্াথিয়াস ভিনসেন্টের চাকরি যাওয়ার পরই তাকে এই 
বহু আকাজ্কিত পদটি দেবার কথা বলেছিল কোর্ট অব ডিরেক্টরস | কিন্তু কোথা 
থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন হেজেস | চার্নকের ক্ষুধ হবারই কথা । হলেনও। 
অনেকে বলেন হেজেসের সঙ্গে ঠার যা! বিরোধ তার কিন্তু এই “হুপারসেশন+ । আবার 
হেজেস গত হলে তো গিফোর্ড এলেন | চার্নক গেলেন ন।। আর তিনি মাস কয়েক 
থেকে যেই গেলেন তো এলেন বিয়ার্ড। তবে এবার রাগটা কম । কেনন। বিষ্বার্ড 
চার্নকের দলের লোক । হেঞেপের সঙ্গে লড়াশে তার বিরুক্ধে লগ্নে চিঠি চালাচালি 
করেছে। সে বার বার হেজেপের বিকদ্ধে দাড়িয়েছে । তবে বিয়ার্ড অনেকটা! 
ধর্মভীরু লোক । চার্নকের মত ছু'দে বেপরোয়া নয়। এবং ভদ্রলোক নিরীহ 
গোবেচার! ধাচের মাস্বখ। হুগলীতে তখন ফৌজদার ও তীর আমলাদের সঙ্গে 
কোম্পাণীর নিত্যি ঝাষেলা । পিনার্ডেখ অত ধকল লইবে কেন? রা ভাব্রের এক 
পচা গরমের দিনে তার এন্তেকাল হ*ল। এবার তারই অকাল মৃত্যুতে এতদিন 
পর চা্কের কপ'লে এই হুগলীর রাজপাট জুটে গেল। 

কিন্ত আগেই বলেছি । হুগপীতে তখন ঝোডেো হাওয়া বইছে । নিত্য নিত্য 
গণ্ডগোল । ফোৌজদার সাহেব ইংরেজদেরধ ওপর নারাজ । সেন্টজর্জ থেকে কেবল 
তাগিদ আসছে গঙ্গার ধারে কুঠি সব তুলে দাও । কিন্তু দে খ-নেই তো দেওয়া 
যায় না। কেনন] কোম্পানীর দেনা-পাওনা আছে । আরও একট! ব্যাপার আছে 
বোধহয় । কোম্পানীর কুঠিয়ালরাও তো। নিজের নামে ব্যবসাপাতি করতেন ৷ কুঠি 
তুললেন তো! সেসব ব্যাপার তুলে দিতে হয়।, কোম্পানী যখন পানা কুঠি শেষ 
বেস তুলে দেবার হুকুম দেয়, তখন এই কারণেই কুঠিগালরা বাধা দিয়েছিল। তার 
অনেক প্রসারতি আছে। তারপর কোম্পানীর দুর্দিন বুঝে দেশী বণিকেরাও সব 
কাজীর কাছে নালিস জানাতে লাগল নানা দাবী দিয়ে। কাশিমবাজারের বৃত্তান্ত 
বলার সময় আমর! দেখেছি, তারা তেতাল্লিশ হাজার টাকার একট] ভিক্কি- 
পেয়েছিল কোম্পানীর বিকদ্ধে। কিন্ত জব চার্নক দিলে তো? বুঠি অবরোধ করে 
স্মইল ফৌজদারের লোক ৪ হুগলীতেও সেই একই কাহিনী | ফৌজদার আবছুলগন্ধি 


৫. 


জব চার্ক ও হুগলী পব ১৫ই.- 


এক লহ্ব৷ ফিরিস্তি পাঠাল হুগলণ কাউন্সিলের কাছে। সেগুলি যেন অবিলঙ্ছে, 
ফৌজদারকে পাঠানো হয় । কাউন্সিল বললেন, ওসব হবে না নিত্যি নিত্যি এত খাই 
কোম্পানী মেটাতে পারবে না । না তো ঠ্যালা বোঝ। গনি সাহেব প্রকারাস্তক্জে 
কুঠি অবরোধ করলেন । স্থানীয় তাতীর1 কেউই কোম্পানীকে মাল বিক্রি করবে না। 
সেইখানেই শেষ হ'ল না । দেশী পিঅন, দেশী ভকিল, তারাও কাজে আগা বন্ধ 
করে দিলে । কুঠিয়ালরা খোজ খবর করতে গিয়ে তাদের দেখা পেলেন না । বাডী'র 
লোকেরা বললে, কি জানি বাপু, কোথায বেরিয়েছে? কেউ বা মুখের ওপর সাফ, 
কথ! বলে দিলে, ফৌজদারের নিষেদ তারা কাজে যাবে না। কাজে গিয়ে মরবে 


নাকি? 
সেখানেই শেষ নয়। কুঠিয়ালদের বার বার ডেকে পাঠাতে লাগল কাজী - 


সাহেব | নবাবী প্যায়দা এসে লাঠি ঠুকে বলে কাজী ডাকছে । দিনে এমনি ঘটনা 
অনেকবার । কোতেয়ালী আর কুঠি করতে করতে সাহেবদের পায়ের জুতা ছিড়ে 
যাবার দাখিল । কুঠিযালদের আর কাজকর্ম নেই নাকি? আগে কান্জী ডাকলে, 
কুঠি থেকে লোক পাঠালেই হ'ত। এখন কুঠিয়ালকে স্বপ্ন হাজির! দিতে হয কাজীর 
এজলাসে । এখন নতুন ব্যবস্থা। 

অবপ্ত এ কাহিনী তখন হুগলীতেই নম্ন | কাশিমবাজার পাটনা,বালেখর-_সবন্রু। 
বালেশ্বরের তো! একট] জবর লড়াই হয়ে গেল । ব্যাপারট। আর কিছুই নয়__বালেশ্বর 
কোতোর়ালীর একটা লোক হঠাৎ খুন হযে গেল! খবর নিয়ে জানা গেল জনৈক 
ইংরেজ কর্নচারীর সঙ্গে তার গণ্ডগোল হয়েছিল। কাজেই সহজেই সেই খুনের 
দায় ইংরেজ কুঠির ওপর চাপিয়ে দেওয়! হল। কোতোয়ালীর লোক খুন! “ল এগ, 
অর্ডার বলতে আর রইল কি দেশে? ফৌজদার একেবারে তো ডা নিয়ে তেড়ে 
এলেন | অবশেষে. অনেক হাতে পাষে পডে, বনু ঝামেলা! পুইশে, বায়ভার বহন 
করে, জন কোম্পানীর বালেশ্বর সে যাত্রা রক্ষা! পেয়ে গেল। 

তবে এ ভাবে ক" দিন যাবে । মহম্মদ হানিক বলে এক ভকিলকে কোম্পানী 
দিল্লী পাঠালে । কিন্তু দিল্লী হনুজ দূর অস্ত'__দিল্লী গেলেই কি আর দিল্লীর কাজ 
হাসিল হয়। দি্ী পৌছাতেই অনেক দেরী হয়ে গেল ষ্ার। খরচ হ'ল বেশ কিছু 
টাকাকড়ি। কিপ্ত ফল হ'ল লবডস্কা। 

এদিকে জন ধিয়ার্ড দেহরক্ষা করলেন । ভাবতে ভাবতে কেম্পানীর এন্টেটের 
ভবিস্তুৎ ভেবেই বোধ করি তীর প্রাণধস্ত্রটা অকন্থাৎ ক্রিয়া বন্ধ করে দিলে । আগীর্শে 
আগষ্ট । যোলশ' পচাশি। ভাক গড়ল চার্নবের | কিন্তু চার্নক কাজের লোক ॥ 
কাঁপিমবাঞজারের বর্ত।। বিগণ্ত ' নক দুম খসে নেই যে, গাব আপবে আর 


১৫৩ সুয়াট খোকে সৃতচ্চিটি 


গাড়ীতে চাপবে, চলে যাবে? দেখানকার কাজকর্ম মেটাতে, বৃঝিবা নিজের 
ব্যবসাপত্তনের পাওন] থাওন! হিসেব নিকেশ করতে তার মাস আস্টেক লেগে গেল । 
তা ছাড়৷ তার নামে সেই তেতান্তিশ হাগঞ্রার টাকার ডিক্রি ছিল না? নবাব তাকে 
ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন । ঢাকায় যাওয়া মানেই তো] নবাবের খঙ্পরে পড়া । 
কে আর সাধ করে সিংহের মুখে নিজের মাথাট। গু'জে দেয়? সেখানে তো বাধের 
মত নবাব শায়েস্তা খা । চার্নকের যেতে বয়ে গেছে। কাশিমবাজার কুঠিতে চার্নক 
প্রথমে নজরবন্দী হয়ে রইলেন । তারপর একদা নিশীথে নবাবের আমল গোমস্তাকে 
ঘুষ দিয়ে, না চোখে ধুলো দিয়ে কে জানে, তিনি লোকজন সৈম্ত জাহাজ সমেত 
হুগলীর উদ্দেশ্তে পাঁড়ি জমালেন। ষোলশ" ছেআশির এপ্রিল মাস। 
চার্নকের কপালটায় সত্যিই শান্তি ছিল না। সেই বহু আকাঙ্ষার ধন মিলল 
ঠিকই; কিন্ত এত কাটার মুকুট। ভগলীর ইংরেজ কুঠিতে পৌঁছে দেখলেন, এ 
কোথায় এলেন তিনি? তপ্ত কটাহ থেকে জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে বাপ দিয়ে পড়লেন যে 
কাশিমবাজারে খুবই গোলমাল । তবু রেশম, চিনি কিছু কিছু বোঝাই হচ্ছিল। দেশী 
দোকানদার, গোমস্তা, দালালর! একেবারে অসহযোগ করেনি । মাঝে মাঝে কাজ- 
কর্ম হচ্ছিল। খাবার-দাবার কিনতে পারছিলেন কুঠির লোকেরা ঠিকই । আর 
ছগলীতে তো কাজকর্ম একদম বন্ধ! চারদিক দিয়ে অবরোধ । সবরকম মালবিক্রি 
বন্ধ সাদা চামড়ার এই বিধর্মীদের ! ইংরেজ কুঠি একেবারে হাত গুটিয়ে তখন বসে । 
ব্যাপারটা হয়েছিল কি, ঢাকার নবাব শায়েস্তা খা বড় জবরদস্ত লোক । 
রঙ্গজজেবের মামা । ভাগনের চেয়ে এককাঠি সরেস। ইংরেজরা নিজেদের গুটিয়ে 
আনছে হুগলীতে ; ৈশ্ঠ সংগ্রহ করছে, বুঝিবা লড়ায়ের জন্য তৈরা হচ্ছে। 
খবরট। তার কানেও পৌছেছিল। তিনি ভেতরে ভেতরে এই লালমুখো জাতদের 
স্পর্য দেখে রাগে গরগর করছিলেন। হুগলীর ফৌজদার আবহুলগনি মনিবের 
ক্রোধের খবর জানত | বাশের চেয়ে কঞ্চি দড় । সে বললে ইংরেজদের সব বন্ধ। 
তেল তামাক বন্ধ। ধোপা নাপিত বন্ধ। ব্যবস। বন্ধ। তাদের কাছে খাবার 
-দ্বাবার বিক্রি বন্ধ। হাতে নামেরে ভাতে মার । কাজেই ক্ষোভ ধেশায়াতে শুরু 
হয়েছিল। 
ূর্তবুদ্ধি চার্নকেরও ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হ'লনা। বুঝলেন ব্যাপারটা 
একেবারে চরম মুহূর্তে পৌছে গেছে । এলে গেছে 'ব্রেকিং পয়েন্ট” ! মাস ছয়-সাত 
তিনি ছিলেন হগলীতে । এবং এই সময়টায় এই অসহ অবস্থাটা তাকে ছাড়ে হাড়ে 
-ঝুঝিয়ে দিয়েছিল যে আবেদন নিবেদন তা তাঁর হবে না। 
ব্যয় করে বছ কর্ধন্বীকার কমে দিজীর ফরমান বে বাওলায় দ্বানতে তা 


জব চার্নক ও হুগলী পর্ব ১৫, 


একখণড মূল্যহীন কাগজে পরিণত হব । এক নবাবের “নিশান”, হসবল হুকুম অপর 
দেযাওন “ফুঃ, বলে হাওয়ায় উড়িযে দেয়। এবং সেইসব অসহনীয় অবস্থার কথ! 
জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে জানতে ভুল করেননি । এবং সেখানেও আস্তে আস্তে 
পান্টাতে শুরু করেছিল । দ্বিতীষ চার্লস আর ছ্বিতীষ জেমসের আমলের বাড়বাড়স্ত 
থেকে ইংরেজদের ভাবন|। মেজাজ পান্টে যাচ্ছিল। সেখানে বণিকের মানদগ্ডকে 
রাজদণ্ডের রূপ দেবার বাসন অগ্করিত হতে আরম্ত করেছিল। জন কোম্পানীর 
পয়সায় তখন লগ্নের সমাজ পাল্টাচ্ছিল। নতুন 'ব্যাবণ'র] এসে হুমন্দ পবনে, 
উর্বর ভূমিতে ভারতের মাটিতে তো জাগীর চাইছিল এই নতুন ইংরেজ চিস্তার ঢেউ 
এসে লেগেছিল ভারতবর্ষের কুঠিতে কুঠিতে । যশুষা চাইজ্ডেব এই নব চিন্তার 
অন্থরণন হুগলীর এজেন্ট চার্নককেও অনুপ্রাণিত ন। কবে পারেনি । কাজেই, কাজের 
লোক চার্নক ভেতরে ভেতরে লডামের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। এবং একদিন সেই 
চরম সঙ্ধিক্ষণ এসে গেল। 

আটাশে অক্টোবর । সকাল বেলার ঘটনা । প্রসন্ন শরতের সকাল । রাতের 
যেলব শিউলি ফুল সকালের গাছতলাষ বিছিযে বসেছিল গ্রাম-হুগলীর বনে যনে, 
হাক্কা পেজ। কার্পাস তুলোর মত মেঘ স্থধের আলোয রঙিন হযে উঠেছিল, অজন্র 
সাদ। কাশ মাথ! ছুলিষে হুলিষে আনন্দ প্রকাশ করছিল ল! বাতাসে--তার৷ ফেউই 
বোধহ্য জানত ন] কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ভীষণ অগ্রাদীরণে খানখান হযে ভেঙে 
পড়বে হুগলীর এই শাস্তির জীবন । বছদিনের জম] ক্ষোভ লাভাশ্রোতের মত বেরিয়ে 
আসবে অনর্গল । বন্দুকের গুলিতে, কামানের গর্জনে, অস্ত্রের ঝনখনায় দিগ,.বিদিক 
প্রতিধব'নত হবে নিরস্তর । শান্ত কুটিরে দাউ দাউ করে আগুন জলবে , আহ 
সৈম্তের আর্তনাদে বাতাস ভরে যাবে $ কেউবা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারট] বুঝে 
নিয়ে ছুদ্দাড় পালাতে স্থরু করবে ঘর দোর ছেড়ে । 

তাই হল। অথচ ব্যাপারট। সু হযেছিল নিতাস্ত সামান্তভাবেই । হুগলীর 
বাজারে সামান্ত একটু তর্কাত্কি । কোম্পানীর গোরা সৈন্টের জনাতিনেক গিয়েছিল 
যয়রার দোকানে কিছু খাবার-দাবার কিনতে । সকালের নাস্তা সগদা1! করতে। 
দোকানী বললে, হবে না। ইংরেজদের তারা খাবার-দাবার বিক্তি বযবে না। 
গুধিত গোরা । কাজেই বাগবিতও]। কয়েকজন নবাবী লৈশ্ক বুঝি রাস্তা দিয়ে 
যাচ্ছিল। তারা--“কি হয়েছে", “কি হযেছে বলতে বলতে গোকফানে এসে ঢুকে পড়ে 
থাকবে । এবং অচিরেই ছুই দলে সংধর্ষ। গোরারা তখন কুল্যে তিনজন । 
ফৌজদায়ের লোকলকরের| সংখ্যায় বেশি | তাছাড়া! দেঈী লোকেরাও (তাদের দলে । 
ভাই প্রথমে গোরারাই মায় খেল বেধড়ক । রিচ বিছু্ণের যধ্যেই খবরট1 ইংয়েজ 


১৪৮ সয়া থেকে স্ৃতাহুটি 


'ফুঠিতে পৌছে গেল । আর যায় কোথা! ? সেখান থেকে পিলপিল করে গোরা 
সেপাইর! 'মাসতে লাগল । লেগে গেল ধন্দুয়ার | 
খবরটা একসময় সেই বেয়াড়া মানুষটার কানেও পৌছাল। তিনি তো! সবই 
বুঝতে পেরেছিলেন । আচ কবতে পেরেছিলেন ঝড় উঠবে । আর কাশিমবাজার 
পাটনায বছদিন কাটিয়ে তার ধারণ! হযেছে । তলোয়ার না হলে হবে না। এখানে 
'সে ধারণ| পাকাপাকি হযে গেল। কাজেই এই ন্থযোগ তিনি ছাডলেন না । আগে 
থেকে ব্যবস্থা করাই ছিল। কাধ্ধেন নিকলসনের জাহাঁজে হুগলীর ইংরেজ কুঠির 
অস্থাবর সম্পত্তি তুলে দিলেন । লোকজন তুলে দ্িলেন। তারপর জলের ছেলে 
জলে। এবং সেখান থেকেই লডাই চালাতে হ্বরু করলেন । কাণ্ডেন মাররবুপনটের 
জাহাজ থেকে কামানের গোলা গোলঘাটের কাছে নবারীর তোপখানা গিশে পড়ে 
আগুন ধরিষে 'দলে। আগুন ধরে গেল পাচ ছয এ” ঘর নবাবী ছাউনিতে ইংরেজ 
জাহাজ থেকে ছোড়া কামানের গোলায । ফৌজদারের কুঠির সামনে তোপ পডল। 
ফোৌধজদার আবছুল গনি তো এতটা 'ভাবতেই পারেন[শ। তিনি দেখলেন সমূহ বিপদ । 
শেষ-বেশ, বোরখা মুধ্যে, ছদ্মবেশে, ষঃ পলাঘতি সঃ জীবতি। গন প!লালেন। 
বারুদের ধেশয়। সরে গেলে, মাহতের আর্তনাদ থেমে গেলে দেখা গেল, ইংরেজদের 
হুগলীর কুঠিতে রাখা সোরার বেশ ক্ষতি হযেছে । ক্ষতি হযেছে কুতিঝানদের বার্সিগত 
সম্পত্তির । ইংরেজদের পক্ষে মৃত্যু-এক। আহত বেশ কযেকজন । মুঘলদের 
নিহতের সংখ্যা ধাট। তাদের মধ্যে জনাতিনেক অন্তত বিশিষ্ট ব্যক্তি। আহতের 
তো। লেখাজোখা নাই । চার পাঁচশ"”র মত বাড়ীই পুডে যায় । হুগলীতে যে বাঁডী খুব 
পুড়ে যায়-_ প্রলয় অগ্নিকাণ্ডের মত ঘটনায়, তার সবুতি দিষেছেন দেশী এরা তহাপিক 
রিয়াজ-ই-সালাতিন । তিনি বলছেন এক অবাক কথা! চাঁন্নক ভার হুগলী ত্যাগ 
চিহ্নিত করেছিলেন শহরের একাংশ পুড়িয়ে দিয়ে । তাঁর জাহাজের পাটাতন থেকে 
একটা আতস কাচ-_“লেন্স” ঘুরিয়ে তিনি নাকি এই অগ্নিকাণ্ডের হ্ষ্ট করেন ! 
উইলসন সাহেব বলছেন, চার্নকের এই কীতিকলাপ দেশী লোকের মনে তাকে 
ঘিরে এক কল্পকাহিনী রচনা করেছিল । সেই গল্পট! এইরকম £ চার্নক:হুগলীর 
এজেণ্ট থাকার সময় গঙ্গার বুকে একদা! এক সাংঘাতিক ঝড় ওঠে । জলম্ফীতি হয়। 
এতে হুগলীর ঈংরেজ মঞ্চলটা! একেবারে নষ্ট হযে যায়। ইংরে্গরা আর কি করে, 
'গাছপাল! কেটে--বন কেটে নতুন বসত বসাতে থাকে । এবং যাতে ভবিষ্যতে 
জলন্ফ্রীতি তাদের বাড়ী-ঘরের ক্ষতি করতে না পারে লেই কারণ তারা ছু 
তোলা, তিনতোলা সব বাড়ী বানাতে থাকে । এতে মুঘল মামীর-আমলাা সব 
“ফৌীজদারের কাছে গিষ্বে অভিযোগ করে, 'খোদাবন্দ, এই বিচিত্র কুত্তার দূর-_ 


বব চার্নক ও হুগলী পর্ব ১৫৯ 


ইংরেজরা তাদের বাড়ীঘর এত উ"চু করে তৈরি করছে যে তাতে আমাদের মেয়ে 
বউদের আক্র নষ্ট হবে । হুজুর, এ-ত চলতে পারে না । ফৌজদার তো আর চার্নককে 
এসব কথা বলতে পারে না । বললেও শুনবে কিনা, কে জানে? কাজেই বোধহ্য় 
থেলব রাজ'মস্ত্রী, ছতোর কান করছিল ইংরেজপের, তাদের বললে । কাজে 
যেও না ইংরেজদের । চানক গেল রেগে । এবং লড়ায়ের জন্তা তোর হতে লাগল । 
মুঘলদের অন্তর অগণ্য নয সংখ্যা । কিন্তু চানকের লোকসংখ্যা তো! নগণ্য । কিন্তু 
চার্ঁকের ছিল একটা আশুপী কাচ--“বানিং প্লাস" | তারই সাহায্যে রৌন্র-রশ্মি দিয়ে 
চানক নদীর একটা পাড়--মায় চন্দননগর পর্যন্ত পুড়িযে খাক, করে দিলে । ৃ 
ধেঁজদার আর কধেন কি-_ছুটো মন্ত মস্ত লোহার শিঞ্ল--তার এক একটা 
কড়ার জনই বাইশ পাউও--দিবে তিনি হুগলীর নদীজলে অবরোধ সৃষ্টি করলেন। 
কিন্তু চাক ৩লোয়ারের এক ঘাযে সেই শেকলখান] খান খান করে কেটে ফেললেন । 
এবং ঠার জাহাজ ভানিয়ে দিলেন দা!ক্ষণাত্যের টদ্দেশ্তে। এবং গেখানে তখন 
্বশ্ং সমাট আরঙ্গজেব। তিন ভার পিতৃপুক্ষষের অসমাঞ্চ কাজ শেষ করতে 
এসেো।হপেন । দাক্ষিণাত্যের বুকে মুঘল পতাকা ওডাবার কাজে তিনি তথন ব্যন্ত। 
দিনগাত শুধু যুদ্ধের কলাকৌশল ভাবেন । নতুন 'উঈ.1টেজী”-- ফন্দি, তাই নিয়েই 
অশী৩শর সেই বুদ্ধ সম্রাট মশগুল । তার গৌর ললটে ভাবন|র দাগ পড়েই আবার 
মিলিষে যায়। আবার জেগে ওঠে__সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গমালার মত । অনবরত । 
দাঁক্ষণাত্যে তারই দরবারে নাকি গিয়ে সবিণয়ে যুক্ত করে দাড়াপেন চার্নক | 
দরবারে এক আমীর নাকি তার কানে কানে গিয়ে বলে থাকবে-_মুঘল সৈম্বের খাস্ক 
সরবরাহ সব শেষ। সেই চিন্তাই সম্রাটের এই বিরসবদনের কারণ । চার্নক 
বললেন, এই ব্যাপার? তিনি আছেন না? তার রেশন থেকে গোপনে মগ্চ-মাংস 
খাগ্চদ্রবয সরবরাহের হুকুম দ্রিলেন তিনি । চার্নকের এই বদান্ততা মুঘল সম্রাটের 
হৃদয় জয় করে নিলে । চানককে তিনি বলেছিলেন : “যা চাও বল, তাই দেব 
তোমাকে | চান্ক বললেন, আগে আমায় অনুমতি দ্রিন, আপন]র শত্রু সংহার 
কার, তারপর আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেব । এমনিভাবেই সম্রাটের অনুমতি 
নিয়ে চান্নক মুধলদের আক্রমণ করে এবং শত্রুদের পরাজিত করে। পালিয়ে যায় 
সম্রাটের অরিকুল । তারপর চার্নক আবার এসে দাড়ালেন সম্রাট সমীপে, এবং প্রার্থন। 
করলেন গ্রাম কলকাতা--ইংরেজদের জন্ডে। সম্রাট রঃজী হলেন এবং 'দিরী 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। চার্নক ফিরলেন এবং বাঙলায় পত্তন করলেন ফোর্ট 
উইলিয়ম । বলা বাল্য এই উপকথা উইলসন সাহেবের বলা | এবং নিঃদদোহে এটা 


'উপরৃখুই। উুইলসর সাহু বলছে, রবে, এ হার লড়াই তার 


১৬০ স্থ্রাট থেকে হৃতান্ছটি 


কাহিনী নাকি জনমানলে এতই প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে বুঝি বা 
ইলিয়াডের মত “চার্নকাইঅড+ বা এই ঘটনা নিয়ে কোন কাবা রচনা অসম্ভব ছিল 
না কোন লোক কবির । 

সে যাই হোক, বা যেভাবেই হোক, হুগলীর লড়াই চার্নকের একটি মস্ত কীতি। 
যদিও এতিহাপিক দৃষ্টিতে এই লড়াষের নাক কাপ্পেন আরবাঘনই । তবু এর দায়- 
দায়িত নিঃপন্দেহে এজেণ্ট জব চার্নকের | এবং বহু পোভ খাওয়া মানুষ হিপেবে তিনি 
এই প্রথম স্থানীয় রাজশক্তির সপ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নেমে পড়লেন । পাটন বা 
কাশিমবাজারেই রাঁজশক্তির সঙ্গে ছোটবভ মনোমালিন্যেব মধ্যে দিযে তিনি আচ 
করতে পেরেছিলেন যে আখেরে তপোঁযারের মুখেই লব লাভ ক্ষতির হিসেব শিকেশ 
হবে__-এবং হুগলীতে সেই ঘটনাই ঘটে গেল। তবে এব পেছনে স র্‌ যস্তযা চাইল্ড 
তথা রাহ্। দ্বিতীয জেমসের যে বরাভয ছিল বা উসকানি ছিল, সন্দেহ নেই। 

তবে চার্নক প্র্যাকটিক্যাল” যানষ। তিনি বুঝেছিলেন, একটা লডাই ফতে 
হলেও, সব লড়াই হবে না । এবং কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে” জলে বাস কব! চলবে 
না' কাজেই এই স্থান তাকে ত্যাগ করতে হবে। এবং একদ। সব কিছু এবই মধ্যে 
গৌোঁছগাছ করে বোধকরি দেনাপাওনার মোটামুটি একট! হিসেব মিটিষে তিনি 
তল্লা গোটালেন। তখন হুগলীর জলের শীতের শা'স্ত এসেছে । কনকনে ডিসেম্বর 
মাস। মাঝে মাঝে হুগলীর আম জাম কাঠাল জাকচলের বনে কুযাশার ঝুপভি নামে ॥ 
বিশ তারিখ । জব চানক তার ছুশলীর পাট তৃললেন চিরকালের তরে ! নয দিনের 
দন পৌছালেন হৃতান্থটি। কিন্তু সে কাহিনী বলার আগে, আগে, হুগলী ছেড়ে 
চার্নকের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে স্থতাহ্থটিতে বঘবাদ করার প্রাক্কালে হগণী কুঠির 
একেবারে আদি পর্বের স্থৃতিরোমস্থন করে নিই আহ্ুন। 

সেই যে ব্রিজম্যান সাহেব আর তার তিন সঙ্গী হুগলীর কাছে গোলধ|টের বুকে: 
ইংরেজ কুঠি পত্তন করলে । সেই দিনে ফিরে যাই আহ্গন । ব্রিজম্যান হুগলী পৌছে, 
একটু থিতু হয়ে বসেছেন কি বসেননি মাদ্রাজ থেকে হুকুম এল রাজমহল চলে! । 
কেন? কেন? বাঙলায় যে কুঠি বানাচ্ছ তার হুকুম কই? পরোয়ানা কই? কে 
দেবে সেই পরোয়ান। ! বাঙলার সুবেদার । আরে জানো! না বুঝি, সম্রাট শাজাহানেক 
খিতীর পুত্র হুজ। তখন বাঙলার স্ববেদার | রাজমহলে তিনি তখন দরবার বসিয়েছেন & 
স্থুবে বাঙলার তিনিই তো দণগুণ্ডের মালিক! তার কাছেই বাঙলায় ব্যবসা করার 
ফরঘান নিয়ে এসে গে! যাও। কোম্পানী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, তয় নেই, 
ধেখানে ভাক্তার গ্যাব্রিএল বাটন আছেন । তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন ৯ 
কাল বিগ না ধরে হাজষহল ধাও। হিজস্যান আর কি কয়ে? বেরিয়ে পড়ল। 


জব চানকের কলকাত! 





চলুন, এইবার হুগলীর অধ্যায় বন্ধ করে খাম কলকাতার বুকের পাতা একটি 
একটি করে খোলা বাক। অবশ্ত তখন কলকাতা নয়, স্তানুটি। হুগলী থেকে 
জাহাজ ছাড়বার নয় দিনের দিন চার্নকের জাহাজ স্থতান্থুটির ঘাটে এসে 
ভিড়ল। সেই শ্ত্রতান্গটি জারগাটা কি আজকের বডবাজার অঞ্চল? তাহলে 
নেকালের হাটখোলাটা কোথায়? ঘাটের পাশেই নাকি? এই সময়ে জন 
কোম্পানীর সদর দপ্তরে রাখা জব চানকের রোজনামচার কিয়দংশ £ এগুলি এখানে 
তুলে দেবার কারণ, এগুলিই আকর তথ্য । এই মূল তথ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 
কলকাতার ইতিহাস তৈরি করতে হবে। এগুলিকে ভুললে চলবে না। 

উনত্রিশে ডিসেম্বর ষোলশ' ছিয়াশি ।-_হুগলী ছাড়লাম এবং গেলাম হৃতানুটিতে। 
নযই ফেব্রুয়ারী, ষোলশ* সাতাশি ।_নবাবের নিমক কুঠিগুলি 2েঙে দিলাম । 
'প্গার তারিখে থান] ছুর্গগুলি জয় করে নিলাম এবং সাতাশ তারিখে আশ্রয নিলাম 
হিজলীতে ৷ বালেশ্বরের পথে মূরদের জাহাজগুলি দখল করে নিলাম এবং দখল 
করে নিলাম বালেশ্বর শহর । এই হিজলী থেকেই আসল ভূখণ্ডে লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছি। জুনমাসে যৃরদের দ্বারা আক্রান্ত । আট তারিখে নবাবের সেনাপতির 
সঙ্গে স্ধি। হিজলী থেকে তারা নদী থেকে উজানে যাবে এবং থান] দুর্গ থেকে 
নীচে তিনমাস আটকে থাকবে যতদিন ন1 ঢাকা থেকে নবাব এই সন্ধি শর্তগুলি 
অন্থমোদন করেন । তিরিশে ডিসেম্বর, ষোলশ' সাঁতাশি--শর্তগুলি অনুমোদিত 
হয়নি ; কিন্তু ইংরেজদের স্ৃতানুটিতে যাবার অনুমতি মিলেছে । হুগলী কুণির ছত্র- 
ছাড। অবস্থা । যে“হোল' থেকে জাহাজ তীরের দিকে এগোত সেত প্রায় বুজে 
এপেছে । স্থতান্থুটিতে বসবাস করার অনুমতির জন্য আবেদন কর] হু'ল। 

সাতাশে জুন, ষোলশ' অই্টআশি--এখনও স্থতান্থটিতে | নতুন,'নবাব বাহাছুর 
খান এসে গেছেন । 

একুশে আগষ্ট, ষোলশ* অষ্টআশি--হুগলী থেকে ব্যবসাটাকে সুতানুটিতে সরিকে 
আনার চেষ্টা কর] হচ্ছে। 

বিশে এপ্রিল, ষোলশ” উননব্বই--ন্কুন, ষোলশ” অষ্টআশিতে আয়ার ও 
ব্রাডিলকে ঢাকায় নবাবের কাছে পাঠান হ'ল চুক্তি করার জন্তে। নবাব আরা- 
কানের রাজার সঙ্গে লড়াহ-এ ইংরেজদের সাহায্য চেয়েছেন । ইংরেজর1 দিতে 


১১ 


১৬২ স্রাট থেকে স্থতানটি 


রাজী আছে, যদি নবাব তাদের দুর্গ বানাবার অন্ভমতি দেন। মাঝে একজন হীথ 
যিনি নাকি জাহাজ এবং সৈন্যদের কাণ্ডেন জে'রাছুরি করছেন যে এজেন্সী যেন 
বাঙলাদেশ ছেডে চলে যায় এবং আটই নপভম্বর ( ষোলশ* অষ্টমাশি ) কলকাতা ত্/'গ 
কর] হ'ল এবং বালেশ্বর পোছান ভ'ল যাতে পেখানকার মালপত্র এবং লোকজনদের 
নিয়ে যাওষা যাষ। 


সতেরই মার্চ, ষোলশ” নব্বই-_-বাউলর নবাবের কাছ থেকে অন্থরোধ পেলাম 
মরা যেন বাঙল! দেশেই ফিরে বাই এবং সেখানেই বসবাস করি । 


মান্দাপোলাম জাহাজের পাটাতনে । 

চব্বশে আগষ্ট ষোলশ+ নববই । আজকে আমরা সাঁকরাইলে । কাপ্তেন ক্রুককে 
হুকুম দেওধা হ'ল তার জাহাজ নিয়ে সুতাঙ্থটি যেতে । আমর! সেখানে পৌছ।লাম 
দুপুর বেলা । এবং জাধগাটাকে দেখলাম যাতা অবস্থায়, আমাদের বসবাসের জন্ে 
কোন কিছুই ফেলে যায় নি এবং দিনরাত্রি বুষ্ট হচ্ছে । আমরা আবার নৌকাধ ফিরে 
আলতে বাধ্য হলাম । বছরের এই সময়ে এইভাবে বসবাস খুবই অস্বাস্থ্যকর । মল্লিক 
বরখুরদার এবং দেশী লোকেরা আমরা জায়গাটা ছেডে যেতেই যা পেয়েছে আগুন 
লাগিয়ে দিয়েছে নয়ত যতট। পেরেছে বয়ে নিয়ে গেছে। 

আমরা এখানে পৌছাতে থানাদার তার '্ত্যকে পাঠিয়েছিলেন অভিনন্দন 
জানাতে । 


দেখা যাচ্ছে, পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকবার জন্যে রবিবারের ছুপুর বেলা 
হ্থতানুটি এলেন জব চার্নক ও তার লোকজন নিয়ে । সেদিনই কলকাতায় পদার্পণ 
করতে পারেননি । ঠিক কবে যে এই এঁতিহাসিক ঘটন! ঘটেছিল; তার সাবু্তি 
দেওয়া শক্ত তবে দেখা যাচ্ছে পরের বৃহম্পতিধার চার্নক স্থতান্ুটিতে তার কাউন্সিলের 
সভায় সভাপতিত্ব করেছেন এবং কতকগুলি জরুরী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কলকাতার 
শহর নির্মাণের যেগুলি আদিপর্বেরও শুচনা- _সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জালানোর আগে 
সকালবেলার সলতে পাকানো । কোম্পানীর নথিপত্রে সেই সভার কাজকর্মের 
যে বর্ণনা আছে তার হুবহু বঙ্গানবাদ এই রকম £ 

সুতাগ্নটি বুহম্পতিবার আটাশে আগষ্ট যোলশ' নব্বই | 

আলোচন1 সভায় হাজির ছিলেন রাইট ওয়ারশিপফুল এজেণ্ট জব চার্নক, 
ফ্রান্সিস এলিম এবং টেরিমিয়া পিচে। এই সেই এলিস ধাকে হেজেদ সাহেব 


জব চার্কের কলকাতা ১৬৩ 


চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন হুগলী থেকে কয়েকজন দেশী গন্তদারের অভি- 
যোগে । এবং এলিস আশ্রয় নিয়েছিলেন কাশিমবাজারের চাননকের পক্ষপুটে | 
ভাগ্যের এমনি পরিহাস দেই এলিপ রয়ে গেলেন; চার্নকের পরে ইনিই খুব অল্পদিনের 
অন্ন হলেও কলকাতার এজেণ্ট হযেছিলেন আর হেজেস ভাগোর এমনি বিড়ম্বন। 
পড়াভৃত বিপর্যস্ত হয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন কেউ '্তার হদিশই রাখল না । 

সে যাই হে'ক এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া] হ'ল, মিস্টার স্টানলি যেন স্থগলীর 
অন্যান্য লোকজনকে নিয়ে সেখান থেকে এখানে চলে আসেন, কেননা ফরাসীদের 
সঙ্গে লডাই ঘোষিত হতে পারে। জোহানের কমাগারদেরও এই মত ন্ৃকুম 
দেওয়া হ'ল । 

মাগেকার সব বাভীই নষ্টু হয়ে যাওয়া এই সভা আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে 
নিম্নলিখিত বাডীগ্ুলি যত কম খরচে হশ্ু তৈরি করা হবে £ 

ম-_-একটি গুদামঘর | 

২য-_একটি খাবার ঘর । 

৩য-_সেক্রেটারির অফিস ঘর । এটা সারাতে হবে। 

৪র্থ--একটা ঘর যেখানে কাপড বাছাই করা হবে। 

৫ম - একটি রশুইশালা তার অনুসঙ্গ সহ) 

৬৯্--কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্ত একটি বাসগুহ | 

৭ম--এজেট এবং মিস্টার পিচের বাডীট1 সারাতে হবে। এগুলি ভগ্নঅবস্থায় 
এখনও টিকে আছে । এলিসের জন্ত একটি বাভী টি করতে হবে৷ তাঁর বাড়ীটি 
সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । 

এগুলি সবই মাটির বাড়ী হবে। খডে ছায়া মটকা। যতক্ষণ পর্যস্ত না কুঠি 
তৈরির জায়গা পাওষা যায়। চার্নকের মূগল পর্ব যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত, কলকাতা 
পব ততটা কম ন। হলেও এখানেও চার্নক বেশী দিন বীচেননি । হিসেবে দেখ 
যায়, আটশ' সত্তর দিন স্বতান্ুটির কোলে কাটিযেছিলেন তিনি । জাম্থ্যারীর পয়লা 
কি ডিলেম্বরের শেষ তারিখে স্থতাহ্থটিতে পা দিয়েছিলেন তিনি আর জানুয়ারী 
দশ তারিখে যোলশ' নিরানব্বই--ন্বতান্টির মাটিতেই চিরকালের জন্তে চোখ 
বৌজেন তিনি । অবশ্য তখন ঠার সাধের শহরের ভিত্তি মোটামুটি পাকা হয়ে 
গেছে । তবে এখানে বল দরকার, শেষবার স্বতান্ুটিতে আসবার আগেই লগ্ন থেকে 
পাঠান পনেরই ফেব্রুয়ারীর যোলশ, উননব্বই-এর এক হুকুমে জন কোম্পানী 
স্থতান্ুটিতে কুঠি বানানর অনুমতি দেন চার্নককে । সেই চিঠিতে ছিল £ “এবং 
যখন স্বতাঙ্ছটি তার পছন্দ, তখন আমরা রাজী যে সেখানে একট! কুঠি বানান হোক, 


১২৩৪ হ্থরাট থেকে স্থৃতানুটি 


তবে যতটা কম খরচ করে সম্ভব ততটা কম খরচ করে ।” অবশ্য তখনও কোম্পানী 
কাশিমবাজারের কথা মালদহের কথা ভোলেননি , এবং হুগলী তাদের য্পরোনান্তি 
জ্বালা দিলেও সেখানেও একট! ছোট মতন কুঠিরাখার যৌক্তিকতা চার্নককে বোঝাতে 
চেয়েছেন তার । তখন অবশ্য জন কোম্পানীর জ্ঞানে বাঙলার মুঘল রাজত্বে 
শাস্তির হাওযা বইছে এখন সেই দক্ষিণ বাতাস যে বযেই যাবে, সেটাই কোম্পানীর 
স্থির বিশ্বাস। 

তখন শান্তি এসেছিল ঠিকই ; তবে সেটা স্বরস্থাধী। শান্তি এসেছিল অনেক 
ঝডের পর , অশান্তির পর । প্রথম চার্ক যখন আসেন স্থতান্ুটিতে, মাসখানেক 
খড়ে ছাওযষা কুঁড়েঘরে কাটিযেছিলেন তিনি । এদিকে খবর নিচ্ছিলেন 
ঠিকই হুগলীর। কাশিমবাজার, মালদহ, সবচেষে বেশি বোধকরি ঢাকার । 
সেখানে বাঘের যত বসে নবাব শ্াষেন্ত খ| । ছুনিষযাকে শাষেস্তা করাই যেন তার 
পেশা । নেশাও বাঁ । আর ভিনদেশ থেকে একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এসে তার সঙ্গে 
টক্কর দেবে? পিঞুরাবদ্ধ পিংহের মত শাষেস্তা থ| রাগে গর গর করতে লাগলেন । 
এদিকে চানক তখন বেপরোষা | তার রিপোর্টেই আমর] জেনেছি চার্নক হৃতান্ুটি 
ছেড়ে তখন গঙ্গার বুকে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে । উদ্দেশ্য খুব সম্ভব কাছেপিঠে 
থোজখবর কর], অন্ত কোন অধিকতর স্থবিধার জাযগ! পাওয়া] যায় কিনা দেখা । 
চার্ক এগোতে লাগলেন ।॥ যটেবুরুজে নবাবের ঈনের গোলা পোডানোর পরে শিব- 
পুরের দূর্গ দখল করে নিলেন । দ্বীপের মত জায়গা হিজলী। চ'রিদিকে জল । 
সেখানেই জাহাজ ভেডালেন। এইখান থেকে ছোটখাট লব লডাই করতে লাগলেন 
মুঘপদের সঙ্গে । হিজলীতে বেশ চাষ আবাদ হয়। আর হয় লবণ। নিমক 
মহল। সবই ভাল কিন্তু এই মহল রাখে কে? থাকে কে এখানে? কার বাপের 
সাধ্য? একবার খেলে হিজলীর পানি / যমে মামুষে টানাটানি । যেমন 
পচা জল, তেমনি জন্গু,ল আবহাওয়া । দেশী লোকেদেরই চিত্তি চড়কগাছ। আর 
ইংরেজরা তো পড়ত লোক । তাদের তো! জরজারিতে কৃল উঠে যাবার দাখিল । তবু 
জব চার্নক এখান থেকেই তার লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন । বালেশ্বর শহর দখল, 
করে ফেললেন। আর একদিন মুঘল জাহাজও দখল করলেন । আর এই নিয়েই 
নাকি বেধে গেল যত গোলমাল । লেই ছু'খান1 জাহাজে নাকি ছুটে! করে চারটে 
হাতি ছিল। ছুটো খোদ দেওষান শাবেন্তা খার । অপর ছুটে শাহাজাদার। 

খবরটা একসময়ে শায়েস্তা খার কানে গিয়ে উঠল। আরযায় কোথা? শায়েস্ত। 
খ] সহোর একেবারে শেষ সীমায় পৌছে গেলেন । হুগলী-মেটেবুকজ-শিবপুর-হিজলী- 
রালেশ্বর শেষ বেশ এই মুঘল জাহাজ । স্পর্ধাত কম নয় এই সাদ] কুত্বাগুলোর | 


অব চানকের কলকাতা ১৬৫ 


কালক্ষেপ ন! করে, শায়েস্তা খ এত্ডেল! দিলেন তার সেনাপতি কাশেম খাকে। 
সঙ্ষে দিলেন তার প্রচুর অশ্বারোহী । পদাতিক। কামান। গোলাগুলি । 
কাশেম খ! এসে আক্রমণ করলে হিজলী । 

তখন চোতের শেষ । বোশেখের শুরু | এ সময়ট। দেবী ওলাওঠার খাস ইজার]। 
হিজলীতে মড়ক। জ্বরে মরছে । ওলাওঠায় মরছে । ইংরেজদের কাহিল অবস্থা । 
কিন্তু চান্নক আগবাড়িয়ে মোকাবিলা করতে গেলেন মুধলদের | যুদ্ধশান্ত্রে সেইটেই 
বিধেয়। এবং অবাক কাও, প্রথম আক্রমণে তিনিই জিতলেন ' দখল করলেন দেড় 
হাজার মন চালের রসদ । নবাবের তোপথান। উড়িয়ে দিলেন । বসানো কামান- 
গুলোও নষ্ট হয়ে গেল। ছোটগুলে! তো সরাসরি ইংরেজ জাহাজেই তুলে নিলেন । 

কিন্তু এটা কতক্ষণ? তখনও মুঘলদের পাণ্ট মার আরম্ভ হয়নি। মালেক 
কাশেম খ| সব তোড়জোড় করে যখন হিজলীর বুকেই ইংরেজদের চেপে ধরলেন । 
তাদের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা । অসশ্টঠ তখন “হিজলীর পানি; তার জোর প্রকোপ 
সুরু করেছে ইংরেজ লোক-লম্করের ওপরে । তাদের তখন মড়ক লেগেছে । বনুজনই 
কবরে চলে গেল। জ্বরে, পেট খারাপে । লডবে কে? কাজেই চার্ক এখানকার 
নোউর তুললেন । মুঘল সৈন্যরা ইংরেজ আস্তান। লুটপাট করল। বাড়ীধরে 
আগুন লাগিয়ে দিলে । যাদের হাতে-কাছে পেলে তাদের ছুর্দশার কথা তো বলার 
অপেক্ষা রাখে না! 

চানক তো আবার জলের ছেলে জলে গিয়ে পড়লেন ৷ যাবেন কোথা? সেই 
স্ুতাহুটি। পথে পড়ল উলুবেড়িযা ৷ সেখানেই পলাতক ইংরেজ জাহাজ ভিড়ে পড়ল। 
জাহাজগুলে৷ সব ভাঙাচোর। হয়েছিল । সেগুলো রিপু কর! দরকার | মেরামতি 
দরকার । সেখানেই ডক বানালেন চার্নক | জাহাজের কাজ চলতে লাগল। 
কিন্তু চার্নকের বোধকরি মন পড়ে আছে সেই স্ৃতানুটিতে। তার একটু মন হলেই 
হয়েছিল আরকি । আজকের হাওড়। জেলার উলুবেড়িয়ার কপালে কলকাতার সম্মান 
নাচত ! কিন্তু চার্নক সেখানকার পাট গোটালেন । কেনন] সেখানে ব্যবসা চলার 
হ্ববিধা হবে না বলেই তার ধারণ] । ব্যবসা করেই তো যেতে হবে ইংরেজদের | 
কাজেই যেখানে ব্যবল! জমবে না, সেখানে ইংরেজদের চলবে না। কাজেই হিজলী 
পরিত্যাগ করে ইংরেজরা এবারও হৃতানুটিতে এসে পৌছালেন । যোলশ” অষ্টআশির 
জানুয়ারী মাসনাগাদ । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার । হিজলী পরিত্যাগের গল্পের 
ইংরেজী বর্ন। অবশ্ত একটু ভিন্ন। এই পরিচ্ছেদে একটু আগেই সরকারী কাগজ- 
পত্রের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তার মোতাবেক ষোলশ? সাতাশীর ভুনমাসে পচা- 


১৬৬ স্থরাট থেকে হুতাহুটি 


গরমে হিজলীর লড়াই হুয় ইংরেজদের লক্ষে । এবং দিন আষ্টেক এই লড়াই চলার 
পর মুঘলদের সঙ্গে একটা সন্ধি হয় । এবং সন্ধি শর্তে ঢাকার রাজী হওয়া সাপেক্ষে 
তাদের তিনমাস শিবপুরের নীচে যাওয়া বন্ধ করে দেয় মুঘলর । এই বছরের শেষেই 
খবর আসে যে সন্ধির শর্তে ঢাকা যঞ্জুর করেনি তবে ইংরেজদের স্ৃতানুটি যাবার 
অন্থমতি মিলেছে । হুগলী কুঠির অবস্থা সঙ্গীন | ইংরেজর] এই অবস্থায় শ্ুতান্ুটি কুঠি 
বানাবার অনুমতি চায় এবং দ্বিতীয়বারের জন্ত স্থৃতানুটি গিয়ে আন্তান1 তৈরি করে ৷ 

সেযাই হোক, এই সময়ে ঢাকায় নতুন নবাব এসে গেলেন । মীর মালিক 
হোসেন বাখ| জাহান বাহাছুর | চার্নক সাহেব শাষেস্তা খার হাত থেকে অব্যাহতি 
পেয়ে আবার সাজিয়ে গুজিয়ে বসবার কথা ভাবতে লাগলেন । হুগলীতে যেসব 
ব্যবসা চলত সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে স্ৃতান্থুটিতে আনবার আয়োজন করতে লাগলেন । 
ওদিকে ঢাকার নতুন নবাব মগদের হাত থেকে বীচাতে হংরেজদের সাহাযা চেয়ে 
পাঠিযেছেন । ইংরেজর দ্র্গ তৈরি করার অনুমতি চেখেছে । এমনি অবস্থায় ঝড়ের 
মত এসে পৌছালেন কাঞ্টেন হীথ। বললেন, সদরের হুকুম ; এখানে আমরা 
ব্যবসাই করব না। চল চট্টগ্রাম । আরাকান । সেখানেই আমরা নতুন বাপিজ্য 
কেন্দ্র বসাব। এখানে নঘ। 

চার্নন আর কি করবেন । খাস কোম্পানীর হুকুম | প্যাক্দাপাইক হাজির। 
কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে তাঁর সাধের আসন গুটিয়ে নিয়ে জাহাজে উঠে 
বসলেন । পথে বালেশ্বরের কুঠিতেও তালাচাবি এটে সেখানের মালপত্র লোকলম্কর 
সব গুটিয়ে নিয়ে জাহাজ কিন্তু চলল মান্রাজ । চট্টগ্রামের হ্প্র এরই মধ বাতাসে 
মিলিয়ে গেছে । একবার আরাকান রাজ, একবার মুঘলদের, একবার সাপের আর 
একবার বেদের মুখে চুমু খাওয়া তাদের মোটেই লাভজনক হয়নি । উভয়পক্ষই তাদের 
সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং শেষে সব ফন্দিই তাদের ভেস্তে যায়! হীথের 
জাহাজ গিয়ে উঠে মাদ্রাজ । সেখানে তাদের দুর্গ । তাদের জবরদস্ত ঘণাটি। 

তারা মান্রাজে থাকতে থাকতেই স্বয়ং সম্রাট আরঙ্গজেবের সঙ্গে তাদের একটা 
মিটমাট হয়ে গেল। সার যত্তয়া চাইন্ডের জঙ্গী নীতির বলি হল তার ভাই। সার 
জন চাইন্ড বন্ে অবরোধ, পারশ্ত উপসাগরে মুঘল জাহাজ লুণ্ঠন প্রভৃতির 
চ্যাঙড়ামি এক ধাকায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মুঘল সিংহের এক গর্জনেই ইংরেজ 
শৃগালের শিকারও একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সার্‌ জন চাইল্ড সম্রাটের কাছে 
সা্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ক্ষমা! চাইলেন । সআাট তাদের ক্ষম1 করলেন । দেড়লক্ষ টাকা 
নগদ ক্ষতিপূরণ ও লুত্টিত জাহাজগুলি প্রত্যার্পপের বিনিময়ে । আর সারু জন চাইন্ডে্র 
চাকরি গেল। অবশ্য? সেই হেনস্থার আগেই তার এত্ভেকাল হয়। এই ঘটনার 


জব চার্নকের কলকাতা ১৬৭ 


তারিখটা যোলশ” নব্বই । ফেব্র্গ্লারী । স্ববে বাঙলার নবাব আবার তখন পাণ্টে 
গেছেন । নতুন নবাব ইব্রাহিম খ]। ইনি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক । পড়াশুনা নিয়েই 
থাকতে ভালোবাসেন | স্বয্* সমাটই যখন ইংরেজদের ব্যবসা করার লাইসেন্স 
দিষেছেন তিনিই বা তান্দের বাঙলায ব্যনপা করার জন্ত ডাকবেন না কেন? 
কা জই, চার্নকের কাছে লোক গেল এবং ষোলশ” নব্বই-এর তেরই ছ্কুলাই চানক 
আবার স্থতানুটির অন্ডিমুখে রওন! হলেন । চার্নকের চোখে আবার তার স্বপ্নের রাজ্য 
5কচক করে উঠল । চাদের যেন কোটাল লেগেছে, স্পন্দিত নদীজল। জ্যোত্মায় 
বালুচর যেন একটা কাচা হলুদ সোনার পাতা ৷ পৃণিমা রাত্রির মত্তুতায় চার্নকের মন 
উথ্থাল-পাথাল। হ্থতান্টি। সুতানুটি। আমি আপছি, আমি আলছি। পথে 
অবশ্থ- যাবার সময় যেমন, আসার পথেও তেমনি বালেশ্বর ঘুরে এলেন । 

এই তৃতীম সারে এনেই চার্নক জীপনের শেষ দিন পর্বস্ত হুতান্রটিতে কাটিখে- 
ছিলেন । এবং এখ!নে থাকতে থাকতেও চানক তব নিজন্ব একগু যেমি ছাড়েননি, 
সেটা মাদ্রাজ থেকে লেখা জন কোম্পানীর সদর দপ্তরে চিঠি থেকে জানা যায় । 
ইব্রাহিম খার আমলে ই*রেজরা দাবী করে যে বছরে তিন হাজার টাক] পেশ- 
কাশের বিনিমষে তারা বিনাশুক্কে অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল এবং 
নবাব তার্দের হুগলীর মাইল ছুই দূরে এক জায়গায় কৃঠি তৈরি করার প্রস্তাব দিয়ে- 
ছিলেন | কিন্ছ চানক এমনি একবগ গা মানুষ সেসব কথ! কানেই নিলেন না। সেই 
হ্ুতান্থটি নিষেই পড়েছিলেন । এখানে নাছিল কোম্পানীর না মুঘল সরকারের 
সম্মতি । ভাছাড়া কোম্পানীর ভাষায় স্থতান্ুটির কোন নিরাপত্বা নেই । তবু চার্নক 
অচল, অটল । কিন্ত কেন? জানা যায়, নিজের নিরাপত্বার জন্তে মাদ্রাজ সরকারকে 
ন1 বলেকয়েই চার্নক একটা পর্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজও কিনেছিলেন স্থতানুটিতে থাকবার 
সময় । কিন্ত শত উপরোধ অন্থুরোধেও সথতানটি ছাড়েননি । 

কিন্তু তাও বা কেন? দেখা যাচ্ছে চার্কের উপর কোম্পানীর অগাধ বিশ্বাস । 
তৃতীয়বার এখানে আসবার আগেই জনকোম্পানী হুতাহ্থুটিতে কুঠি তৈরি করার 
অন্থমতি দিয়েছিল । তাদের যুক্তি ছিল, যখন চানক হৃতানুটি পছন্দ করেন--“সিম্ম হি 
লাইকস স্থতানুটি সাচ ওয়েল উই আর কনটে্ট হি জ্যড বিল্ড এ ফ্যাক্টরী দেয়ার" 
তখন আমরা আশ্বস্ত যে সেখানে একট] কুঠি তৈরি করা হোক--তবে যতটা সম্ভব 
কম খরচায়। কাশিমবাজার আর মালদার কৃঠি ছুটো আবার সজীব করে 
তোলার কথাও বলেন এই চিঠিতেই। হুগলীর বুকেও ছোটখাট একটা কুঠি যে 
বিবেচন। করা! উচিত এই একই চিঠিতেই লেখা হয়। 

তবে কেবল চার্নকের ওপর আস্থাই নয়। কোম্পানীর সদর দপ্তর মুঘল, 


স্থরাট থেকে গুতান্ছুটি ১৬৮ 


ভারতবর্ষের অস্থির দিকগুলির প্রেক্ষাপট ও বিবেচনা করে স্তাহুটির ভৌগোলিক 
অবস্থানটা চুলচিরে দেখেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যদি মুঘলরা তাদের 
স্থতানুটিকে সুরক্ষিত করতে দেয় তাহলে সেখানে আমাদের জাহাজগ্ুলে! সোজা 
গিয়ে উঠবে এবং সমস্ত নদীপথটাই তাদের কামানের আওতায় গিষে পড়বে । 
তাহলে স্রাটেজীর দিক দিয়ে খুব ভালো হবে। তার জন্তে কোম্পানী উপযুক্ত জায়গায় 
তিরিশ চক্সিণ হাজার টাকার মত ঘুষ দিতে রাজী । বার বার মার খেষে, 
বঞ্থেতে ধাক্কা খেয়েই কোম্পানী স্থতানুটির স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি করে এবং চানকের 
একগু য়েমিতে সায় দেয় বোধহয় । 

চার্নকের আমলে স্বতানুটি পৌছাতে একশ বছর কেটে গেল প্রায়। হ্বরাটে 
যখন ইংরেজ পতাকা দিকচক্রবাল ভেদ করে ভেসে উঠেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর 
সর্ব তখন সবেমাত্র উঠেছে । আকাশে অরুণ আলোর বাণী। অরুণিমার আভায 
তার অভার্থন। নুতাহুটিতে যখন পৌছান গেল, শতাব্দীর স্র্ধ তখন ঢলে পড়ছে । 
অন্তায়মান হুর্ধের আলোয় তখনও পশ্চিমাকাশ লালে লাল। বেনের দলের হাছে 
তখনও রাজছত্র ওঠেনি বটে, তবে মনে মনে তার] তখনই তৈরি হচ্ছে। ্থতান্থুটির 
বুকে তার তখন ছোট জমিদারী পাতবার আযোজন করছে । সে গল্প বলার আগে 
চার্নকের আমলে কলকাতা বা স্বতান্টির কতদূর কি ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল ; কতটা হবার 
পরিকল্পনা ছিল পেটুন্ধ এই অবকাশে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে | অবস্তা 
এব্যাপারে তথ্য খুবই কম এবং পেই কারণেই বোধ করি বহু গালগল্প আমাদের 
কলকাতার ঝুলি ভি করেছে । তবে সেসব খোসা বাদ দিয়ে চালের বহরটাও 
কম নয়। হ্বতাহ্ুুটি ডায়ারি এণ্ড কনসালটেশন-এর রেকর্ডে রয়েছে চার্নক স্থৃতান্থুটিতে 
চারটে হোটেল--ভিকৃচুযালিং হাউস- খোলবার অঙ্গমতি দিয়েছিলেন । লাইসেন্স 
ফি ছিল প্রতিটি হোটেলের জন্য প্রথম বছরে পঞ্চাশ টাকা । এবং বছর বছর সেটা 
'রিনিউ, করতে হত। কলকাতার তখন আছ্িকাল। স্থতান্ুটির গুটি কেটে 
শহর কলকাতা প্রজাপতি হয়ে বেরোয়নি। তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে শহর 
কলকাতার হোটেল ব্যবস! চালু । কোম্পানীর কাগজপত্রে যে হুকুমনামা রয়েছে তার 
বঙ্গান্থবাদট] নীচে তুলে দেওয়া হল : 

ষোলশঃ নব্বই সালের চোদ্দই অক্টোবরের আলোচন] অনুযায়ী এই মত হুকুম 
দেওয়া হল যে স্থুতান্থটিতে কেবলমাআজ চারটে হোটেল (ভিকচুয়ালিং হাউস ) 
রাখবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যারা এইগুলি চালাবেন তাদের দায়িত্বসম্পন্ন 
বাক্তি হতে হবে এবং ধাদের জন্তে খোলা হ'ল তাদের ন্ববিধেমত চিত্তবিনোদনের 
জন্ত বাড়ী এবং আবাঃপর ব্যবস্থ! করতে হবে। এবং প্রত্যেক কোম্পানীকে প্রথম 


জব চার্কের কলকাতা ১৬৯ 


বছরের জন্যে পঞ্চাশ টাক করে দেবে এবং এই লাইসেব্দ বছর বছর “রিনিউ' 
করতে হবে। 

কিন্তু হোটেলের ব্যবসা নিয়ে তো জন কোম্পানীর চলে না। তাকে ব্যবসা! করতে 
হবে। এৰং চার্নক মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিলেন বাঙলাদেশ জুড়ে যে বিরাট 
ব্যবসার সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন, তার কেন্ত্রস্থল হবে এই স্থতানুটি। এই কলকাতা। 
এবং তার ব্যবসাবাণিজ্য দরদাম নাকি করতেন এক বটতলায় । সেট] নাকি ছিল 
আজকের শিয়ালদা অঞ্চলে । বৌবাজারের রাস্তাট। সটান গিয়ে যেখানে শিয়ালদহে 
পড়েছে দেখানেই নাকি ছিল এজেপ্ট জব চার্নকের কাছারি। সেখানেই নাকি 
তিনি গড়গড়া টানতেন নবাবী খুশ মেজাজে । আর বাজারের মাল কিনতেন । 
চালানী মাল ঠিক করতেন । বিল্িতী মাল দেশী মহাজনদের বিক্রি করতেন । 
আর আলবোলা টানতেন। 

কিন্ত থাকতেন কোথায় তিনি? কেউ কেউ বলেছেন ব্যারাকপুরে । অতটা 
দুরে নয়। যদিও কোম্পানীর যে বাড়ীঘর হয়েছিল আদ্যিকালের হুতান্থটি 
সেখান থেকে দূরে । এ ব্যাপারে কোম্পানীর কাগজপত্রে যে তথ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে 
এই যে ষোলশ” চুরানব্বই সালের উনিশে ডিসেম্বর রাত্রি এগারোটায় অর্থাৎ এক শত 
জর্জর পৌষপ্রথর নিশীথে স্ুতান্ুটির যে বাড়িটায় এজেণ্ট জব চার্নক বাস 
করতেন সেট! জোর এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায়। অগ্রি এক প্রলয়ঙ্কর কূপ নেয়। 
একে খড় ছাওয়া কুঁড়েঘর । তার ওপর গঙ্গার প্রমত্ত বাতাস | বাড়ীটা পুড়ে 
গেল । অবশ্ত কোম্পানীর খাতায় আগুন লাগার কারণটাও রয়েছে । বাড়ীর কাছে 
পিয়নরা একটা আগুন জ্বেলেছিল । খুব সম্ভব আগুন পোয়াতে ৷ সেকালে স্থতাহ্ুটির 
চারদিকেই তো জলজঙ্গল ৷ বর্ষায় যেমন অঝোর বৃষ্টি, রাস্তা চলা শক্ত । হাটু ভন্তি 
কাদা। খাল খন্দ। গ্রীন্মেধুধৃকরছে রোদ । ধুলোয় ঝড় ওঠে, নিত্য নিয়ত । 
ঠিক তেমনি শত । দোলাই কম্বল চাপিয়ে সারা স্থৃতানুটি ঠকঠক করে কাপত। আর 
সেই হাড় কনকনে শীত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই বোধ করি সেই আগুন জালা । 

এজেণ্ট সাহেবের ঘরে তখন থাকত এলিস সাহেব । সেই কাশিমবাজারের 
এলিস সাহেব । আগ্ন । আগুন | এলিস সাহেব চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন । 
অনেক কিছু মালপত্র রয়েছে তার। পিয়নরা প্রথমট1 তো! হতভম্ব | তারপরই সবাই 
মিলে লেগে পড়ল। এলিপ সাহেবের জিনিসপত্র বাচাতে । বাচালও। এলিসের 
ধেশীর ভাগ জিনিসই বেঁচে গেল সে যাত্রা । 

শীতের এই অগ্নিকাণ্ডের পর গ্রীশ্মে আর এক প্রলয়ঙ্করী ক্ষ্যাপা আগুনের মাতা- 
মাতি। এরমধো শ্ৃভাহ্থটি বাজারেই একদিন আগুন লেগে গেল। একে গ্রীন্বকাল। 


স্থবরাট থেকে হুতামুটি ঠা 


সব খডের বাড়ী । শুকিষে একেবারে জতুগৃহ হযে আছে । পাশেই গঙ্গা । তার 
প্রমত্ত বাতাস। সার] বাজারটাই পুড়ে আঙর1 হষে গেল। কোম্পানীর নাবিক 
আর সৈন্যদের সব জিনিদপত্র এই সঙ্গে পুডে ছারখার | ঘণ্টা দুইয়ের এই আগ্তনে 
সারা বাজারটাই ছাই হযে গেল। 

এই দ্বিতীধ অগ্নিকাণ্ডের দিন দশেক পত্র আটই এপ্রিলের এক খবরে জানা 
ঘাচ্ছে যে চার্নকেব বাড়ী কোম্পানী বিক্রি করে দিলে ।  খববটার স্বচ্ছন্দ বঙ্গা- 
ভবাদ নীচে দওয়া হল : 

চার্নকের বাডী বিণ 

আটই এপ্রিল-_-আগে যে বাডীটাতে এজেণ্ট চানক বাস করতেন এবং সম্প্রতি 
মিস্টার এলিসের শেটি নিবাস ছিল সেটি ছিল খডে ছাওষা। এ দিন রাত্রে 
আকম্মিক এক অশ্িকাণ্ডে সেটি পুডে যাঁঘ। জেনারেল কিপাব মিস্টার করমেল 
নির্দেশ দিষেছিলেন যে, সেটি পারিযে ফেল! হোক এবং ছাদট! পাক1 ইটের তৈরি 
করা হোক। কিন্তু খবচট' যা আশ করা গিষেছিল তাব বেশি_চারশত 
টাকার৪ কিছু নেশি পডবে দেখে এবং ফ্যাক্টরী থেকে জায়গাটা বেশ দুরে 
থাকাষ এবং সেই কাবণে কোম্পানীর কর্মচারীদেব পক্ষে অস্থবিধাজনক হওযাষ 
করমেলকে নির্দেশ দেওযা হয যে, সেটি যেন নিলাষে বিক্রি করে দেওষ] হয। সেই- 
মত কপ] হ'ল এব" পাঁচশ পঁচাত্তর টাকাষ বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেল । 

অবশেষে বেনে কোম্পানীর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের বাড়িটা নিলামে 
চড়িষে বিক্রি করে দিলে । এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চার্নক ঠিক ফ্যাক্টরী সংলগ্র 
জায়গাষ থাকতেন ন] তবে ব্যারাকপুরের মত দূর জাষগাষ যে তার বাড়ী ছিল, এটা 
মনে হয নিছক কল্পনা । তবে তার বাড়ীট? যখন বিক্রি হয তখন কলকাতার দণ্ড- 
মুণ্ডের কর্তা তার জামাই সার চার্লস আযার । জামাই হয়ে শশুরের স্থৃতির প্রাতি এতটা 
অবজ্ঞা বুঝি ইংরেজ জাতের পক্ষেই সম্ভব । টাকা-আনা-পাই ছাডা তাদের হৃদয়ে 
আর বুঝি কারও স্থান নেই । 

তবে চার্নক কিন্তু তার উইলে তার তিন মেষেকে ভোলেননি । ভোলেননি তার 
সরকার বদলী দাল আর দুই পুরাতন ভৃত্য দুর্লভ আর ঘনশ্যামকে ৷ তার বাঙালী 


ডাক্তারকেও কিছু টাকাকডি দিয়ে গিষেছিলেন । 
তবে আযারও ভোলেনি তার শশুরের স্বপ্ন । জান্ষারী মাসে চার্নক মারা যান 


আর সে জাগা কাজ করতে থাকেন এলিস। এই সময় কোম্পানীর কাজকর্মে 
যথেষ্ট গাকিলতি দেখা যাষ । আমরা আগেও দেখেছি এলিস কিছু কাজের লোক নন। 
কেবল চার্নকের পক্ষপুটেই। তিনি এতকাল করে খাচ্ছিলেন। কাজেই মান্্রাজ থেকে 


জব চানকের কলকাত। ১৭১ 


সার জন গোল্ডসবরে! কমিশনার জেনারেল এবং কোম্পানীর উপনিবেশের চীফ 
গভনর হয়ে এলেন কলকাতায। বারই আগষ্ট ফোলশ' তিরানববই । তিনি কল- 
কাতার অব্যবস্থা দেখে তো খাপ্পা । তিনি শুধু এলিসকেই একহাত নিলেন না কলি- 
কাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নককেও ছেড়ে কথা কইলেন না । এবং অবিলম্বে চানকের 
জামাই সাব্‌ চার্লল আয়ারকে মান্রাজ থেকে ডেকে পাঠিষে কলকাতার মসনদে বসাবার 
হুকুম দিলেন। গোল্ডলববোর জীবৎকালে অবশ্য এই হুকুম কার্যকর হয়নি, কেননা 
কলকাতাব বুকে মাস দুয়েক কাটাতে না কাটাতে তিনি চোখ বুজলেন। তার 
মুত্র মাস তিনেকের মধ্যে আযার এলেন কলকাতাষ। জান্রযারী পচিশ। যোলশ' 
চুরানব্বই 

এই আযারের আমলেই কলকাতায় দুর্গ বচনাব অন্সমতি পা কোম্পানী আর 
বই আমলেই কোম্পানী সাবর্ণ জমিদাবের কাছ থেকে কলকাতা, স্থৃতানুটি আর 
গোবিন্দপুব এই তিনটি গ্রাম কিনতে সক্ষম হয। জানিনা, কতটা খাটি, তধু এই 
কয বিক্রযের একটা বাইনাম| কোম্পানীর কাগজ পরের মধ্যে পাওয়া গেছে। 
সেটা অবশ্য ইংরিজি অনুবাদ । অবশ্য সেই বাইনামাটা আলোচনা করার আগে 
গোল্ডপবরো সাহেব যে ভবিগ্ৎ ফোর্টউইলিষমের ভিত্তিপত্বন কবে গিষেছিলেন, সে 
কাহিনীটা এবং যে রাষ্ট্রনৈতিক আবস্থাষ ইংরেজবা কলকাতায কুঠি স্থাপনের স্থযোগ 
পেষে গেল, তার একটা হদিশ দেবার চেষ্টা কর মাক । 


কলকাতা আর ফোর উইলিয়'ম 








২ টি ০ উই তি 


বাঙলাদেশে মাদ্রাজ বা বন্থের মতই যে একট! দুর্গ তৈরি করতে হবে, একথাটা 
প্রথম যিনি বারবার ঠেকে অনুভব করেন তার নাম উইলিয়ম হেজেস | সে ভদ্রলোক 
চার্নকের সঙ্গে লড়ায়ে হেরে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্ত চার্নককেও, 'ভাগ্যের পরিহাস, 
সেই পরাজিত বাক্তির সিদ্ধান্তই মানতে হয়। মানবার কারণ আর কিছুই নয়। 
নবাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘধে তো তিনিই নামেন প্রথম । এবং হেজেস যেটা শুধু 
ভেবেই গিয়েছিলেন, তাকে বাস্তবে কপ দেবার দায়িত্ব বর্তায় তারই প্রতিদ্বন্বীর | 
চার্নক দুর্গ বানাবার জগ্তে কিছুই করে যেতে পারেননি | তবে 'তার সম্ভাব্য জায়গাটা 
তিনিই নিবাচন করে গিয়েছিলেন । এইখানেই তার দুরদশ্শিতা ৷ শুধু এই কারণেই 
ভারতবষে ইংরেজদের ইতিহাসে তার ঠাই প্রথম সারিতে রাখার দাবী 
রাখে । 

ফোর্ট উইলিয়ামের যাহোক করে একট! পত্তন করে যান সারু জন গোল্ডসবরো! | 
তিনি কলকাতায় ছিলেন দিন আশী । এবং এমনি করিৎ্কর্ম৷ পুরুষ ছিলেন তিনি, 
যে এরই মধ্যে এই কাজটি করে যান। আকম্মিক মারা যান গোল্ডলবরে! ৷ 
একব্রিশে অক্টোবর, ষোলশ” তিরানব্বই । তার ঠিক আগের দিন, কলকাতার 
ভাবী এজেণ্ট সারু চালস আযারকে তিনি একটা চিঠি লেখেন । সেটি দীর্ঘ । এটি 
আয়ারের একটি চিঠির জবাবে । আয়ার সতের তারিখে একট চিঠি পাঠিয়েছিল এবং 
সেই সঙ্গে সাবু জনের এক 'শীল,ও পাঠিয়েছিল ! গোল্ডসবরে। এতে খুশি হননি 
কেনন। নবাবের বা দেওয়ানের কাছে 'ইট্টারলোপার*দের বিরুদ্ধে তার যে চিঠি 
যাবে তাতে শীলমোহর করার কোন শীলই তো৷ আর আয়ারের কাছে থাকল ন', 
তাহলে সে চিঠি যাবে কি করে? তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি তো এই পাঠান "শীল" 
টা] ফেরৎ পাঠান যাবে কি? তাছাড়া! গোল্ডসবরে। চেয়েছিলেন শীলমোহরটা 
তামার কি দস্তার করতে । 

মনে হয় কলকাতার বাড়ীঘর তৈরি নিয়ে আয়ারের সঙ্কে তার কোনরকম 
মতানৈক্য হয়েছিল, তাই তিনি আয়ারকে তার উদ্দেস্ত সম্বন্ধে বুবিয়ে বলছে 
চেয়েছিলেন এই চিঠিতে । গোল্ডসবরে] লিখছেন £ তিনি যখন এখানে এলেন, 
দেখলেন কলকাতার এজেন্ট বা কাউন্সিল, ভাগ্য অন্কৃল হু'লে কোথায় যে ফ্যাক্টরী 
বানাবে তার কোনরকম পরিকল্পনাই করেনি, চিহ্িত করেনি কোন জায়গা । 
'তাদের এই অবহেলার ভন্তে কেউই জানেনা, কোথায় বা কেমন করে ঘর তুলতে 
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হবে এবং সেই কারণে যার যেখানে খুশি সেইথানেই খোঁড়াখু'ড়ি করে বাড়ী বানাতে 
লেগে পড়েছে-_ এমন কি যে জায়গাট। ফাকটরী তৈরির জন্তে অত্যন্ত আদর্শ জায়গা 
হবে সেখানেও গর্ত করেছে, পুকুর কেটে ফেলেছে । এর ফলে কোম্পানীকে সেই 
সবগুলো খরচ করে ভরাট করতে হবে এবং এর জস্কে যত সময় লাগবে ততই ক্ষাত 
হবে। সেই কারণে তিনি আদেশ দিয়েছেন একট! জায়গা! কাদার দেয়াল দিয়ে 
ঘিরে রাখতে যাতে এই নির্নাণের পরোধানা যখন পাওয়৷ যাবে তখন কাজট।! 
দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এছাড়াও সাহেব ওয়ালস সাহেবের যে বাড়ীট1 কোম্পানীর 
জন্টে কেনা হয়েছিল তাকে দোতলা করে সেখানে কোম্পানীর কাগজপত্র যেসব 
এখানে-সেখানে রাখা আছে সেগুলি একজায়গায জড়ে। করে রাখবার পরামর্শ 
দিলেন তিনি । 

এই যে কাদার দেওয়াল ঘের! জায়গ] যষেট1] গোলন্ডসবরে | রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন -- 
এইটাই সেই আগামীকালের ফোট্ উইলিয়ম । এবং যে পরোয়ানার জন্তে তিনি 
অপেক্ষা করছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই সেইটেও কপালগুণে তাঁরা পেয়ে 
গেলেন । 

তবে একট] জিনিল লক্ষ্য করা যায়, গোলন্ডসবরে। কখনও বলেননি দুর্গ । 
তিনি বললেন কুঠি। মাটির কুঠি। হছূর্গ নয়। তিনি কাজ সুরু করে গেলেন 
তাই বলে। আয়ারও পেছোলেন না। তিনিও চালিয়ে যেতে লাগলেন । 
নবাবের অন্মতি ছাডা ইট গাঁথবার হুকুম নেই । তবে স্থতানুটি তো জলা, জঙ্গল । 
আশশাওড়া, কর্টিকারী, বাশ, বেতবনের রাজা । দিনে শেয়াল ডাকে । রাতে 
বাঘ হালুম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও স্ুর্ধের আলো ঢোকে না, এই তো! 
কলকাতা । নবাবের নজর থেকে অনেক দুরে । আর নবাব তখন আলিমরদান 
ইব্রাহিম খা । পড়ুয়া নবাব। বই গড়ে। কাব্য পড়ে। রাজকার্ধ খুঁটিন'টি 
'দখবার সময় কোথা? 

এমন সময় এক ঘটনা । চেতুয়ার জমিদার শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ 
করে সেখানকার রাজ! কষ্ণরাষকে হত্যা করে বর্ধমান দখল করল। শোভা সিংহ 
প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার । আর তারই সঙ্গী উড়িস্তার আফগান-_ প্রধান নাককাট! 
রহিম খ|। তারা উভয়েই বিজ্রোহের রক্ত-ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন । কৃষ্ণরাম রায় 
খুবই ধনাঢ্য রাজা । তার কোষাগারে এশ্বর্ধের অস্ত নেই। এবং তিনি দিল্লীর 
বশন্বদ । কাজেই তারই বিকৃদ্ধে যৌথ আক্রমণ । এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্‌ 
এর সাক্ষ্য কিন্ত ভিন্ন প্রকার । এই গ্রন্থে বল! হচ্ছে বর্ধমানের রাজ কষ্ণরাম চেতুয়ার 
রাজ! শোভা সিংহের রাজধানী লুগন করেন । চেতুরা বর্ধমানের সন্নিকটে । জুদ্ধ 
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শোভা সিংহ বর্ধমানবাসীদের অপরিজ্ঞাত এক পথ ধরে, বিশাল অরণ্যের মধ্য দিয়ে 
গিষে দামোদর পার হয়ে বর্ধমান শহরের সামনে তার তাবু ফেলেন । এবং করেক 
দিনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াষে কষ্ণরাম রায়কে শুধু পরাজিত নয হত্যা করেন । যুবরাজ 
জগত রায় ঢাকায় পালালেন । খাস দেওয়ানের আশ্রয়ে । 

এদিকে শোভা সিংহের 'মানন্দ দেখে কে? তার সেনারা মধুবনে বানর 
সেনার মত যেখানে যা পারল লুঠপাঠ করতে লাগল । এবং এগোতে এগোতে 
একসময় হুগলীর দুর্গ এবং গঙ্গারতীরে চৌকী দখল করে বসল । অর্থাৎ শোভা! সিংহের 
কাছে কর না গুণে কোন নৌকাই গঙ্গা পেরোতে পারবে না। এ সন্বন্ধে-যাদ্রাজ 
থেকে জন কোম্পানীর সদর দগপ্তরকে লেখা তিরিশে সেপ্টের ষোঁলশ” ছিয়ানববই 
এর একটা চিঠিতে বল! হয়েছে : মুখলরা ডাচেদের সাহায্যে হুগলী দুর্গ পুনরুদ্ধার 
করেছে । কিন্তু বাউল! থেকে সগ্ঘ _আসা নাবিকদের মুখে শোন] যাচ্ছে, বিদ্রোহীর! 
আবার হুগলী দুর্গ দখল করে নিষেছে এবং তাদের দমাতে পারে সম্রাটের এমন 
কোন সৈন্যবাহিনীর এখনও দেখা নেই। এবং এই বিদ্রোহীরা কতটা এগোঁবে 
বা তার যা" অধিকার করেছে তা কতদিন তাদের তাবে রাখবে তাও অনিশ্চিত | 
কোম্পানীর এখন যা মাথাব্যথা! সেট! হচ্ছে কলকাতা কুঠির নিরাপত্তা আর ব্যবসা 
চালিয়ে যাওষ। । কলকাতা কাউন্সিল এবং এজেণ্ট এ সম্বদ্ধে যে নীতি গ্রহণ 
করেছে, এই অবস্থা সেইটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ । তারা উভয়পক্ষের সঙ্গেই 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ চালিয়ে যাচ্ছে । যাতে বিদ্রোহী শোভা সিংহ তাদের সন্দেহ ন। 
করে, আর নবাবও তাদের বিপ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহাযোর জন্যে ধন্যবাদ জানায় । 
মাদ্রাজ কাউন্দিল কোর্ট অব ভিরেক্টরদের অবশ্ট জানাচ্ছেন যে এই সাপের মুখে এবং 
বেদের মুখে একই সঙ্গে চুমু খাওয়ার নীতি বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া শক্ত, তাই 
কোম্পানী কলকাতা কাউম্সিলকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন যে যদি কোনদলে তাদের 
যেতেই হয় তাহলে তারা যেন মুঘলদের সঙ্ষেই ভেড়ে কেননা শেষবেশ তার বিদ্রোহ 
-দমনে সক্ষম হবেই এবং যারা তাদের বিকৃদ্ধতা করেছে তাদের তৈরি কোন স্থরক্ষা 
ব্যবস্থা ব ঘটি নিশ্চয়ই মুঘলর1 ভেঙে দেবে ॥ নয় তো জোর করে সেগুলি বজায় 
রাখতে হবে। বিপরীতভপক্ষে 'হোয়ারগ্যাজ দোজ হু হাড এযাসোসিয়েটেড দি 
গভর্ণমেণ্ট মে প্রোবাবলি বি কনাইভড, এযাট ইক নট টু গ্রেট এযাও টু মাচ লাইক এ 
ফোট”-__যারা সরকারকে সাহাযা করেছে, তাদের তৈরি বাড়ীঘর --যদি খুব একটা 
বড়সড় ন] হয় বা ছুর্গের মত ন! হয়--তাহলে সেটা হয়ত মেনে নিতেও পারে। 

ডাহলে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর এই দুরদশিত! কাজে দিয়েছিল । এই 
দ্ভামাভোলের বাজারে ভারা কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল । একটি একটি করে ইটের পর উট 


কলকাতা আর ফোর্ট উইলিষাম ১৭৫ 


সাজিষে তারা তাদের সাধের দুর্গের পত্তন করে যাচ্ছিল। ফোলশ' সাহানব্বই সালের 
পযলা জান্তযাবির স্থৃতান্টি ডাযারির পাতাষ দেখা যাচ্ছে যে তারা মাদ্রাজে দশটা 
কামান চেয়ে পাঠিযে একটা চিঠি লিখেছে-_-'উই আর এনগেজড ইন ফরটিফাইং 
আওযারপেলভপ এগ গুযাণ্টেড প্রপার গানস ফর দি পষ্টেন ডিজায়ারিং দে উড 
ম্পেয়ার টেন ফর গ্যাট ইউজ'-__ আমর! '্বামাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করছে 
ব্যাপৃত এবং বিভিন্ন দিকের জন্য উপযুক্ত কামান দরকার এবং তার] যেন এই কাজের 
জন্য দশট। কামান দেন 

বিভিন্ন এতিহামিকর! যে বলছেন কলকাতা কাউন্সিলকে নবা; ইব্রাহিম খা 
কেন্ল! তৈরির অন্থমতি দিবেছিল, হ্যত প্রত্যক্ষভাবে নয, পরোক্ষ ভাবেই, তারও কোন 
ভিত্তি নেই । আসলে ডামাডোলের বাজারে চতুর কোম্পানী কাজ গুছিবে নিষেছিল, 
যদিও শোভা [সংহের বিদ্রোহেরজন্ত তাদেরও যে আক্রান্ত হওযার 'ভষ ছিল না, তা 
নষ। কেল্লা তারা কি পরিমাণ লোকজন গোলন্দাজ বাডিযে ছিল সেটাও বোঝা 
যায স্থতানুটি ডায়েরির পাতাধ পাতা । এ বছরই বারই এপ্রিল করমেল 
সাহেবকে কাউন্সিল নগদ পাচ হাজার টাক দিয়েছিল এই দুগ বানাবার কাজে। 
এ বছরই সাতাসে মের খবরে রযষেছে-কুঁডেঘর বা খডোঘর আর নষ, কেননা 
দুর্গের মধ্যে খডে ছাওষ। ঘর রাখ! বিপজ্জনক । ছূর্গের ভেতর তো তখন 
প্রচুর বারুদ - “দে আর মার গ্রেট কোযার্টিটিল অফ পাউডার, । কোম্পানীর দুর্গে 
আরক্ষ! ব্যবস্থার তোডজ্রোড কি বিপুল সেটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাষ যখন 
দেখা যায, শোভ1 সিংহের বিদ্রোহ স্ন্ধ হযে গেলে এবং রহিম সিংহ গত হলে 
কোম্পানী কমসেকম পঞ্চাশ জনের মত গোলন্দাজকে বরখাস্ত করছে । 

কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। শোভ! সিংহ তার কামনার আগুনে পুডে খাক্‌ হয়ে 
গেলেন । কামার্ত শোভা! সিংহ শুনেছিলেন--বর্ধঘান রাজকন্যার অপরূপ রূপের কথা । 
তার টানা চোখের কালে! কাজল, তার কৌোকডানো কালে কেশের ঢল, তার 
চলচল কাচ! অঙ্গের লাবনি _-তার পটুয়ার জাকা রসবতীর মত ব্ধপ--সবই ত্বাকে 
চুৰকের মত টানছিল। শোভা! সিংহ প্রস্তাব পাঠালেন এবং বিচিত্র এই নারীর মন 
পিতৃহস্তা শোভ! সিংহের অস্কশাধিনী হতে রাজী হযে গেলেন বর্ধমান রাজছুহিতা | 

কিন্ত কে জানত সবই ছলনামধীর রহ্ম্ত। কে জানত শোভ! সিংহ সেদিন 
চলেছেন প্রিয়মিলনে নয়, তার জীবনের অস্ভিম লগ্নের দিকে পায়ে পায়ে! কে 
জানত সেই রাজকন্যার কটিদেশে লুকান রয়েছে তীক্ষধার ছোরা। আর কামার্ত 
পুরুষ শোভা সিংহ ধেমনি তাকে আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়িয়েছেন অনি সেই 
রাজকুমারীর ললিত বাহুর ক্ষন সশবে বেজে উঠবে আর সাপের মত ছোরাটা 


১৭৬ হুরাট থেকে সুতাম্থটি 


জেগে উঠে ষ্াকে দংশন করবে । আযৃল গ্রোথিত হয়ে যাবে তাঁর বক্ষদেশে । আর 
চেতুয়ার জমিদার চিরকালের জন্য লুটিয়ে পড়বে সেই সিংহিনী রাজ ললনার রক্তিম 
পদতলে । তাই হ'ল, শোভা সিংহের বিদ্রোহ এক নিষেষে ফুরিয়ে গেল। 

কিন্তু কি হল তার দোস্ত আফগান সর্দার নাককাট! রহিম খার? সেই উড়িস্তার 
নবাবের? ইব্রাহিম খ| যদিও পড়ুয়া লোক, কার্সী কাব্যে মশগুল থাকতে ভালো- 
বাসেন, তার ছেলে মহম্মদ খলিল, পোষাকী নাম জবরদস্ত খা, সেরকম নন | তিনি 
বেশ জবরদণ্ত লড়াই চালিয়ে রহিম খাকে মুশ্রিদাবাদ বা উত্তর বাংল! থেকে তাড়িয়ে 
দিয়ে বর্ধমান অঞ্চলেই আটকে রেখে চলেছলেন । কিন্তু এই পড়ুস্না দেওয়ানকে 
দিয়ে সমাট আরঙ্গজেবের চল'ছল না । তাছাড়া নাতি আজিমুশ্বানকে কাছেপিঠে 
রাখতেও তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশে আফগান বিদ্রোহ দমন 
করতে তাকেই তিনি দিলী থেকে পাঠালেন । সপুত্র ইব্রাহিম থা একদিন তল্লী 
গোটালেন ! 

জবরদস্ত খ! চলে যেতেই রহিম খ। আবার তোড়জোড় করতে লাগলেন । 
নবোগ্ভমে সন্ত সংগ্রহ করে আবার আক্রমণ করার আয়োজন করলেন । মেদিনী- 
পুরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একপলময় হুগলীর ওপর হামলা করলেন এবং গঙ্গ। পেরিয়ে 
নদীয়ার বুক থেকে হাতাট মুঠোটা যা পেলেন লুঠন করে শেষবেশ বর্ধমানের 
কাছে শিবির ফেললেন । 

মুঘল সৈন্যও তখন বর্ধমানের অপর দিকে । আজিমুশ্বান ঠাকুর্দাকে হাড়ে 
হাড়ে চিনতেন । তিনি জানতেন-আফগান বিদ্রোহ দমন করতে ন পারলে সম্রাট 
তাকে রেয়াত দেবেন না। স্থবে বাঙুলায় এসে তিনি বাঙল! বিহারের জমিদারদের 
নিয়ে একট। মিটিং করে ফেললেন; তাদের সাহাধ্য চাইলেন আফগান দমনে । 
এদিকে রহিম খাও পাকা লোক । রাজনীতির অদ্ধিসন্ধি সব জানতেন তিনি । 
আনজমুশ্বানকে বলে পাঠালেন, মিছিমিছি লড়াই করছেন কেন হু'জুর। আনুন 
আমাদের দলে যোগ দিন । "আমরা আপনাকে শ্বাধীন বাঙলার নবাব বলে স্বীকৃতি 
দেব। আপনার বুড়ো ভাম ঠাকুর্দার তাবে আর কতকাল থাকবেন? আজিমুশ্বানই 
বা কম যাবে কেন? রহিম খাকে একটা রূপোর শেকল আর একটা তলোয়ার পাঠা- 
লেন তিনি । বললেন, কোনটে নেবে ঠিক করো বাপু । নাককাটা রহিম খ! আফগান 
বাছ1। সদর্পে বললেন, তলোয়ারই নিলাম । আরকি তাহলে? একটা জোর লড়াই 
অশ্যন্তাবী হযে উঠল। আজিমূশ্বান দামোদর পেরিয়ে এগিয়ে এসে বর্ধমানে শিবির 
ফেললেন । এবং রহিম খাঁকে আর বাড়তে ন! দিয়ে তাকে আক্রমণ করলেন 
সরালরি। রহিম খাঁর তখন পাচ হাজার অশ্বারোহী । মুঘলদেরও প্রায় তাই। 


১৭৭ 


কলকাতা আর ফোর্ট উইলিয়াম 


কিন্তু এবারে এই বিছ্বাৎগতি আক্রমণের তোডে আফগান সৈল্ঠ বানের মুখে কুটোর 
মত ভেসে গেল। নাককাট! রহিম খাঁর গলা কেটে ফেললে এক আরবি সেনাপতি 
চন্দ্রকোনার কাছে | আফগান বিদ্রোহও শেষ হযে গেল। আজিমুশ্বানের এই 
আনন্দ মুহ্র্তেবও স্থযোগ নিলে ইংরেজর1 যেমন তারা অশাস্তিরও স্থযোগ নিষেছিল। 
বিদ্রোহ যখন চলছিল তখন লগুন থেকে মাদ্রাজে একটা চিঠি আসে । পল! 
সেপ্টেপ্তর । ষোলশ” সাতানব্বই সেটার বঙ্গাস্থবাদ এই রকম । 

“এত দূব থেকে আপনাদের যে বিশেষ কি নির্দেশ দেব জানি না বিশেষ করে 
এই বিদ্রোহের সন্বন্ধে তথ্য এবং সত্য যখন গোলমেলে। কিন্তু এটা আমাদের 
অতীব প্রযোজনীয বলে মনে হযযষে এই অবকাশে গত কযেক বছর ধরে 
আমবা যা পাবার প্রযাস পাচ্ছি, তা সেই-বাও লাদেশের স্থরক্ষিত উপনিবেশটিকে-উন্নত 
করে তোলা । --'বাট থিঙ্ক ইট হাইলি নেসেসারী টু ইমপ্রভ দি প্রেজেণ্ট অপর- 
টুনিটি টর গেট এ ফরটিফাযাড সেটলমেণ্ট ইন বেঙ্গল হুইচ উই হা বিন ফর মেনি 
ইযারস পান্ট বিন এন্তেভারইং টু অবটেন ।, 

পেযাই হোক, ইব্রাহিম খার মকর্মন্ততার স্যোগ নিষে তার ছেলে জবরদস্ত- 
খার সঙ্গে ইংরেজর] একটা গোপন সম্বন্ধ গডে তুলেছিল । সেটা বিদ্রোহের সময বা 
তাবও কিছু আগে থেকেই । তখন ইংবেজদের দুটো সমস্যা--একট! ইণ্টারলোপার- 
“দর দৌরাত্ম 'মপবট] যেমন করে হোক কলকাতায একটা জশাদরেল আরক্ষা ব্যবস্থা 
গডে তোলা । ছুটোর ব্যাপারেই ভারা ঢাকার নবাব এবং জবরদস্ত খা-_উভষকেই 
গীডাপীভি করছিল। টাকাকডি, নজরানা কিছু কম দেষনি জবরদস্তকে । 
বালেশ্বরের ফৌজদার তাদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিল--মানে আর কি, 
কিছু বেশি টাকাকডি চেষেছিল । এবং ইণ্টারলোপারদের কোনরকম বাছবিচার 
ন1 করে তাদের সঙ্গেও ভাব ভালোবাসা করে কিছু আদাষ করে নিযেছিল--এ সেই 
পুরনো কলই আরকি । ইংরেজর] ঢাকার নবাবের কাছ থেকে এই” ইণ্টারলোপার- 
দের কোনরকম প্রশ্রষ না দেবার জন্টে বালেশ্বরের ফৌজদারের কাছে একটা আদেশ 
সংগ্রহ করেছিল। বালেশ্বরের ফৌজদার সেই অর্ডার হাতে করে নিলেন, কিন্তু 
কিছুই করলেন না। মাঝখান থেকে সব বণিকদের কাছ থেকেই এর ভয় দেখিষে 
টাকা আদাষ করতে লাগলেন । 

এদিকে জবরদস্ত একসমযে বদলি হযে গেলেন অযোধ্যায ৷ স্থবেদার হয়ে। 
বাবা নবাব ইব্রাহিম খাও দিল্লী চললেন । ইংরেজর! ধরলে নতুন নবাব আজিমুস্বান- 
কে-_ একেবারে রাজঘহলে । এ ব্যাপারে একটা লোকের কথা বলতেই হয়। তিনি 
আছ্িকালের কলকাতার বিদেশী বাসিন্দাএক আর্শেনিয়ান বণিক, নাম খোজা 


১২ 


১৭৮ স্ুয়াট থেকে স্তৃতান্ছুটি 


ইসরায়েল সারহাদ । ইনি বিখ্যাত আর্মেনিয়ান সওদাগর খাজা ফানুস খালাস্তরের 
ভাইপো , শোনা যায় ফরককশীয়ারের সঙ্গে এর ব্যক্তিগত আলাপ ছিল এবং সেই 
কারণেই হ্বোধহয় সারমান দোঁত্ে তিনিও ছিলেন । এখনও তিনি থাকলেন 
কোম্পানীর সঙ্গে আজিমুশ্বানের বর্ধমান শিবিরে । তার অর্থ এই নয় কলকাতার 
জধিদারী কেনার জন্ঠে ইংরেজরা এই প্রথম দরবার আরম্ভ করলে । বা সারহাদ এই 
বারই দোত্য সুরু করলো মোটেই নয়। তাগা যখন স্থযোগ পেষেছে, তখনই 
এই প্রচেষ্ট। চালিয়ে গেছে । দেকালের কোম্পানীর নথিপত্র ঘাটলে দেখা যাষ, 
ঢাকার নবাবের কাছে কার্ধ উদ্ধার করার জন্টে তার সব সময়েই একজন নয় 
একজনকে বঙ্সিয়ে রেখেছে এবং তাদের ঢাকার কুঠিতে যত না মসলিন কেনা 
হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে, নধাবের কৃপাকণ! একটু দাক্ষিণ্য কেনার 
চেষ্টা। তার জন্ডে ঢাকার দরবার ঘিরে যে মুঘল 'লবি” ছিল, এই কুঠি থেকে 
তাদের মবপময়েই তৈলাক্ত করে রাখবার আয়োজন করা হত। আর ইংরেজরা 
ব্যবপসাদার তো ভালো, কাজেই কোন না কোন প্রভাবশালী ধনাঢা সওদাগর 
--ভাসমল প্রভৃতিকে তার] নিজেদের কাজে লাগাত। 

যাই ছোক সারহাদকে ইংরেজরা প্রথম পাঠায় জবরদস্ত খার দরবারে । জবরদস্ত 
খাকে তাদের প্রতি নেকনজর দেবার জন্তে তারা তার দরবারে তাদের নিজেদের 
লোকেদের সঙ্ষে এই খোজা সরহাদকেও পাঠালে । কোম্পানীর কাগজে রয়েছে 
খোজ! সাহেব নিজে থেকেই কলকাতা কাউন্সিলের কাছে ইংরেজদের হয়ে 
দৌত্য চালাবার প্রস্তাব রাখেন । তারিখটা-__চব্বিশে জুন, ষোলশ* সাতানব্বই । 
তখন ইণ্টারলোপারদের জ্বালায় কোম্পানী জলেপুড়ে মরছে । কাজেই কোম্পানী 
তাদের বিরুদ্ধে নবাব সরকারকে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানায়। এবং শ্ধু হাত 
মুধে ওঠে না বলে কোম্পানী নবাব পুত্রের কাছে তাদের “আর্জদন্ত' পাঠাবার সঙ্গে 
সঙ্গে হাজার টাকার মুল্যের ব্রডক্লথ, অর্থাৎ বড মাপের গরমের কাপভ প্রভৃতি 
সামগ্রী পাঠালে । 

খোজা সারহাদ একদ। জবরদস্ত খার দরবার থেকেই হুগলী আর ফৌজদারের 
কাছে ইণ্টার-লোপারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার হুকুম আনেন বলে প্রকাশ । এই হুকুম 
নিয়ে আমক সাহেব বালেশ্বরে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাছু-তুল্লা তার যে ক 
মর্ধাদ। দেয়নি, ইন্ীরলোপারের!যে তাদের কাজকারবার যথাপূর্ব চালিয়ে যেতে থাকে, 
সে খবর আডমল সাহেব বালেশ্বর থেকেই সখেদে জানিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় । 

এদিকে ইগ্টারলোপাররাও বসে ছিল না। তাদের দুজন পেটি আর ক্যাচ 
পোঁল-সোজা। জবরদস্ত খাঁন. দরবারে গিয়ে নগদ ছয় হাঁজার'টাক। করকরে.গুনেদিয়ে 


কলকাতা আর ফোর্ট উইলিয়াম ১৭৯ 


কাজ হাসিল করে নিয়েছিল । কোম্পানী খোজ সারহাদকে আবার পাঠালে জবরদন্ত- 
খশার দরবারে এবং কড়ার করলে যদি তাদের কার্ষোদ্ধার হয় তারা হাজার বিশেক 
টাকা পর্যস্ত দিতে পেছপা নয় । 

এসব কথাবার্তাও চলছে, আর জনকোম্পানী তাদের কলকাত। কুঠির প্রতিরক্ষা 
বাড়িয়ে চলেছে । ইটের পর ইট গেঁথে । এতদিন ধরে কলকাতা হুর্গের 
একটা! রম্থইশাল! ছিল। সেটা ছিল দেকালের অন্য সব বাড়ীর মতই কুঁড়েঘর । 
টিনের ছাওয়া । বারকযেক অবশ্য পুড়েও গিয়েছিল । সেকালে গ্রীক্মকালে খড়ো 
বাডীতে আগুন লাগা তো কিছু নতুন নয় । জন কোম্পানী করলে কি, এই অবকাশে 
সেটাকে একেবারে ছুর্গের বা কুঠির যাই বলা যাক নাকেন ভেতরে নিয়ে এল এবং 
বাপগৃহের একেবারে শেষে ছু'একটা নতুন কৃঠুরি যেত এই রন্থইখানাও ইট দিয়ে 
তৈরি করে ফেললে । 

এদিকে ইব্রাহিম খার চাকরি গেল। সপুত্র তিনিও বাঙলাদেশের নাট্যশালা 
থেকে বিদায় নিলেন । এলেন শাজিমুশ্বান। এবং বর্ধমানের কাছে লড়ায়ে নাক- 
কাটা রহিমখশার গল] কাট] গেল। পেগল্পত আগেই বলা হয়েছে। এখন দেশে 
একটু শাস্তি আসতেই আজিমুশ্বানের দরবারে ওয়ালস্‌, স্ট্যানলী মার গোজ। সারহাদ 
তিনযৃত্তি গিয়ে হাজির হলেন । তাদের উদ্দেশ্য তিনটি _ প্রথমট1 কলকাতার জমি- 
দারীটা কিনে নেওয়া; দ্বিতীয় রাজমহলে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিগুলি ফিরে পাওয়া 
যাধনি তার ক্ষতিপূরণ এবং বিনা শুক্কে বাবসা । 

এটা যোলশ' আটানববই এর মার্চ মাসের কথা । মাঝে একদিন ঝড় উঠে 
মুঘল দরবারকে বাংলাদেশের কালবৈশাখীর সঙ্গে পরিচয় করেদিয়ে গেছে । ইংরেজ- 
দের কুঠিরও বেশ ক্ষতি হয়েছে । তাদের উপহার দেবার জন্ক সংগৃহীত পাচ ছয় থান 
বড বহরের গরমের কাপড় “ব্রডরুথ জলে ভিজে নষ্টত হয়েছে । আলিমুশ্বানকে 
দেওয়া একট! বন্দুক যখন তিনি গুলি ছড়তে গেলেন ভ্ধলে ভিজে থাকার জন্যই 
বোধহয় ফেটে গেল । তিনি বললেন, আর একট। পাঠাতে । এদিকে পাটনা থেকে 
রালফ, শ্যেলডন জানালেন নতুন নবাব হুকুম দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু রাজমহলের 
ফৌজদার তো সে হুকুম মানতেই চায় না। 

চব্বিশে মার্চ ওষালস সাহেব চিঠি পাঠালে যে সম্রাট পৌত্র খুশি হলে হবে 
কি, তার আমলারা সব খুশি না হলে কার্ধোন্ধার করা শক্ত । এবং খোজ 
সারহাদ এবং তিনি উভয়েরই ধারণ হাজার পাঁচ-ছয়েক টাক। ব্যয় করতে পারলে 
মোটামুটি কাজ গুছান যেতে পারে। বলা বাহুলা কোম্পানী সে টাক পাঠিয়ে দেয় 
এবং পয়লা এপ্রিলের একটা চিঠিতে ওয়ালস সাহ্বে জানালেন, কেপ্রা ফতে ! “হি 


১৮০ স্থরাট থেকে স্থৃতা্থটি 


হাড এ প্রমিশ অফ কামিং দি টাউনস অফ ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং 
স্থতাহ্ছুটি' ৷ খোজ সারহাদও একট! চিঠিতে এই খবরের সত্যতা। জানালেন । বর্ধমানের 
মুঘল আমলার অবশ্য আবও কিছু পিস্তল, সাদ] বড বহরের গরম কাপড, ঘভি, 
ব্রাণ্ডি ইত্যাদি চেযেছেন । মাঝে হুগলীব ফৌজদারও কিছু প্রতিবন্ধকতার স্থা 
করেছেন । জমিদারদেব তরফেও কিছু পাওনার খাযন1 ধরা হয়েছিল কিন্ত 
এগারই জুলাই, জন কোম্পানী গ্রাম তিনখানার জ্মিদারীসত্ব পেষে 
যাষ। 

শেষ বেশ জনকোম্পানী নগদ দেডহাজার টাক] দিষে এই তিনটে গ্রামের 
জমিদারীসত্ব কেনে । এর বাষনানামাট1 এইরকম ; কাজীর শীলমোহুর এবং জমি- 
দারদের সই সহ ডিহি কলকাতা প্রভৃতি গ্রামের কেনার দলিলের নকল । অন্বাঁদটি 
মোটামুটি নিম্নরূপ £ 

ইসলামের প্রতি অন্থগ ত আমর] আমাদের নামও বংশ নিম়রূপ ঘোষণ করিতেছি 
যে মনোহর দাট তগ্ত পিঙ, বাসদেও তশ্য পিতা রঘু, রামটাদ তস্য পিতা 
বিষ্ভাধর, তস্য পিতা জগদীশ , রামভদ্র তগ্তপিতা রামদেও তন্তপিতা কেস, 
প্রাণ তশ্য পিতা কালেশ্বর তস্য পিতা গৌরী এবং মনোহব সি” তস) পিত। গন্ধ ৰ 
তস) পিতা , আইনান্গভাবে এবং আইন গ্রদত্ত সকল অধিকার উপভোগ করতঃ 
শপথ করিযা বলিতেছি এব” ইহা ঘোষণা করিতেছি যে আমরা যৌথভাবে পরগণা 
আমিরাবাদের চৌহদ্দীর অস্তভুক্ত ভিহি কলিকাতা এবং স্থতান্ুটি ও পরগণা পাই- 
কান এবং কলকাতার অস্তভূক্ত গোবিশ্পুর ইংবাজ কোম্পানীকে বিক্রয করিষা এ 
সত্য ও মাইনামুগ এই দলিল লিখিযা দিলাম । তাহার! ইহাদের বাবদ খাজনা, 
অচাধী জমি, পুক্তরিনী সকল, বন, মাছ ধরিবার সত্বাদি, এবং বনবাদাড এবং বাস- 
কারী কাকু কর্ষারদদের নিকট পাওন] ও তান্ভাদের সংলগ্ন জমি জিরেত, স্বাভাবিক, 
ব্যবহৃত ব1 ছুর্নামগ্রস্ত সীমান1 সরহদ সহ যাহা নাকি বিভ্রয়কাল অবধি আমাদের 
স্বত্ভুক্ত ছিল এবং যাহা! ভোগদখল করিতাম তাহা সকলই তাহাদের বর্তাইল এবং 
বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার একহাজার এবং তিনশত টাকার বিনিমষে এই সকল সত্ব ও 
তাহার আন্ুষপ্সিক স্বত্বাবলী বাহ্‌ এবং আন্তর লিখিষা দিলাম , এবং এই ক্রয়মূল্য 
সেই ক্রেতার নিকট হইতে আমাদের হস্তাস্তরিত হইযাছে এবং আমরা এই 
ক্রীত দ্রব্য তাহাদের হস্তান্তরিত করিলাম এবং এই ক্রয় হইতে সকল 
মিথ্যা দাবীদাওয়া বাতিল করিক। দিলাম এবং তাহার জন্ত একমাত্র জামিন 
রহিলাম এবং যদ্দি কোন কারণে এই জমির সত্বদশিষে ভবিস্ততে কোন ব্যাক্তি কোন 
দাবীদাওযা জানায় তাহা হইলে সে দাবীর জবাব আমর] দিব এবং অস্ত হইতে 
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না আমরা না খামারের কোন প্রতিনিধি পুরোপুরি এবং সবাত্মক'ভাবে কোনক্ধপ- 
ভাবেই এই চৌহদ্দীর ওপব কোনরূপ দাবী জানা*তে পারবে না এবং এইধরনের 
মামল! মোকদ্দধমার খরচ খরচা ইংরেজ কোম্পানীর উপব বর্তাইবে না। এই সকল 
কারণে আমবা ইহ। লিখন করাইলাম এব” এই সকল বাক্য উল্লেখ করিলাম যাহাতে 
প্রযোজনবোধে এগুপি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে হাজির কপ্পা যাষফ। লিখিতং ইতি 
পহল! জামাপাী মাসের পনর£ হিজবী বর্ষ ১১১* 3 সম্বাটেব গৌরব ও সমৃদ্ধির রাজত্ব- 
কালের চুযালিশন্ম বব। 

ইংরাজি হিসাবে তারিথট! খ্রীষ্টা্ষ ফোলশ” আঠানব্বই, নযই নভেম্বর । এই 
বাষনানামাটি মাবিষ্কারের কুন্তত্ব উই লমম গাবভিন সাহেবের । কাঁসী থেকে এটা 
ইংরাজী মন্্বাদও করেন কিমি । এনং এটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিযামের 
সংরক্ষিত। (অতিরিক্ত পা্পপি (98) নং ১৪,০৩৯ নং৩৯) দেখা যাচ্ছে, 
অক্টোবর মাসের একত্রিশ তারিতোব এক মালোচনাষ কোম্পানী দেড হাজার টাকা 
ষবলগ দিতে বাজী হচ্ছে কলকাতার গাদি জবিদারদের । কিন্তু কার্ধকালে দেখা 
গেল তাবা! তেবশ টাকা কাধোদ্ধার করল। এর জন্তে অবশ্ত আজিমুশ্বানের 
বর্ধমান দরবারে নাদের সেলামী লেগেছিল হাজার স্বর্ণমুদ্রা বা প্রায় ষোলহাজার 
মু । 

জমিদারবা মাত্র এই তিনটে গামের জামদ্যারী বিক্রষ করে দিলেন এটা কেমন 
যেন বিস্বথকব ব্যাপার বলে যনে হতে পাবে কিন্তু শরিষতী আইনে জমি ব্যক্তিগত 
মালিকানা .তা কাবও ছিল না। জমির মালিকতো৷ গ্বযং সমাট । সবই খালসা 
সম্পত্তি । কাজেই দ্বযং সমাট প্রতিনিধি যখন রাজী তখন ঠেকায কে? তবু বোধ 
হয যাতে এ নিযে কোনবকম সুট ঝামেলা না হয, তাই ইংরেজরা কিছু টাকা- 
কডি দিষে তাদেব মুখ বন্ধ করেছিলেন । কেননা এই বছর পষলা আগষ্ট কাজীর 
শীলমোহব কবা নিশানের তিনটি নকল কলকাতায় ইংরেজ কৃঠিতে পৌছে গিষেছিল। 
কাজেই মনোহর, রামটাদ, রাঁমভ্র, প্রাণ এবং মনোহর সেদিন য] হস্তাস্তরিত করে- 
ছিল ইংরেজদের সেট। খুব সম্ভব এই তিনটে গ্রামের রাষতদের কাছ থেকে খাজনা 
আদাষের সত্ব। প্রখ্যাত মুঘল সেনাপতি মানপিংহের গুরু কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের 
বংশধর এরা । আর কিছুই নয। অর্থাৎ জমিদারী দ্বত্ব। এ"লম্বন্ধে ভিন্নমত হচ্ছে 
এটা! এদেরই জমিদারী, পেষেছিলেন মান সিংহের গুরুদক্ষিণা হিসাবে এবং এই 
বিক্রেতার! তারাই । এরা কামদেবের পুত্র লক্ষীকান্ত মজুমদারের অধন্তন শাখা 
প্রশাখারা । এ কে রাষের এবং উইলপন সাহেবের হিসেব মিলিয়ে এই মজুযদার 
বংশের বংশতালিকাটা দাড়ায় এইরকম ; 


স্থরাট থেকে স্থতানুটি 
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বিদ্যাধর রদুদেব শ্রীমস্ত মনোহর 


কবিরাষের দিখ্বিজয প্রকাশে এই কামদেবের পুত্রের মান সিংহেব * দেশযা 
জাধগীর পাওযষাঁর কথা আছে । উইলসন সাহেব এই কাহিনী মানেননি । মানসিংহ 
যে বাংলাদেশে ভু'ইয। প্রতাপাদিত্যকে পধৃদিস্চ করাব সমযে এখানে এসেছিলেন-__- 
সে কথা তো! ভারতচন্দ্রের “মান সিংহ" কাব্যের বিমযবস্ত । সেখানে এই দাক্ষিণ্য 
পেষেছিলেন ভবানন্দ মজুমদার । এবং এই বংশেই তো নদীমাব বিখ্যাত রাজা 
কুষ্চন্ত্র। রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যাষেব মহারাজ রূষ্ণচন্ত্র বাষস্য চরিত্র ও 
'অন্দামঙ্গলের' এতিহাসিক দিকটার গগ্তব্ূপ । কাজেই এই কাহিনীকে ভ্রান্ত বলে 
একেবারে উডডিযে দেওযা চলে কি? কামদেবের ছেলে লক্ষ্মীকাস্তই বডিশার জমিদার 
সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ ৷ পরগ্ণণার জমিদারী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা উপাধি 
পেল চৌধুরী । লক্মীকাস্তর একছেলে গৌরী বা গৌরহরি হ'ল মজুমদার । দমদমের 
কাছে বিরাটিতে তার বাস। সঙ্গে পোত্র শ্রীমন্ত। এই শুমস্তের পুত্র কেশব 
মুপিদকুলির সময়ে তার রাজন্ব আদায় করতেন । বাপ পিতামহের মতন এবংসেক্াজে 
খুবই নাম করেন। তবে তিনি তার পৈতৃক জমিদারী বড়িশাষ ফিরে যান । ফিরে 
যান সেই পুরনে টাইটেল চৌধুরীতে ৷ তাদের গোত্র সাবর্ণ-__তাহ থেকে পরিবাবের 
নামই হযে গেল সাবর্ণ চৌধুরী । এ'দেরই বড তরফের কর্তা বিদ্যাধর চৌধুরী । 
তারই প্রতিষ্ঠা করা কালিঘাটের মা কালী। এদের কুলদেবতা শ্যামরায়। ধার 
দোলে লালদ্রিঘীর.জল নাকি লাল হয়ে যেত। 

কিস্ত এসব কতটা ইতিহাস কতটা নয় তা আরও. পরীক্ষার অপেক্ষা 'রাখে। 
তবে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা এই যে তিনি কলকাতা আর স্থতাহুটি .পরগণ! 
আমিনাবাদের মধ্যে পডে ৷ কবিরামের দিখ্বিজয় প্রকাশে যেসব পরগণা.লক্ষমীকাস্তকে 
দেন মান সিংহ, তার মধ্যে এটা নেই । তবে? 

এসব সমস্যা যাই থাকুক না কেন, জন কোম্পানী তার কলকাতা কুঠি বেশ 
দিনকে দিন শুক্ুপক্ষের শশীকলার মত দিবা বাড়িয়ে চলেছে । পরের বছর নয়ই 
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ফেব্রুযারী তার] একটা ইস্টের তৈরি বাকদঘর বানিয়ে ফেলধার প্রস্তাব নিলে | 
গত দুই বছর কোম্পানীর গুদাম ঘরের মাথায এই বাকুদ থাকত এবং সেই কারণে 
ভার পাশেই একটা ভালো ঘর কোম্পানী ব্যবহার করতে পারত না। তাছাড়াও, 
জলে ভিজে বারুদ নষ্ট হযে যেত। কাজেই কোম্পানীর কলকাতা৷ কুঠি বা ছুর্গ যাই 
বলা হোক ন1 কেন, তার একদম গাযেই দক্ষিণপূব কোণে এই নতুন বারুদঘর 
তৈবি হ্য। সিরাজদ্দোল্লা কলকাতা আক্রমণের সমযেও এটা এইখানেই ছিল। 
একেবাবে ইংরেজদেব তোপের আশ্রষে | 

এই সমযে হুগলী নদীর নাব্যতা নিষে এক নতুন আইন হ্য। তখন জাহাজ 
বন্দবে ঢুকলেই সবাই জাহাজের পাথরগুলো৷ নদীগঙে নিক্ষেপ করত। বলা বাহুল্য 
এই রকম কবে নদীর নাবাতা নষ্ট হযে যাবার আশঙ্কা ছিল। কোম্পানী আইন 
করলে পাথব নদীতে ফেলা চলবে না। তীরে এনে বালুবেলায ফেলবে পাথর । 
তারপর যার যা দরকার তাবা নিষে যাবে । বিশেষ করে বর্ধার সময কাদা ভেঙে 
রাস্তা চলাচল তো দুর । সে সময এগুলি দিষে রাস্তা ভরাট করা যেতে পারে। 
কোম্পানী সেক্রেটারীকে ভ্রানিষে দিল যে এ ব্যাপারে কোন অন্তথা চলবে না এবং 
সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে এই আদেশ ঘাটে, বাটে মাঠে টাডিযে দেওয়া হল। 

ংরেজ কুঠির উত্তরে রাস্তার ওপর একটা পুকুর পডল। যাতায়াতে অস্থাবধা 
হত কোম্পানীর । সেটাও কোম্পানী বুজিষে ফেলে, বলা বাহুল্য, “দৈর্ঘ্য গ্রস্থে 
কুঠিটি সমান হবৈ দ্” এই কারণে । কুঠির পাকা গাঁথনীর জন্তে যশোর থেকে 
হাজারখানেক শাল কাঠ আর শ্রীপর (') থেকে শ' দুই তিনেক কাঠ আনিয়ে নেষ। 
আরও একটা মস্ত কাজ করে কোম্পানী । কুঠির পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের চৌহদ্ী 
ঠিক করে একটা করে ইট আর কাদার পিরামিড বানিষে ফেলে । এবং তার ওপর 
চুনের পলেম্তারা করে দেয়। পশ্চিমে ত স্বরধনী গঙ্গা । সেখানে আর কোন 
সীমান। নির্দেশক দরকার হয়নি । 

কিন্তু দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিঅম হুল কবে? ইংরেজরা কেতাদুরস্ত জাত। 
খাস সদর দপ্তর থেকে কোনরকম নির্দেশ না এলে, এ কাজ স্থানীয় কুঠির কর্তারা 
অবশ্যই করেনি । বিশে ডিসেম্বর ষোলশ" নিরানব্বই-এ গুনের কোর্ট অব 
ডিরেক্টরস-থেকেষে চিঠি আপে তাতেই এই ছুর্গের নামদেওয়! হয ফোর্টউইলিআম-- 
ইংলগেশ্বর উইলিয়ম থার্ডের নাষাঙ্ছদারে । এই সঙ্গে আরও একট! কাজ করে 
কোম্পানী । বাংলাকে এক প্রেসিভেন্সির মর্ধাদা দেয় এবং জব চার্কের জামাই 
সার চার্লস আয়ার যিনি নাইট হয় লাভ করে সার. উপাধি পেয়েছেন-তাকে এই 
প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেণ্ট এবং গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে। 


১৮৪ স্বরাট থেকে নুতানুটি 


জন বিয়ার্ড তখন কলকাত! কুঠির বড় কর্তা। এই খবরট! অবশ্যই তার ভালো 
লাগেনি । তবু তাকে সেই চিঠিতে খুবই তোয়াজ করে কোম্পানী । বলে যে তার 
সঙ্গে কোম্পানীর প্রেসিডেপ্টের যে যোগাযোগ আছে, তা৷ যথাপুধ চালু থাকবে। 
এবং কোম্পানী তার বর্তষান মাহিনা দুশো পাউণড এবং বছরে একশ” পাউণ্ড 
“গ্রাচুইটি'_সবই দিতে থাকবে । 

এসব কথ! ছাড়াও লাখ কথার এক কথা সদর দপ্তর সেই কুঠিটাকে “ফরটিফায়েড, 
শক্তিশালী করে তোলার জন্তে চাপ দিতে থাকে । জন কোম্পানীর বড়কর্তাদের 
ধারণ! “মুর'দের এত ভয় খাবার কিছু নেই | বরঞ্চ সামনেই মস্তবড় একটা অনিশ্চয়তা 
আসছে । পে সময় একট] শক্তিশালী ছৃর্গ খুবই কাজে দেবে । কাজেই উঠে পড়ে 
লেগে দুর্গটা মজবুত করে ফেল। নান্তপন্থাঃ। করেও ছিল। অবশ্য সারু চার্লস 
আয়ার বিশেষ করেননি । করবেন কি করে? তিনি তো! মাস কয়েক থাকার পর 
তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিলেন এদেশ থেকে । আর সে কাজটা বর্তাল সেই জন 
বিয়ার্ডের ওপর | 

জন বিষার্ড এই বাউলাদেশের জলহাওয়ায় মানুষ । সেই কবে যে দেশ ছেডে 
এদেশে এসেছিলেন, মনেই পড়ে না। ঘুরে ঘুরে এই কলকাতা । চার্নকের মত 
রগচটা নন। আয়ারের মত করিৎকর্মী নন। সব কিছুই ধাঁরে স্ুস্থে এগোন । 
কলকাতা ফোর্ট উইলিআম তৈরির কাজও এগোতে লাগল তবে যতটা দ্রুত লগ্ন 
থেকে চাওয় হয়েছিল, ততটা দুক্ধাড় করে নয়। 

এরই মধ্যে অবশ্য সতেরশ' ছু” সালের ছয়ই অক্টোবর আসঙ্গ শীতের এক্‌ প্রসন্্ 
প্রভাতে ফোর্ট সেন্ট জর্জে যেমন পতাকা উত্তোলন করা তেমনি ব্যাও বাজিয়ে 
সমারোহে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে পতাকা উত্তোলন করলেন জজ বিয়ার্ড। 
সে খবর কোম্পানীকে জানিয়ে বিয়ার্ড তার ৰাধ্য অথচ স্থির গলায় বললে, যদিও 
আমাদের আরক্ষ] ব্যবস্থা ঠিক যতটা হওয়া উচিত ততট। নয়, তবু আমরা আমাদের 
রক্ষা করতে পারব । রক্ষা করতে পারব হুজুরদের সম্পত্তি যে কোন আকন্মিক 
আক্রমণের হাত থেকে । 

কিন্তু দিন যেতে না যেতে নতুন একটা সমস্যার উদ্ভুব হয়ে কোম্পানীর এই 
কাজে বাগড়া পড়ে গেল। খাস লগুনেই এক নতুন ইষ্ট ইতডিয়! কোম্পানী তৈরি 
হয়ে গেল। শুধু হল তাই নয়, উইলিঅম দি থার্ড তাদের নতুন সনদ দিলেন ॥ সেই 
তারা সার্‌ উইলিয়ম নরিশকে দূত পাঠালে খোদ সম্রাট আরঙ্গজেবের 
দরবারে । ঠিক সার্‌ টমাসরোর মত। কিন্তু তখন সবপাণ্টে গেছে । সাবু 
টমালারা যখন আসেন তখন দিজীর যসনদে জাহাঙ্গীর--আকবরের আদরের 


কলকাতা আর ফোর্ট উইলিয়াম ১৮৫ 


দুলাল । খুশমেজাজী দিলখোলা ভদ্রলোক। আর এখন দ্ধের এক 
রাজনীতিজ্ঞ। শ্যেনদৃষ্টি। মুখে অবিশ্বাসের হাসি খেলা করে যায়। তার বরফের 
মত সাদা কপালে মাঝে মাঝে কি ভেবে বলীরেখা ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। 
অস্কতেদী দৃষ্টি যেন মানুষের মন চিরে চিরে দেখে । 

নরিস ও তেমন কালের লোক নন বোধ করি। বাদশাকে মোটেই কায়দ। 
করতে পারলেন না । ফরমানতো৷ পেলেনই না উপরস্ত কয়েকদিন কযেদ থাটলেন। 
শুধুহাতে ভগ্র মনোরথ এই রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরতে হল । 1কন্থ পৌছাতে পারলেন 
না। ফেরার পথে দুরারোগ্য আমাশায় সেন্ট হেলেনাষ দেহ রাখলেন । 

এই প্রসঙ্গে লগনের ব্যাপারটা ৰিশদ করে বলে নেওয়া! যেতে পারে । পঞ্চদশ 
শতাব্দীর অস্তিমকাঁল। রাণী এযান মারা গেছে । উইন্যিম দি থাড একাই রাজ্য 
শাসন করে চলেছেন । খন তার জাতবৈরী ফরাসীদের সঙ্গে তৃমূল ও দীর্ঘস্থায়ী 
লডাই চলেছে । রাজকোষে ম্বভাবতঃই টাকার খাকতি ! কে মেটাবে, না 
সেকালের ইংলগ্ডের কামধেছু_ ইষ্ট €তিষা কোম্পানী । প্রাচ্যে ব্যবসা করে তাদের 
তখন খুবই ভালে! অবস্থা । বললে, টাকা চাও দিচ্ছি । সাতলক্ষ পাউও। কিন্ত 
একট] কাজ করে দাও। পার্পামেন্টে ভারতের বাঁণজ্যের একচেটিয়া অধিকারটা 
পাকা করে দাও নতুন করে। এই সময়ে একদল ছোটখাট ব্যবসায়ী মিলে 
উপরগড়া হযে বললে, তারা বিশ লক্ষ পাউও ধার দেবে। স্থদ শতকরা আট। 
তাদের প্রাচ্যে বাণিজ্যের সনদ দেওয়া হোক । জন কোম্পানীর তখন বাড়বাড়ন্ত। 
কাজেই অনেকেই তাদের ঈর্ধা করত। কোম্পানীর প্রোসিডেন্ট অনেক ধন 
বিলোলেন । ঘুষ দিলেন । কিন্তু এই ঈধা নষ্ট করতে পারলে না। তাদের 
মনোপলিটা চলে গেল । উইলিঅম থাড এই নতুন কোম্পানীকে তারতবধে বাণিজ্য 
করার একচেটিয়া! অধিকার 1দযে সনদে সই করে 1দলেন--নতুন কোম্পানী, নতুন 
নামকরণ । ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টুদি ইষ্ট ইপ্ডিজ। পাচ সেপ্টে্র । ষোলশ, 
আটানব্বই | পুরনেো। কোম্পানীরও নতুন নাম হুল লণ্ডন কোম্পানী । তাকে একেবারে 
বঞ্চিত করা হল ন1। কিঞ্চিৎ দেওয়া হল । তিন বছরের জন্য তাদের কাজকারবার 
করতে দেওয়া হল। 

শতুন কোম্পানী অবস্ত লন কোম্পানীকে বলেছিল মিলেমিশে ব্যবসা করার । 
কিন্ত পুরনো কোম্পানী তখন রাগে গরগর করছে। পাত্তাই দিলে না নতুন 
কোম্পানীকে । নতুন কোম্পানী তখন শুধু দূত পাঠালে ন] দিল্লীতে, আর একট! কাজ 
করলে। সার্‌ এডওয়ার্ড লিটলটনকে-_ইনি পুরনে। কোম্পানীর একদা কর্মচারী-_ 
প্রেসিডেণ্ট করে তিনজনের এক বোর্ড করে পাঠালে বাঙলাদেশে। একে 


১৮৬ স্বরাঁট থেকে স্থৃতান্থটি 


কোম্পানী তাদের কলকাতা কুঠিতে বা কেল্লায় থাকতে দেয়নি । তবে কলকাতায় 
থাকতে দিয়েছিল । কেল্লার পাইরে । এর সঙ্গে কলকাত! কাউন্সিলের বড়কর্তা 
জন বিয়ার্ডের জোর লেগে গিয়েছিল । লিটলটন দাবী করলেন কোম্পানীর 
হয়ে দস্তক দেশার মধিকার একমাব্র তার ৷ বিযার্ড রেগে গিয়ে বললে, কলকাতা 
ঠাদের কেন। সম্পত্তি । সেখানে যার! থাকবে তারা যেন লিটলটনকে কোনরকম 
পান্তা না দেয়। 

কিন্ত এসব ঝামেলা মিটে গেল । মিটে গেল অন্ত কারণে ৷ দাক্ষিণাত্যে তখন 
সমাট এরঙ্গজেন । এই সময়ে গ্রাট থেকে হজযাত্রীদের ওপর বোন্বেটেদের পরপর 
কয়েকটা হামল! হল। নতুন কোম্পানী বলে ওরা করেছে হুজুর । পুরনো বলে 
ওর] । সমাট বললেন, ছুই ব্যাটাকেই বাধো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর। সারা 
ভারতবর্ষে যেখানে যত কুঠি আছে সপ বাজেয়াপ্ত । 

পরোম্ানা গেল কুঠিতে কুঠিতে । পুরনো কোম্পানী পাকাপোক্ত । তারা 
বেশীর ভাগ মাল কলকাতা এনে জমা করেছিল । কাজেই নতুন কোম্পানীর 
ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল । হাজার হাজার টাকার যাল তাদের এক ধাক্কায় ফৌত। 
এবং এই ঝড়ের দিনেই দুটো কোম্পানী এক হয়ে গেল। হল মুনাইটেড 
কাউন্সিল । 

করলে বটে, কিন্ত তার আগেই 'পব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল । মুঘল আমলারা 
এই মণ্কায় দুহাতে ঘুম লুটতে লাগল । সম্রাটের প্রথমটা ধারণা হল সাদ] কুত্তাদের 
এও ফাকি দেবার এক ফন্দি । 

অনেক কাকুত্িমিনতি অনেক লোকজন ধরে অবশ্য সম্রাটের মন ভিজল। 
নিষেধাজ্ঞা তিনি ভূলে নিলেন । স্বদূর দিন্লী থেকে স্ববেবাঙলায় সে খবর আসতে 
বাসে আদেশ মানাতে অনেক দেরী হল শুধু নয়, বাঙলার নবাব আজিমুশ্বান 
বললে, টাকা দাও তবে যৌথ কোম্পানীকে মানব । দাঁও টাকা ঘুষ বা পেশকান] | 
এদিকে হুগলীর শ্বক্কও তিনি বাড়িয়ে দিলেন-মুসলমান সওদাগরের জন্তে শতকরা! 
আড়াই টাকা ক্রীশ্চানদের জন্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা আর হিন্দুদের জন্ক 
শতকর] পাচ টাকা । 

এছাড়াও হুগলী বন্দরে কয়েকট। জিনিসের একচেটিয়া! বাণিজ্য অধিকার নিজেদের 
হাতে নিলেন । সেগুলো কমদামে কিনে অনেক চড়া দরে বিক্রি করতে লাগলেন । 

এদিকে কিন্তু সকলের আগেকার শহর কলকাতা, ভাহ কলকাতা, সুতাঙ্ছ্টি 
আর গোবিন্দপুরের বনজঙ্গল, শাল, বাশ, হোগলা বনের অন্ধকারে কোম্পানী তার 
সাধের ছুর্গ সাধ্যমত বাড়িয়ে চলেছিল, বানিয়ে চলেছিল । রোম যেমন একদিনে 


কলকাতা আর ফোর্ট উইলিয়াম ১৮৭, 


হয়নি, কলকাতার দুর্গও হয়নি এক আধ বছরে । দিনে দিনে, তিলে তিলে, গডে 
উঠেছে এই ইংরেজদের তিলোত্তমা । বিয়াড সাহেবের আমলেই এই দুর্গের 
পশ্চিমের দুটো ছুগ প্রাকার আর নদীর ধারের দেওয়ালের অনেকটা তৈরি হয়ে যায়। 
বিয়ার্ডের পর এঘ্টনী ওয়েন্ডডেন, জন রাসেল এবং হেজেসের ভাইপো রবার্ট 
হেজেস এই তিনজনের আমলে গড়টা মেটামুটি তৈরি হয়ে যায়। সতেরশ' ষোল 
সতের নাগাদ । 

ইংরেজদের কলকাতার গডের কথা চিন্তা করতে গেলে ভাবতে হবে সেই 
অনেকের কথা আজকের যে স্্রাওরোড, যার ওপর দিয়ে এই দেদিনও ঘরঘর করে 
ট্রাম চলত, এখনও ট্যাক্সি, বাস, লরী, *টেশম্পো চলে, অফিসের সময় হাজার হাজার 
লাখ লাখ মানুষ চলাচল করে সেট! পুন্ত-তোয 'ভাগীরথথীর গর্ভে এখন যেখানে পূর্ব 
রেলের সদর দপ্তর-বুকিং-অকিস সেখানেই ছিল তেই পুরানে! পাড়ের উত্তর পূর্ব 
দেওয়াল যেট] সাদামাট1] গভর্নর বিষার্ড সাহেব সেট! সতেরশ? একসাল নাগাদ গডে 
ফ্রেলেছিলেন । এই গড়ের যে হৃদপিও অর্থাৎ মধ্যিখানে যে কুঠি বল কুঠি, গভনরের 
বাসগৃহ বল বাসগৃহ, সেট! তরি স্থকু হয় পরের বছর । কিন্তু শেষ হতে লাগে 
বছর ছয়েক । সতেরোশ, নাগাদ ॥। রোঁটেশন গভর্নমেন্ট তখন পুরোদমে চলছে । 
আর যেই সম্রাট গুরঙ্গজেবের দেহান্ত হল ছুবোর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম 
দুটো প্রকারই দ্রুত গেঁথে ফেলে কোম্পানী ৷ নদ্বীর ধারের দেওয়াল সতেরশ দশের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তৈরী করা সুরু হয়। এও সাঙ্গ হতে লাগে বছর ছুই । একেবারে 
কামান বসানর ঘাটি সমেত । 

দুর্গের কুঠিয়ালদের জন্তে একটা চার্চ তৈরি হয়ে যায় আগেই । ঠিকবিবাদী 
বাগের উত্তর পশ্চিম কোপে । ঠিক কেল্লার সদর দরজার সামনেই । সতেরশ 
নয্ন। পাঁচই জুন। এই সময়েই লালদিঘীট! আরও গভীর করে সেখানে কেল্লার 
জন্টে মাছের চাষ স্বরুহয়। এবং চারদিকে বাগানে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় 
সাহেব মেয়েদের বৈকালী ভ্রমণপর্ব শুরু হয়। 

তবে কলকাতাও যেমন থেমে নেই, তেমনি থেমে ছিল না কেল্লার সংযোজন, 
পরিবর্তন, পরিমার্জম । আজকে ছুটো ঘরা । কাল ছুটা গুদাম, কাল রন্থইশাল. 
বছরের পর বছর একট] না একট যোগ বিয়োগ হতেই থাকল। এবং এক সময় 
কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র সৃতান্ুটি থেকে সরে গিয়ে কলকাতায় চলে গেল। কেল্লার 
নামে চিঠি চলতে লাগল । চলতে লাগল “কালিকটেরঃ কাছাকাছি নাম কলকার 
মান। আর স্থৃতাুটি শুধু খাতার়-্কলমে জন কোম্পানীর টাকার থলি ভরার, 
কাজে হতে থাকল! 


১৮৮ স্থরাট থেকে নুতানুটি 


এতে| গেল তিনটি গ্রাম কেনার কাহিনী । এইবার শুনুন ইংরেজদের আরও 
আটাত্রশটি গ্রাম কেনার গল্প । তিনটে গ্রাম দিয়েছিল বাবা বর্ধমান থেকে নিশাশ, 
জারি করে। আর শাটত্রিশটি গ্রাম দিল ছেলে-খাস দিল্লীতে বসে । ফরমা” দিয়ে 
এই আটান্রশটি গায়ের নাম এই উপলক্ষে একপার গাবৃত্তি করে নেওয়া যাক-_শালকে, 
কাহুন্দে, ব্যাটরা, দক্ষিণপাইকপাড়া, হোগপ্কুডে, দৃক্ষিণবাডী, রামকুষ্ণপুর, ( বলা- 
বালা এর আজকের কলকাতার সীমানার বাইরে হাওড়ায়, গঙ্গার পশ্চিম ফুলে, )-- 
চিৎপুর, উন্টাভি ডি, গোবরা, ইন্টালী, ৷ হগ্ানী, কীকুডগাছি, শু'ড়ো, বাহির শুড়ো, 
ধলন্দা, তালতলা, সাপগাছি, কলিঙ্গা, জল] কলিঙ্গ।, বেলগা ছিয়।, পিমলা।, আকুল, 
বাঘমারী, গোদলপাড়া) কুলিযা, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বিদ্ধি (তলা ?), তোপসে, চৌরঙ্গী, 
চৌবাঘা, মিজাপুর, শেখপাা, মাকন্দা ও কামারপাড়া । আধুনিক হাওড়া কলকাতার 
পায়ে এই পুরানো গ্রামগ্ুলির নাম দেখে আজকের কলকাতাবাসীরা হয়ত চমত্কুত 
হবেন। 

কিন্ত এই আটব্রিশটা গাষে, ই'রেজর1 ফারুকশীখের কাছে আরও কিছু চেয়ে- 
ছিল। চেয়েছিল, কলকাতা! কুঠির শীলমোহরে করা 'দস্তক” বা ছাডপত্র দেখালে, 
কোন মুঘল আমলা, কোন ছলেই তাদের শৌক আটকাতে পারবে শা এবং 
কোম্পানীর কাছে ঝা? করে পলাতক কোন লোক মুঘল সরকারেগ আশ্রন্ন চাইলেও 
পাবে না, ইংরেজরাও তেমনি মুঘল সরকারের কাছে খাণগ্রন্ত বা দোষী সাখ্যস্থ 
কোনো ব্যক্তিকে আশ্রঘ দেবে না । আরও একটা যাঞ্চা ছিল তাদের সম্রাট সকাশে । 
রাজমহলে ইংরেজদের টণ্যাকশাল ছিল। হুগলীতেও তারা ট্যাকশালের আবেদন 
জানিয়েছিল। কিন্তু তাদের ব্যবসা তথুন রমারম'অবস্থা । তার] বললে, নতুন 
ট্যশকশাল ন1 হয়, মুপিদাবাদের টণ্যাকশালে তাদের প্রয়োজন বোধে সপ্তাহে 
তিনদিন কোম্পানীর টাকা তৈরি হবে। মোটা-মুটি এই হচ্ছে কলকাতা 
কৃঠির ভিক্ষা । 


ডাক্তারের নাম ভ্ামিন্টন 


পাশা শশী িশীীশীশী শী শিশ্পাীী শ্প্দ পাাস্পীপাসপীশীশ পপি মা 
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মেষেটির নাম আন] । ছেলেটির নাম উইলিমম। মেযেটি করে ঘর গৃহস্থের 
কাজ। ছেলেটি পডে ডাক্তারি । থাঁসগো ঘুনিভাসিটি। মাঝে মাঝে উত্তেজিত 
হযে রাজনীতি করে। রাজা তৃতীষ উইলিঅমের বিরুদ্ধে কোনরকম যডযহ্ত্রের 
আভাস দেখলেই সবব প্রতিবাদ তোলে । মাঝে মাঝে প্রাতিবাদপত্র “প্যাম্ষলেট”ও 
লেখে । আর পড়ন্ত বৈকালে আনার হাঁত ধরে ক্লাইড নদীর তীবে বসে আলতো 
বাতাসে ছোট ছোট টেউ-এর ওঠানাম1 দেখে । ক্কটল্যাণ্ডের আকাশে সৃর্ধান্তের রঙ 
আগুন ধবিযে দেয। নদীর জলে তার ছবি পড়ে। আভাস লাগে । তার ঢেউ- 
এ লাগে রক্তের ছিটে । মনে হয কুচি কুচি হীরা-মুক্তা পোখরাঁজের রাশি তালে 
তালে দোল খাচ্ছে । অনবরত ক্লান্তিহীন । সেই রঙের ছিটে লাগে উইলিঅমের 
মুখে । আনার আননে । তাদের বিহ্বলমুহর্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে । 
আনমনা ক্লাইডের জল চঞ্চল হয। কলতান তুলে বযেযাষ। সেই কলরধবনির 
সঙ্গে স্থর মিলিয়ে উইলিঅম এক সমযে বলে, তোমাকে আমি চাই আনা | আনার 
সলঙজ্জ চোখে, তাব ব্রীডানত মুখে সেই আবেদনের উত্তর লেখা থাকে । কথার 
দরকার হয না। সময কাটতে থাকে । এক সময আকাশের রঙ মিলিষে যাষ 
আসন্ন সন্ধ্যাব আধারে । আর ক্লাইডের তীরে সেই তরুণ-তকুণীর মুখ কেমন যেন 
শান হযে যাষ। তাদের মনে পড়ে, যা তাদের সাধ তা তো সাধ্য নষ। 

_না আনা, টাকা আমি উপাষ কবব। "আই উইল মেক দি ক্রাউন এ 
পাউও । বডলোক হব আমি । নিগৃঢ ব্যথাষ ছটফট করতে করতে এক সময়ে 
প্রায় চিৎকার করে ওঠে উইলিম্বম । নির্জন নদীতট সেই দামাল যৌবনের আর্ত- 
নাঁদকে যেন ভেচি কেটে প্রতিধ্বনি করে ওঠে । আকাশে কষেকট। শীতের বালি- 
ইাস পাখসাট দ্িষে চলে যাষ। আর তার হতাশভর] ডাগর চোখজোড] নিষে আযান! 
তাকিযে থাকে । অস্থির উইলিঅম এক সময বলে, ন1 এবারে আমি ঠিক করে 
ফেলেছি । সেটলড। আযান বলে কি? ফিসফিন করে কানে কানে বলার 
মত গলা বলে সেই তরুণ ডাক্তারটি_-আমি ইঙিযা যাব। ইস্ট ইণ্ডিজ। জন 
কোম্পানীতে আমি চাকরীর চে করছি আযানা । 

_ জন কোম্পানী । ইতডিয়া। বিড়বিড় করে আপন মনেই যেন বলেসেই 
অষ্টাদশী তরুণী, সে তো অনেক দূরের পথ উইলিঅম। অনেক অনেক দূর । 


ডাক্তারের নাম হ্যামিল্টন ১৯৩ 


_তা হোক আ্ানা। আমি যাব। সোনার দেশ, মশলার দেশ ইণ্ডিয়া-_ 
সেখানে দারুচিনি বনের গন্ধ । সেখান থেক্কে আমি বডলোক হয়ে আসব আযান1। 
তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে । - 

_আযনা উইলিঅমের জন্তে অপেক্ষা করেছিল কিনা, গগ্ভময় ইতিহাস দেই 
তরল কাহিনী নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয় বোধেই উত্তরকালের জন্যে সযত্বে তুলে রাখার 
দরকার মনে করেনি । তবে উইলিঅমের মনে আনার নাম তার প্রেরণা, তার 
জীবনের শেষ দিনট] পর্স্ত কখনও মোছেনি, কখনও হারিয়ে যায়নি, ইতিহাস 
সেটুকু বলতে ভোলে নি। 

কিন্তু এ সব ত অনেক পরের কথা । বারই নভেম্বর । “সতেরশ" নয়। লগ্ডনের 
লিভেন হুল স্্রাটের মোড়ের দোতালা বাড়ীর ক্যাস কাউণ্টার থেকে সাত পাউণ্ডের 
অগ্রিম বিলে সই করে সেই উদ্ধত তরুণটি সেদিন দ্বিগ্রহরে বেরিয়ে এল 
রৌদ্রকরোজ্জল রাজপথে, সেই ডাক্তারের নাম উইলিঅম হ্যামিপ্টন । কয় দিনের 
মধ্যে সে শেরবোর্ণ জাহাজট] ছাডবে ভার তবর্ষের উদ্দেশো,তারই যাত্রীদের শারীরিক 
তত্বাবধানের দায়দায়িত্ব তার। তার পকেটে গোজ। জন কোম্পানীর নিযোগপত্ধে 
অস্তত তাই লেখা ছিল। আর যেট। লেখ! ছিল না, সেটা তার তঞ্চণ মনের উত্তাপ- 
ভর আকাতঙ্খা__ভারভবর্ষে সে মনেক টাকা রোজগার করবে । পাবে অনেক অর্থ, 
প্রতিপত্তি । আর তার আনাকে ।: 

আর সেই উইলিঅম হ্ামিন্টন যে জাহাজের ভাক্তার, কর্ণওয়াল হেনরি কর্ণ- 
সেই জাহাজের ক্যাঞ্ধেন ৷ কাণ্ডেন বেশ দু'দে। উদ্ধত। মেজাজী। কথায় 
কথায় কটু । তিক্ত । আর শেরবোর্ণ তো একটা আধা যুদ্ধজাহাজ । আডাহ শ' 
মনী ফ্রিজেট। তাতে বাইশট! কামান । উনিশজন টসনিক। আর কাঞ্চেন 
অফিসার নিয়ে বাহান্জন। কাপ্ডেন বল কান্তেন, কমাগডার বল কমাগ্ডার হেনরি 
কর্ণওয়েল। মাসে মাইনে দশ পাউণ্ড। বিষম তিরিক্ষী তার যেজাজ। যতক্ষণ 
জেগে থাকেন, ততক্ষণ রেগে থাকেন । আর লোকলস্করকে কথায় কথায় বেত। 
চাবুক । একেবারে ছাল চামড়। তুলে আনে । একট] চাপা অসন্তোষ জাহাজীদের 
মধ্যে তু'ঁষের আগুনের মত ধিকধিক জ্বলতে থাকে । বুঝি জোর বাতাসের অপেক্ষা । 
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ফেটে পড়বে । সেই জাহাজেরই সার্জেন উইলিঅম 
হামিণ্টন । মাইনে মাসে সাড়ে তিন পাউও। তার অ্যাসিস্ট্যাপ্ট--আরচিবন্ড 
লিস্টন । মাইনে পাউও ছুই । মেজাজ ঠাণ্ডা] । ভারী ঠাণ্ডা । কথ! কম বলে। 
নিজের কাজ আপন মনে করে যায় । কারও সাত-পাঁচে থাকে না। 

শেরবোর্ণ চলেছিল সিংহল দ্বীপের পাশ দিয়ে । আকাশটা পরিষ্কার । নিখ.ত 
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নীল । নীচে ভারত মহাসাগরের অতল সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি । মৃদু মুছু বাতাসে 
পাল তুলে ভেসে চলেছে জন কোম্পানীর ফ্রিজেট ৷ সদ্ধ্যা হয় হয়। আকাশে 
একটা-ছুটো করে সবে সারা ফুটতে শুরু হয়েছে । এমন সময় ঘটল অঘটন । 
জাহাজট] হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল। পয়ল! পেপ্টেপ্টর। সতেরশ" দশ । কর্ণওয়াল 
সাহেব তার ঘড়িতে দেখলেন, ছট| বেজে গেছে । কাস্ট মেট জন কুক। কাণ্ডেনকে 
এসে জানালে ম্যাপে জায়াগাটার নাম মুল্লাইতিডু । ত্রিকোণমালির দক্ষিণে । 

কাঞপ্তেন দাত মুখ খিচিয়ে জাহাজীদের পাঁচ রকম চেষ্টা করতে বললেন । কিন্তু 
এ পর্যন্ত । দেখা! গেল, চেষ্টা যা হল তা সবই কথায় । কাজে নয়। এবং ক্ষুব্ধ কাপ্ডেন 
এক সময় গভীর রাত্রে, ডিডি ভাসিয়ে চললেন, তীরতভৃমির উদ্দেশ্যে । সাহায্যের 
জন্তে-জাফন৷ পত্তমের উদ্দেশ্যে । সেখানে ওলন্দাজদের ঘণাটি । ফল হল ভালই 
ডাচ গভনর কর্ণগয়েলকে সকল সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন ' লোকজন দিলেন । 
খুশী মনে কর্নওয়াল যখন জাহাজে ফিরলেন, দেখলেন, সেখানে নতুন এক বিপদ তার 
জন্যে অপেক্ষা করছে । তীর জাহাজের লোকের! বিদ্রোহের ধবজা! তুলেছে | তারা 
কাজ করবে না। 

কিন্তু এহেন অবস্থায় কর্ণওয়াল ভেঙে পড়েননি । ওলন্দাজদের সহায়তায় 
জাহাজটাকে ফের সচল করে নিযে আসা হল বাংলাদেশে । এবং অনত্্ট, ক্ষুদ্ধ 
লোকজন নিয়েই শেরবোর্ণ পৌঁছল মাব্রাজে । স্মাদ্রাজ থেকে কুদালোর । ফোর্ট 
সেণ্ট ডেভিড । এবং এখানেই দেখা গেল, যে ঠাণ্ডা মাথার লোকটি .এতদিন 
লরাসরিভাবে কর্ণওয়েলের সঙ্গে ঝগড়া করতে নাষেননি, সেই ডাক্তার হ্ামিণ্টনই 
এখন বেগড়বাই শুরু-করেছেন । শেরবোর্ণ জাহাজে আর তিনি থাকতে চান না' 

কিন্তু জন কোম্পানীর আইন বলে একটা কথ! আছে ন1। না বললেই তো আর 
নাহয় না। ফোট সেন্ট ডেঞ্ডে তখন অবশ্ত একজন ডাক্তার দরকার । কিন্ত 
কাপ্তেন কর্ণ ওয়েল ব্যাপারটা আচ পেয়েই খাল কাউন্সিলের কাছে দরবার শুরু করে 
দিলেন। ডাক্তারকে তিনি ছাড়বেন না । সেপ্টু ডেভিডের ডেপুটি গভনর ফারমার 
বললেন, হামিল্টন শেরবোর্ণেই থেকে যাক। কিন্তু অন্ততম সভ্য বেকার বললেন, 
ন। বাপু, জাহাজ ছেড়ে তুমি ফোট সেন্ট ডেভিডে চলে এস। 

বেকার বেশ করিতকর্ণা লোক | তিনি শুধু বলেই দিলেন ন।, দেখা যাচ্ছে একটা 
সরকারী আদেশপত্র কেমন করে যেন সই করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শেরবোর্ণের সেই 
ডাক্তার হামিন্টনকে | এবং পেই চিঠখানি কাণ্েন কর্ণওয়েলের মবগতির 
জন্য রেখে দিয়ে অনেক অনেক রাত্রে, দেখা গেল, ডাক্তার সাহেব একট] ভিঙিতে 
চেপে,বসেছেন । কাঞ্চেনকে অবস্ত বল! হল, তিনি মাদ্রান্মে যাচ্ছেন । তার এক 
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আহ্বীয়ের সঙ্গে দেখ করতে । কিন্ত সেই ষে তার শেষ যাওয়া, সেট! আর কেউ 
না জানুক, হাষিল্টন জানতেন । এবং জানতেন বলেই, মান্রাজে পৌছেই তিনি 
এমনভাবে গা-ঢাকা দিলেন যে, কেউ তাকে খুঁজে পেল না। না মাদ্রাজের ইংরেজ 
গভর্নর । ন1 অন্ত কেউ। কেবল জাহাজে ফিরে যাবার একটা আদেশ মাপ্রাজের 
ইংরেজ কুঠি থেকে তার উদ্দেশ্যে জারী হয়ে গেল ! 

নিরুদ্দেশ সার্জেন হামিল্টন তার অজ্ঞাতবাস শেষ করে আবার জন কোম্পানীর 
যে আপরে উদয় হলেন, তার নাম শহর কলকাতা । সতের শ' এগার । টিসেম্বর। 
বেশ কড়। শীত পড়েছে কলকাতায় ৷ ম্ঘ্যাপ্টনি ওয়েগ্ডেনের চাকরী গেছে। জন 
বিয়ার কোম্পানীর গভর্নর | হ্যামিপ্টনৈর চাকরী হল ফোর্ট উইলিয়মে। 
সেকেও সার্জেনের চাকরী । পয়ল! সাজেন, কুখ্যাত ডক্টুর ওয়ারেনের জায়গায় 
যিনি পাকাপাকিভাবে কাজ করছিলেন সেই উইলির়ম জেমস। কোম্পানীর রেকর্ডে 
রয়েছে উইলিয়ম হামিন্টনের তখন চাকরী না থাকায় উইলিয়ম জেমসের সমান 
মাইনে ও সুযোগ হবিধা দিষে হ্ামিন্টনকে চাকরী দেওয়া হল। তারিখট! সাতাশে 
ডিসেম্বর । অথচ এ বছর নভে্বর মাসের বাংলাদেশে কোম্পানীর চাকুরেদের, 
একটা এলিষ্টি'তে হামিপ্টন ও জেমস উষ্বের নাম রয়েছে । কাজেই হ্ামিণ্টনের 
নিয়োগের তারিখটা বেশ গোলমেলে। 

এ থেকে আরও মনে হয় যে, জেমস ডাক্তারের সমাটের উপহার সামগ্রী নিয়ে 
দিপী যাবার একট কথা ছিল । আর তেই জায়গায় হামিপ্টনকে নেয় কোম্পানী । 
পরে দিল্লী যাওয়া রাজনৈতিক কারণে বাতিল হয়ে যাওয়ায় কোম্পানী দ্বিতীয় এক- 
জন সার্জেনকে নিয়োগ করে কলকাতার ইংরেজ কর্মচারী, মাঝিমাল্লাদের চিকিৎসা 
করার জন্তে। 

পেনাহন হল। কলকাতায় ডাক্তার থাকার সময় হ্ামিণ্টন সাহেব দেখ! 
যাচ্ছে, যে কটা কাজ করছেন, তার মধ্যে রয়েছে এক মুযূর্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ী 
উইলিঅম লয়েডের উইলে সাক্ষী দেওয়া । কোম্পানীর কাগজপত্রে পাওয়া যাচ্ছে, 
পরের বছর আগস্ট মাসে তিনি একটা খুনের মামলায় নিহত ব্যক্তির সুরতহাল 
রিপোর্ট দিচ্ছেন । আজ থেকে আড়াই শ" বছরেরও বেশী আগে এ ধরনের রিপোর্ট 
কিভাবে মুসাবিদা করা! হত, হ্যামিপ্টনের দেওয়া সার্টিফকেট থেকে তার একটা 
আদল পাওয়া যাবে-- 
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এটা সতের শ” তেরো সালের কথা । 

সে ব্যাপারট! আদ্যোপাস্ত এই রকম । উইলিঅম হল ও জী মই এক বাভীতে 
থাকতেন । পেদিন শনিবার । রাত ন”টা। হল সদর দরজায এসে হৈ-চ 
লাগালে । “দরজা খোল ।* বাঁডীর অন্তান্ বাসিনেরা বললে, এত রাতে দরজা 
তারা খুলবে না। হল যেন কাল আসে । কিন্তু হল তখন পন্ববনে মদমত্ত করীর 
মত। সটান পাচিল টপকে ঘরে ঢুকলেন তিনি । আর হুলের কাছে তলোয়ার 
দেখে জশা স্থ'ই ঘর থেকে একটা তলোয়ায় নিয়ে এল । স্থ'ইকে তলোধার আনতে 
দেখেই হল তাকে আক্রমণ করলেন। স্থ'ই আত্মরক্ষার্থে তলোয়ার চালালেন ৷ 
এবং তাঁর বেকাযদ আঘাতে হল সাহেব হলেন ধরাশায়ী । কুপোকাৎ্। কোম্পানী 
বিচারে বসে সব কথা শুনে এবং সাক্ষীপাবুদ সবাই খ্যাপারট! সত্যি বলে সনাক্ত 
করলে, ইংরেজ খুন কর সবেও ফরাপী বণিক জ”! স্থ”ইকে ছেড়ে দিলে। 

এই সময কলকাতায় মনে রাখবার মত আর একটা কাজ করেন ডাক্তার 
হামিপ্টন । কলকাতাষ যে হাসপাতাল ছিল আজকালকার পাথুরে গিজা বা সেণ্ট 
জন চার্চের কাছে, তার জন্যে বেশ বষেকটা নিমমাবলী প্রস্তুত করে দেন। এই 
হাসপাতালটির ধদনামের কথা! আর এক হ্যামিণ্টন সাহেব লিখে রেখে গেছেন, 
কিন্তু এটিকে সত্যিকারের এক আরোগ্য নিকেতন করে তোলার চেষ্ট] যে ডাক্তার 
হামিণ্টন করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে । 

কিন্ত যে কারণে হামিপ্টন ডাক্তারের নাম আজ ইতিহাসের পাতায় সোনার 
অক্ষরে খোদাই করা আছে, সে কাহিনী অনেক পরের | দিল্লীর তখত-ই তাউসে 
তখন আজিমুশ্বানের পুত্র করুকশিয়ার । যেমন বাপ, তেমনি বেটা, উভয়েরই সমান 
ইংরেজপ্রীতি । বাবা যখন বাংলাদেশে, বাবাকে ইংরেজ কোম্পানী ভেট দিয়ে 
ভোলাত, আর ছেলের জগ্ভ পাঠাত ইংরেজী খেলনা । ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সেই 
ককুকশিয়ার তখন দিল্লীর মসনদে । সতের শ' তেরো । কাজেই কলকাতার 
জন কোম্পানী আর কালক্ষেপ কর] সমীচীন মনে করলে না। তাদের বছ দিনের 
বাসনা--ফরমান লাভের জন্ত একরাশ সামগ্রী নজরান। দিয়ে জন সারম্যানকে 
পাঠাতে মনস্থ করলে দিল্লী । ঠিক হুল আরমানী খোজ। সরহাদ সঙ্গে যাবে। 
কেননা, বাঙলার সথবেদার আজিমুস্বানের কাছ থেকে স্থতাহুটি, কলকাতা ও গোবিন্ব- 
পুর গ্রাম কিনে নেবার অনুমতি সেই-ই আদায়.করে দিয়েছিল, সে গল্প তো৷ আমবা! 


১৩ 


১৯৪ ডাক্তারের নাম হ্যামিপ্টন 


'মাগেই শুনেছি । তাছাড়া দিলী অনেক দূর । পথে সারম্যান সাহেবের ভাল-মন্দ হতে 
পারে । সে হেন অবস্থায় কাজ চালাবার জন্ত আর একজন ইংরেজ সঙ্গে চলল । 
নাম এডওয়ার্ড ্টিফেনসন ' সেক্রেটারী হিউ বার্কার । এ ছাড়াও একগন ডাক্তার 
গেল সঙ্গে । ডাক্তারের নাম হ্যামিল্টন | 

কিন্তু যাব বললেই ত আর যাওয়া হয় না । যাব যাব করতে প্রায় বছর খানেক 
কেটে গেল । সঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার জিনিসপত্র যোগাড হল। এবং দেখা 
গেল সতের শ+ চোদ্দ সালের পনেরই আগস সারম্যান সাহেব তার দৌত্যকার্ধে 
দিল্লীর পথে পাটনাম্ন গিয়ে পৌছেছেন। দেখা যাচ্ছে পর বছর পাঁচই জুলাই ছু হাজারী 
এক মুঘল মনসবদার তাদের দিলীতে স্বাগতম জানাচ্ছেন । তাদের জন্তে এসেছে 
দু'শ ঘোড়া । দ্রিম দ্রিম স্থরে বাজছে কাঁড়ানাকাড়া । সৈয়দ সালাবাত খা এসেছেন 
জন সারম্যানকে অভার্থন] করতে আর দিশী লোকেরা সবিস্ময়ে দেখছে এই গৌর 
বণিক দল ছু হাতে টাকা ছড়াচ্ছে রাজপথের ছু পাশে । এক খানদানী রাজদূত যে 
দিল্লীতে পায়ের ধুলো দিলেন, ঢকানিনাদে সেটাই যেন বলতে চাচ্ছিল ইংরেজরা] ৷ 

সেদিন দ্বিগ্রহরে সম্রাট ফকুকশিষ়ার যখন আম দরবারে, খান দৌরাকের মধ্যস্ক- 
তাম জন সারম্যান জন কোম্পানীর কলকাতার গভরর্নর রবার্ট হেজেসের লেখা! 
চিঠিখানি আত্ৃমি কুণিশ করে সম্রাট সমীপে নিবেদন করলেন । সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন 
করলেন হাজার এক স্বর্ণ মুদ্রা, মণিমুক্তা-যাণিক্যখচিত একটা টেবল ক্লুক, একট। 
গণ্ডারের শিং, রূপার কয়েকট। বান, কয়েকটা মোনার আর পৃথিবীর একটা 
মানচিত্্। সেদিনের €েই সমারোহের এক পাশে নিস্পহভাবে দাড়ান তকুণ যে 
ভাক্তারটিকে সকলেরই অনেকটা অপ্রাস'ঙ্গক, অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, অনন্িকাল 
পরেই দেখা গেল, সারম্যান সাহেবের উদ্ধম, খোজ সরহাদের কৃট বৃদ্ধি, স্তিফেনসনের 
বেনিয়াতি সব কিছুই যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তারই দক্ষতা, তারই দেশপ্রেম 
ইংরেজদের বহু সাধের বন্থ সাধনার ধন তাদের হাতের মুঠোয় এনে দিল। বলা 
বাহুল্য, সেই তরুণ ডাক্তারের নাম হ্যামিণ্টন | 

কিন্তু ডাক্তারের নাম না৷ হয় হামিন্টনঃ তার রোগীর নাম কি? নাষ ফরুক- 
শিয়র। আজিমুশ্বানের ছেলে । বাঙলার জল-হাওয়ার মানুষ । আর বাংলাদেশে 
থাকার সময়েই ইংরেজদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা, আর তাইত, তার রাজত্বেই নতুন 
করে এই দৌত্য। সার টমাস রো-র পর। ঠিক এক শ" বছর বাদে। 

তবে ফরুকশিয়র শুধু সম্রাট নন। রূপবান সমাট। ফককশিয়রের রপের 
খ্যাতি ছোট থেকেই। এঁতিহালিকরা বলেছেন যে, অমন খুবহ্থরত পুরুষ বুঝি 
বাবরের বংশে আর কেউ জন্মায়নি। তবে শুধু রূপে গুণে নয়। ফরুকশিয়র 


স্থরাট থেকে স্থৃতানুটি ১৯৫ 


ঘোড়ায় চড়তে, পোলো! খেলতে, কুস্তি লড়তে, তীর ছুড়তে, মৃগয়ায় কিসে না দড়। 
কিন্ত সাগর! ভারতবধের সম্রাঃ হতে হলে যে কৃটবুদ্ধি, যে দায়িত্ববোধ, যে রাজ- 
নীতিজ্ঞানের গুয়োজন কিছুই তীর ছিল নাঁ। একেবারে পলাশ ফুল। টকটকে 
রঙ । গন্ধ নেই। 

আর এহেন বাক্তি হ্থামিষ্টনের রোগী! সেদিন পনেরই আগস্ট । ঝম ঝম 
করছে দিল্লীর রাত। আকাশে তারায় তারায় ফটিক ফুটছে । দরবার-ই-খাসের 
আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে । নিভে গেছে আমীর মনসবদারের কুঠীর আলো । 
কেবল তখনও সম্রাটের খাস মহলের ঝাড লগনের মোমবাতি আলে বিকীরণ করছে, 
কাদী-বেগমের হুপুরনিকণ, সরাব-পেয়ালার ঠনঠন, তাতার 'প্রহরিণীর পদশব্, কিছুই 
হযত শোনা যায় না। কিন্ত তবু সেদিন তখনও সম্বাট ফরুকশিয়রের খাস মহলের 
আলো নেভেনি, সম্রাট মাতা তখনও সেখানে । আর বিছানায় কারে চলেছেন 
দিপ্লীর তখত-ই তাউসের অধীশ্বর সমাট ফরুকশিয়র । দরবার তাড়াতাড়ি ভেঙে 
দিয়ে খাস মহলে চলে এসেছিলেন তিনি । অসহ্া ঠার যন্ত্রণা । কিন্তু সে ত তখন সঙ্গে 
রাত। তারপর অনেক দও-পল বন্ষে গেছে । বেড়েছে রাত । বেড়েছে শাহন- 
শাহের যন্ত্রণা। মুঘল হেকিমর] চাপিযেছেন নানা দাওয়াই । পলেপ্তারা। কিন্ত 
পাাধির উপশমের কোন লক্ষণই নেই। রাজমাতার কাতর চোখে নেমেছে দুশ্চিস্তার 
অমাবস্যা । 

এমনি সময়ে খান দৌরান বাহাছুরই বোধহয় বলে থাকবেন ইংরেজ ডাক্তারের 
কথা । ইংরেজ দূতের সঙ্গে এক ডাক্তার এসেছে । ছোকরা ডাক্তার। কিন্ত হাতের 
গুণ আছে। এবং কথাটা মনেও লেগে থাকবে রাজমাতার । সঙ্গে সঙ্গেই, সেই 
গভীর রাজ্রেই ঘোড়া ছুটিয়ে লোক চলে গিয়ে থাকবে ইংরেজ কুচীতে যেখানে সারম্যান 
আর গ্রিফেনসন সাহেবের সঙ্গে তাদের দৌত্যকাল কাটাচ্ছিলেন তরুণ ডাক্তার 


হামিপ্টন । 
এবং হ্ামিপ্টনের কপাল ভালই বলতে হবে। ফরুকশিয়র অনতিবিলম্বে সুস্থ 


ইয়ে বসলেন । রোগটা কি? যতদূর জানা যার তাঁর ছ'দিকের কুঁচকি ফুলে 
উঠেছিল । এবং হ্যামিণ্টন উভয় দিকেই নানা ভেষজ দিয়ে পলস্তারা বেঁধে 
দিয়েছিলেন | 

তবে একট। কথ! ন। বললে বৃঝি সব কথা বলা হয় না। খান দৌরান সম্রাটের 
অন্তরঙ্গ দোস্ত। ছোটবেলার ইয়ার । তার ঘোড়দৌড় কুস্তী পোলো খেলার সঙ্গী। 
তিনিও সহজে সম্রাটের জন্তে ইংরেজ ডাক্তারের নাম সুপারিশ করেননি | সম্রাটের 
আর এক দোস্ত তকারব খা"র হাতটা হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করল। শোনা যায় 


১৯৬ ডাক্তারের নাম হ্যামিপ্টন 


খাসাহেব নাকি কুরআন ছুয়ে মিথ্যে শপথ করেছিলেন, সেই পাপেই তাঁর এই 
ব্যাধি । সেযাই হোক, সারম্যান এ্যামবাসীর সঙ্গে হামিণ্টন গিয়ে পড়েছিলেন 
দিল্লী । তকারব খা তাকেই দেখালেন । ত্কারব শেষবেশ বাচেননি। কিন্ত 
হামিলটনের ওপর তার ছিল অগাধ আস্থা । 'অনেক দিন তাঁকে নিজের বাড়ীতে 
নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন । সেই স্ুত্রেই খান দৌরান সম্াটকে এই বিদেশী 
ডাক্তারকে দেখাবার পরামর্শ দেন। নয়তো, সম্রাটের পেয়ারের দোস্ত হলেও 
দৌরানও হামিল্টনের নাম তুলতে সাহস করতেন না ফকুকশিয়রের মায়ের 
কাছে । 

কিন্ত এ ত নামে মাত্র চিকিৎসা । যতদূর জানা যার সম্মাটের সময় তকারৰ 
খার চিকিৎসার জন্য হাযমিপ্টন ও্ধপত্র কিনেছিলেন চর*'শ" ছিয়াশি টাক] বার 
আনার মতন । অন্তত এই টাকাটাই তিনি ইংরেজদের ক্যাশে খরচ লিখিয়ে নিয়ে- 
ছিলেন । টাকা যাই লাগুক, হ্বামিলটনের কেরামতির এত মাত্র সথত্রপাত। তার 
আসল পরীক্ষা হয় বেশ কিছুদিন পর । 

মাঝখানে বেশ কয়েকট! কাণ্ড ঘটে গেল। অনেকেই জানেন, জহান্দর শা, 
যখন আিমুশ্বানকে হারিয়ে এবং হত্যা কৰে দিল্লীর মসনদে বসলেন, তথন কেউই 
ভাবেনি, আজিমের ছলে আবার তার বাবার হারাশ সিংহাসনে বসবে ' বসতও না, 
যদি আজিমের স্ত্রী, শায়েস্তা খার বোন, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ের শরণাপন্ন না] হতেন । 
ঠৈয়দ ভ্রাতৃদ্বপ্ন হুসেন আলি আর আবদুল, শিমকের মান রাখলেন । আজিমের 
মহানুভবতা তারা ভোলেননি । এবং তাদেরই বিক্রমে, কিছু বা জহান্দর শাহেরই 
অত্যাচারে, আবচারে,জহান্দর শাহের পতন ঘটল । ফরুকশিয়র বসলেন সিংহাসনে । 
তবে আকবরের স্থযোগ্য বংশধর ফরুক-_-সিংহাসনে বসেই ঠসয়দ ভ্রাতৃদ্য়ের গাত 
থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন । নিজে বাদশ। হয়ে আবদুল্লাকে 
করলেন উজির । এবং করেই ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন আত্মাহুশোচনায়, একি 
করলাম! 

এহেন অবস্থায় যোধপুরের রাজা অজিত সিংহ একট কাও করে বসলেন । 
ছিলেন বেশ । দ্রিল্ীতে মুঘল বাদশাদের সব নানা কলহ সংশয় দেখে তার মধ্যে 
রাণ! প্রতাপের হ্প্ত রক্ত জেগে উঠল। তিনি কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তোফা 
স্বাধীনতা ঘোষণা] করে বসলেন । দিল্লী সম্রাটের নাঘে খুতবা” ঘোষণ! বদ্ধ করে 
দিলেন। মুঘল আমলাদের দিলেন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে । 

খবরট। দিল্লী এসে পৌছল। এরং বল৷ বাহুল্য প্রাসাদকূটে বাদশা-উজির উভয়েরই 
তন্জা ছুটে গেল। দেওয়ান-ই-খাসের সভায় ঠিক হল যুদ্ধযাআ কর! হোক। ঠিক- 
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হল ফরুক নিজেই যাবেন যুদ্ধে। কিন্তু অনিক্ম অত্যাচারে শরীরট!| তো! তিনি ভাল 
রাখতে পারেননি । কাজেই শেষবেশ উঞজিরশ্রাতা হুসেন আলিকেই এই অভিযানে 
নেতৃত্ব করতে হল। 

আবদুল্লা-যেমন বাদশ] তেমনি উজির । কুঁডে। আরামপ্রিয়। বিলাসী । 
কিন হুসেন আলি লড়ুষে লোক । স্ভিনি একেবারে 'ুদ্ধং দেহি” রব তুলে সোজা 
গিয়ে পড়লেন যোধপুর । আর দৃকপাত ন1 করে বাঁপিষে পডলেন রাজপুত রাণার 
ওপর ' রাণা ভেবেছিল মুঘলরা আর সে মুঘল নেই । তারাও যে এভাবে একেবারে 
তার গুহায় এসে চ্যালেঞ্জ করে বসবে, সেটা তিনি ভাবেননি । কাঁজেই হুসেন 
আলির দুর্ধধ আ প্মশের মুখে চরম বিপর্ধষের ক্ষণে তিনি ঠার পিতৃপুরুষদের এতিহ্য 
ভুলে সাদ! পতাকা উডয়ে দিলেন কিন্ত চিল যখন নেমেছে, কুটে৷ না নিয়ে তো 
আর উঠনে না। হুসেন আলি মুঘল আধিপতা তে! যোধপুরে পুনরাষ স্বাপন করলেনই, 
যুদ্ধ ক্ষান্তির অন্যতম শর্ত হল রাণার কন্যার সঙ্গে মুঘল সম্রাটের বিবাহ পস্তাব। 
রাণার পুত্র গেল হুসেন আলির সঙ্গে দিলী । হুকুম হলে খাস রাণা অজিত সিংও 
যাবেন-_এ রকম একটা চক্তি হল। এটা সতের শ* চোদ্দ সালের গোড়ার দিকের 
ঘটন]। 

কিন্ত রাজারাজডার বিয়ে বললেই তে৷ হয় না। অজিত 1সংতার কন্তাকে ফকুক" 
শিয়রের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন | কিন্তু তকে সঙ্গে করে আনার সময় ছিল 
না আনি সাহেবের । তিনি তড়িঘড়ি দিল্লী ফরলেন। পর বছর মে মাস নাগাদ 
সম্রাটের বিখ্যাত মাম] শায়েস্তা খা ভাগ্জের পাত্রীকে দিশ্লীতে আনাবার জন্যে রওন] 
হয়ে গেলেন এবং এক সময়ে ঘুরে এলেন অজিত সিংহের কন্যাকে সঙ্গে করে। 

কন্তা এলেন । এসে উঠবেন কোথা? হুসেন আলি দাক্ষিণাত্যে। কাজেই 
তার "ভাই উজির-ই-মাজম আনছুলপ।র প্রালাদ কুট্টিমে। চার দিন পরে যথানিয়মে, 
গ্রচুর ধৃূমধামের সঙ্গে তারই বাড়িতে এলেন লম্রাট এবং বিনা বাধায়, বিন! গোলযোগে 
যোধপুরের রাজপুত রাণার মেষের সঙ্গে করুকশীগরের শাদী হয়ে গেল। দির্লার 
প্রধান কাজী শারিয়ত খা পে£ বিবাহ নিষ্পন্ন করালেন । সতের শ* পনের । 
সতেরই সেপ্টে্রর । 

কিন্ত দিলীর সম্বাটের বিষে । রাজপুত রাণার মেষের সঙ্গে । তার একটা উৎসব 
হবেনা? হাতী নাঁচবে। ঘোড়া নাঁচবে। ঢাই কুড়াকুড় বাদি বাজবে। 
রোশনায়ে রোশনায়ে চোখ ধাধিযে দেবে । তবে না বিয়ে । সেসব কোথা? সেসব 
কিছুই হল না । যা চলা উচিত, হতে হতে মাঝপথে থেমে গেল। কারণ? কারণ, 
হ্যামিপ্টনের সেই পুরনো রুগী-সম্াট ফরুকশীয়র আবার অস্থস্থ। বর অুস্থ হলে 


১৯৮ স্থরাট থেকে স্মৃতানুটি 


কি আর বিয়ের বাছ্ি ভাল লাগে? কাজেই বাজন। বাছি, উৎসব আয়োজন 
লক্মীন্দরের বিয়ের মত জমে ন1 উঠতেই মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। 

এর একটা রাজনৈতিক দিক আছে। এই বিষে দিচ্ছিলেন সৈয়দ ভায়ের]। 
এই বিবাহ উৎসব বদ্ধ হতে, তারাই হলেন অপ্রস্তত। তাদেরই যেন কেমন খেলো 
হয়ে যেতে হুল প্রজাকুলের কাছে । অপর দিকে রাজার ইয়ার দদোস্তর। স্ফৃতি না 
করতে পেরেও খুশী না হয় গেছে নিজেদের নাককাটা। আরে, শত্রুর ঘাত্রাশঙ্গ 
হযেছে তো! সেহ বৃত্তান্ত আর কি। 

সে যাই হোক । আবার ইংরেজ কুঠাতে ডাক গেল। ডাক গেল ডাল্তার 
হ্যামিণ্টনের কাছে । ডাক গেপ তার দোভাষী আমানী বাব্সাদার খোজ সপ্রহাদের 
কাছে । উভয়েই যেন বিন বিলম্বে সম্রাট সদনে চলে আসেন । সম্রাট শয্যাশায়ী 
এবারে, রোগট। কি/ অপহ্য যন্ত্রণা । 'ফিসটলা। ভগন্দর । রাজমাতা স্বয়ং এ 
নিয়ে ভাক্তারের সঙ্গে আলোচন] করেছিলেন । এবং শেষবেশ ফিরিঙ্গী ভাক্তারের 
হাতেই দিয়ে গেলেন তার পুত্রকে । 

দীর্ঘ দুটি মাস এই রোগীকে নিষে যমে-মান্থুঘে লডাই চলেছিল । এবং লড়াই 
শুধু যমের সঙ্গেই করতে হয়নি ইংরেজ ডাল্তারকে । মানুষের সঙ্গেও করতে হযে- 
ছিল। মুঘল দরধারে বিদেশী রাঞবৈগ্ ছিলেন ফরাসী ডাক্তার ম'সিয়ে মার্টিন । 
বলতে কি খুশী তিনিও হননি । প্শী,শন নি মুঘল হেকিমরা । এবং খুশী যে 
তারা হননি তার প্রতাক্ষ প্রমাণ পেলেন হ্যামিলটন একদিন যখন রোগী দেখে 
পা্ী করে কুষীতে ফরছিলেন । পাক্কীট| যেই কেল্লার সিংহদ্বার পার হয়েছে, 
কৌতৃহলে একটু পান্ধীর ঢাকনাটটা সরিয়েছেন, অমনি “ঠাই করে এক টুকরে। পাথর 
এসে লাগল কপালে । সেখানট। কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল । ঘটনাট৷ 
সম্রাটের"কানে গেল । কোতোয়ালের কানেও । হুকুম হল। অপরাধীর শান্ত 
বিধনের জন্তে । কিন্ত এ অবধি । তরুণ ইংরাজ ডাক্তারের কত্নেক ফোটা রক্তে মুঘলাই 
আমলাতন্ত্রের কিছুই এসে গেল না। সে কটা শোণিত বিন্দুতে তার ভাবনার 
ইতরবিশেষ হয় না বুঝি ! 

কিন্তু হ্যামিন্টনৈর আগমনে অধুশী যারা, তারা বুঝি গুরুতর আরও কিছুর 
জন্য প্রস্তত হচ্ছিল। দিল্লীর উপাস্তে ইর'জ কুগীর ঘুম ভেঙে গেল সেদিন 
সকালে এক আশ্চর্য হৈ-চৈ-এর মধ্যে । এক রাশ অপহিষু উত্তেজিত জনতা ঘিরে 
ফেলেছে ইংরেজ কুচী। কিব্যাপার 1? না, ইংরেজ মাজেনের হাতে মার গেছে 
দিল্লীর সম্রাট । ইংরেজ ডাক্তারকে তার। ছাড়বে না । 

অবশ্থই এট! ঘটন] নয়, রটনা । কিন্ত রটনার জিব বড়। গলা বড়। দিল্লীর 


১৪৪ 


ভাক্তারের নাষ হ্যামিন্টন 


কাজী। কেতোয়াল আমীর । মনসবদাররা। সব আসে। সাক্ষী দেয়। 
শেষবেশ সম্রাট স্বয়ং দেওয়ানী আমে বসেন । তবে নিস্তার পান ডাক্তার হ্যামিন্টন | 
আর রোগ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পান পমাট | বিশে নভেগ্বর | সেদিন ডাক্তার পলেন 
শ্তারা সব কেটে দিলেন সম্রাটের । আরোগ্য আ্ানের অগ্রুমতি দিলেন । এবং 
সেদিনই ?দল্লীর আমঘ-জনতাকে দর্শন দিলেন তিনি! আর এর পাত দিন পরে, 
এই প্রজাকুলের পামনেই ডাক্তার হ্]ামিল্টনের মাথায় পরিয়ে দিলেন মণিমাণিক্য- 
খচিত উষ্জীষ, একটি প।রচ্ছ?, ছুটে] হীরের মাংটি, একটি ঘোড়া, একটি হাতী ও পাচ 
হাজার টাক]1। সম্রাটের আরও হুকুম হল তার পরিচ্ছদের জগ্যে হীরে বসানে। সোনার 
বোতামের একটি নেট, এবং যেসব যন্ত্র তার অন্থুখের সময় ব্যবহার করেছিলেন সেইসব 
শলোর হাতলগুলি খাটি সোনার করে দিতে । 

এত গেল পমাটের পুরস্কার | কিস্তু ঠাকে ডেকেছিল কে? ন্থয়ং রাজমাত৷ 
না? তার পুরস্কার বলতে কি কিছু নেই নাকি? তা কি হয়? রাণীম। পাঠালেন 
একটি শিবোপা, একটি ঘোড়া ও এক সহত্র মূত্র।। সেট! সেপ্টে্রের আটাশে । 
সতের শ* পনেরে। কিন্তু এ পনই খাহা। আসল পুরস্কার পেল জন কোম্পানী । 
পেল ইংরেজ জাতি । পেল বাওলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার । পেল আখিরে 
পলারশশাতে লড়াই করার একট! জবর দলিল। েইটেই হ্যারমিন্টন ডাক্তারের 
আসল পুরস্কার । , 

ব্যাপারটা খোলম1 করে পলা যাক। হ্যামিণ্টনৈর হাতযশে সম্রাটের রোগ 
মুক্টির ফলে রাজনৈতিক জিতট1 সবচেয়ে বড় হল কাদের? €সরদ ভায়েদের । 
তারাই বিয়েটা দিচ্ছিলেন | বিধি বাম হয়েছিল। এমন কাট] সর[লেন হ্যামিলঙন । 
কাজেই তারা খুশী হয়ে গেলেন ইংরেজদের ওপর । এবং ইংরেজরা যে উনিশ 
দফার একটা যাঞ্খাপত্র পেশ করলেন, তারা তাতে মোটামুটি মঞ্জুরীর মোহর এ'টে 
দিলেন । এতকাল ইংরেজরা মার্জানী সওদাগর খোজ! সরহাদের ধোকাবাজিতে 
বুঝছিলেন আসল ক্ষমতা বৃঝি খান দৌরানের । কিন্তু খান দৌরান যতই সম্রাটের 
দোস্ত হন না কেন, ক্ষমতাব চাবিকাঠি যে তখন সৈয়দ ভায়েদের বিশেষ করে উজীর- 
ই-আজম আবছুল্লার হাতে, এটা তারা বোঝেননি | ব1 তাদের বুঝতে দেওয়া 
হয়নি । এখনও ঠেকে শিখে, ভারা সেখানে দরবার করতেই কাজ গুছিয়ে 
ফেললেন । হ্যামিলটন সাহেব তো তাদের কাজ প্রায় সেরেই রেখেছিলেন । 

কিন্তু কাজ গোছালে কি হবে, কাজ গোছানো, আর কাজ গুছিয়ে মুঘল দরবার 
থেকে বেরিয়ে আসা এক নয়। সম্রাট ফকরুকশীয়র তখন আম দরবারে । জন 
সারম্যান কুর্ণিশ করে বললেন, “সাঙ্গ হল কাজ। সম্রাট বিদায় দিন।” সম্রাট 


২০০ স্থরাট থেকে স্তানুটি 


ধললেন, “তথাস্ত' ৷ সারম্যানের মাথায় সম্রাটের দেওয়া উ্ধীষ। গায়ে সআাটের 
দেওয়া খিরোপা। তারপর গেলেন এডওয়ার্ড স্টিফেনসন। তিনিও “বাউ, 
করলেন । সম্রাটের দেওয়া সম্মান ধন্য মনে গ্রহণ করে তিনিও চলে গেলেন । 
সম্রাট তাকেও যাবার অনুমতি দিলেন । তারপর বার্কার । এই দৌত্যের তিনি 
সেক্রেটারী । তাকেও যেতে দিলেন বাদশ। । তারপর খোজা সরহাদ । তাকেও; 
তারপর এলেন তরুণ ডাক্তার হ্যামিলটন । প্রায় এক বছর সম্রাটের চিকিৎসার 
জন্য আর ঠার ডাক আসেনি । তাকে তো ভুলে যাওয়ারই কথা! নিতাস্ত 
নগণ্য একজন সাধারণ ইংরেক্গের মতই সেই অপহ্যয়মান ইংরেজ দলটির সঙ্গে বিদায় 
নিচ্ছিলেন তিন । বারটা। বুহম্পুতিবার । তেইশে যে। সতের শ' সতেরো । 
মযুর সিংহাসনের ওপর আসীন ভারত সম্রাট ফরুকশীয়র। একে একে সবাই 
বিদায় নিচ্ছে । সম্রাট ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছেন । কিন্তু হ্যামিল্টন চলে যেতেই 
সমাট চিৎকার করে উঠলেন, “না” সম্রাট াকে তার নিজের জায়গায় ফিরে 
যেতে বললেন । বলেই উঠে পড়লেন সম্রাট । অন্দরে চলে গেলেন । সেদিনের 
মত সভা শেষ হয়ে গেল। নিস্তব্ধ বিশ্মিত সভাগৃহের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে 
রইলেন গৃহগতপ্রাণ ইংরেজ কুঠির ছোট্ট দলটি! আর সেই তরুণ ইংরেজ ডাক্তারটির 
মন বেদনায় ভরে যেতে লাগল । কেননা এর আগে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বার 
বার দ্বূত এসেছে তার কাছে, অন্থরোধ*কর৷ হয়েছে দিল্লীতে থেকে যাবার জন্কে। 
বল] হয়েছে তাকে তিনি যা চান তাই দেওয়া] হবে । যে কোন এশ্বর্ব। যে কোন 
রূপবতী নারী। যে কোন মনসবদারী ; কি নয়। কিন্তু বেশ দৃঢ় কণ্েই তিনি 
তাদের জানিয়েছেন তার অন্থবিধার কথা | তশার বাড়ী-ঘরদোর | বাবা-মা-আযানার 
কথ।। স্বটল্যাণ্ডের কথা , কিন্তু এ ভবী ভোলবার নয়। সআাটের বহু আবেদন- 
নিবেদনেও গররাজী । সম্রাট কিছুতেই বুঝছেন না, তরুণ ভাক্তারটির মনের কোপে 
আকা বহুদিন আগে ক্লাইডের তীরে ফেলে-আস। সেই মুখখানির কথা । সেই প্রাতি- 
শ্রতির কথ!--আমি আলব আ্যানা। আমি আসব । “আই উইল মেক দি ক্রাউন 
এ পাউও । বিরহজর্জর দেই হৃদয়ের কাছে কি আর এখরধেধের প্রলোভন? সেদিন 
সন্ধ্যায় সম্রাটের খাস দূতকে বলে দিলেন ভাক্তার, “সত্তা আমাকে বন্দী করে রাখতে 
পারেন । কিন্তু তার অন্ন, তার দাসত্ব কোনদিনই শ্বীকার করব ন| আমি । সলাবত 
থা সাহেব, শাছেনশাকে বলে দেবেন দয়া করে ।, 

শেষ দিকে ডাক্তার বুঝিবা কিছুটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন । তার সব 
ওষুধ কোথা যে থাকবেন দিল্লীতে? ডাক্তারী করবেন সম্রাটের? এবং ইংরেজ 
দৃত সারম্যান সাহেব এবার আর খান দৌরান নয় উজ্বীর-উল-মূলক আবদুল্লাকে ধরে- 


ডাক্তারের নাম হ্যামিপ্টন ২০১ 


ছিলেন | এবং যখন সম্রাট দেখলেন ডাক্তার নাছোড়বান্দা, তিনি রাজী হয়ে গেলেন, 
ডাক্তারকে যেতে দিতে । তবে তার প্রিয়-পরিজনকে দেখে নতুন ওষধপত্র কিনে 
আবার যেন ফিরে আসে, এই শর্তে । শুধু মুখের কথা নয, এই শর্তে রাজী হয়ে 
একটা দলিলে তার সই আর শীলমোহর দিতে হয়েছিল তরুণ ডাক্তার উইলিয়ম 
হ্ামিলটনকে । 

কিন্ত হ্যামিলটনকে আটকে রাখার আসল রহশ্তুট] কি? এট! ঠিক সুপুরুষ 
সম্রাট ফরুকশীয়রের তবিয়তট] সব সময়েই বেতালা যেত । এবং ডাক্তার হযামিলটন 
ওযুষপত্র দিতেন মন্দ নয়। কিন্ত সেঃ কারণেই তাকে আটকে রাখার জন্থ এত্ত 
পাগল হযে ওঠেননি ফরুকশীযর । সপাগর1 ভারত সম্রাটের নগ্রদেহ--তা” তো 
হ্যামিলটনের মত ফিরিঙ্গী হেকিম দেখবার হযোগ পেয়েছেন । কাজেই, তাকে 
ছেডে দিতে সআাটের সম্বমে বাধছিল। 

লেযাই হোক, ফিবে আসবার মুচলেক দিরে হ্যামিলটন ফিরে চললেন । 
কলকাতা । আগ্রা-এ্যালাহাবাদ-কাশী হযে এক সময়ে এলেন পাটন1 । এবং সেখানে 
এক মান-অভিমানের পালা আটকে গেলেন সারম্যান সাহেব । ব্যাপারটা কি না 
ইংরেজরা মৃত মহম্মদ মুজফধরের যে বাড়ীটা তখন সম্রাটের হযে তার আমলারা 
ভোগ-দখল করছিলেন, সেটা তাদের কুঠি করার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন । সম্রাট 
তো তখন কল্পতরু । কাজেই সাধারণত ইংরেজংদর প1কা বাড়ী ইজেরা দিতে গর- 
রাজী হলেও, এ ব্যাপারে তিনি মঞ্জুরীর শীলমোহর দিয়ে দিয়েছিলেন | অবস্থয 
শর্তসাপেক্ষে । সে বাড়ীতে নতুন করে কোন দেওয়াল তোলা চজবে না। অস্যার্থ, 
কোন ছৃর্গ বানান চলবে না বাছ!! 

এখন পাটনাঁয় তখন মুঘল দেওয়ান সরবলন্দ খা । খাসাহেব এই সাদা চামড়ার 
জাতটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন ন1। তাছাডা এদের দেমাক তার কাছে ছিল 
অসহা। সারম্যান এদিকে ভেবেছিলেন, যখুন সত্রাটের প্রভূত শিরোপা নিয়ে 
আসছেন তিনি দিলী থেকে, সরবলন্দ তাকে এসে সেলাম জানাবে ৷ হায়রে, 
খাঁসাহেব সেই বান্দা! তার বয়েই -গছে। অথচ উভয়ের দেখা হওয়া দরকার । 
সারম্যান কয়েক দিন অপেক্ষা করে উক্কিল পাঠালেন । তার মারফৎ বলে পাঠালেন, 
সত্ত্রাটের হুকুম মাফিক যহম্মদ মুজফফরের বাডীট! তাদের যেন কুঠি করতে দেওয়া 
হয়। সরবলন্দ একেবারে হাঁকিয়ে দিষে বললে, “দে গা তো জবর । মগর পহেলে 
উসকে সেলাম দেনে বোলো! | 

সারম্যান তখন সম্রাটের খেতাব পাওয়া লোক। তার্দের ইংরেজী অভ্যাস। 
রাজারাজড়ার শিরোপার তাদের কাছে অনেক খাতির । কাজেই সাহেব কি 


২০২ স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


করে মুঘল দেওয়ানের কাছে যায? অতএন একটা ন যমে! ন তত্তবৌ অবস্থা । এবং 
এই টানাপোঁডেনে পড়ে কোম্পানীর লোকেদের না ২₹ আটকে থাকতে হতে লাগল 
পাটনায়। ওদিকে হেজেস সাহেব কলকাতার বসে দিন গুনছেন ! সারমযানের 
আন] সমাটের ফ্রম্য।ন ন। দেখলে তার থুম ২চ্ে না! 

শেষবেশ, কিছু না। কুঠিনাভী লাভের 'াশা মাপাত* জলাঞ্জল দিয়ে 
সারম্যান লোকন্ন নিযে কলকাতার উদ্দেশে নৌকা শাসিযে দিলেন । সমাটের 
দেওয়া হাতা-ঘোটা, দস্তক নিয়ে গচ্পদার,চেলা সবাই ইটাপথে রওনা হখে গেল। 
আর ডাক্তার হাামিল্টন সারম্যানের শিছু পিছু একটা ছোট মে কাম তার ওষুধ- 
পত্তরেপ বাঝ্স প্যাটরা, তুলে দশে কলকাতার পথ ধরলেন এবং এই গঙ্গার বুকে 
ছু পাশে হাজারো শাল-তমালেরু ছাখাঘেরা গ্রামের দিকে ভাকাতে তাকাতে কেমন 
যেন এক পমযে ভার মনে হল শবীরট! খারাপ হয়েছে তার । যতই উজানে চলে 
গঙ্গা, ডাক্গারের দেহট? ৩ 55 বেশী পারাপ হতে থাকে । পাটণ] পেপোল, মোকাম! 
পেরোল, নৌকা যন মুর ছাই-ছু'ই, ভাঙ্গার বৃঝছেন তার জীবনীশক্কি এই 
নৌকার ঘেরাটোপেস মধ্যে জালান মোমবা ওটিএ ওহ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে 
আসছে । রোগদ্ঞ্র ডাক্চার একট [সত চে করলেন | তারপর ডাকলেন, 
কোই হাব? বাইরে মাকাশে চাদের দেদিন ছুটি, তারারা সব আসর জমিয়ে 
বসেছে । মাবঝরগ বোধকর বিমেশ ধরেছিল। ডাঞ্ারের ডাকে তার ঘুম 
ছুটে গেল, ঠেচিযে বললে, “জী । বলেই দাড়টা আর একজনের হাতে দিয়ে 
সাহেবের খানসামাকে ডেকে 1দতে গেল । 

সাহেব কাগজ চাইলেন । তর পাখীর পালকের কলমট] নিয়ে বসলেন , আর 
তারপর সেই নৌকার মধ্যে বসে, সেই মোমবাতির মৃত্যুব্দর আলোয় তার উইলটা 
লিখে যেতে লাগলেন । কেবল তার দীর্ঘ ছায়াটা বিছানায় আড় হয়ে পড়ে রইল! 

উহলিয়ম হ্যামিন্টনের তখন অনেক টাকা । কলঙ্কাতার বাড়ীটার দামই 
আড়াই হাজার! অনেক, অ.নক কাল আগে এক নদীর ধারে এক আয়ত চোখের 
মেয়েকে বলেছিলেন ডাক্তাব_-"মাই উইল মেক দি ক্রাউন এ পাউও। দেখা 
গেল, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে উইলিয়য হ্যামিল্টনৈর জীবনে । 
ধুলো! মুঠো! ধরতে তার কড়ি মুঠো । অনেক অনেক টাকা তশার। আর সেই 
অর্থ ছ হাতে দিয়ে যাচ্ছেন বন্ধুবান্ধবকে । একটা হীরের আঙটি দিচ্ছেন এডওয়ার্ড 
হিফেনসনকে । সম্রাট ফরুকশীয়রের দেওয়া আউটিট! দিচ্ছেন জন সারম্যানকে। 
ভার উইলের তিনি ট্রান্ি। তার সব সম্পত্তি পাবেন তার বাবা | অবর্তমানে ভাই- 
বোনেরা । আর রবার্ট হামিলটনের সেই রূপসী কণ্ঠ! আনা, যাকে তিনি অপেক্ষা 


ডাক্তারের নাম হ্যামিপ্টন ২৯৩ 


করতে বলেছিলেন? রাজমহলের সেই গঙ্গার বুকে রোগকাতর ভাক্তারের চোখের 
সামনে বুঝি ভেসে উঠেছিল, সেই প্রতীক্ষাকাতর মুখখানা । লাভ, মাই বিলাভড, 
লাভ। উইলের কাগজে তার জন্তে রাখা ছিল পাচ শ” পাউও! কিন্তু সেরাতে 
সেই লেখার ওপর কোন ব্যাধিজর হৃদয়ের রক্ত নিউডানো কয়েকটি ফোটা অশ্রু দাগ 
কেটে গিয়েছিল কিনা, পৃথিবী তার হসেব রাখে না! 

কেবল দেখ! গেল, ডাক্তারের আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে সতা। চৌঠা ডিসেম্বর নৌকা- 
খানা পৌঁছল কলকাঙা। শহর কলকাতা । আর সেদিনই কোম্পানীর খান 
দঞ্চুরে খবর গেল, সারম্যান আমবাসীর তরুণ ভাক্তার উইলিয়ম হ্যামিষ্টন আর 
ইহজগতে নেই। পাথুরে গিজার পাশেই সেকালের কোম্পানীর “বে।রএল গ্রাউও, ৷ 
সেখানেই, কোম্পানীর কলকাতার জনক জব চানকের সমাধির পাশেই তকে চির- 
দিনের জন্য সমাহিত করা হল। 

আর সেই নাছোড়বান্দা বাদশ1? দিল্লীতে খবর যেতেই সমাট কিন্তু কাদলেন 
শা, হাসলেন । বিজ্ঞের মত ঘাভ নেড়ে বুঝি বলতে চাইলেন, বুঝি বুনি এসব 
আমাকে ধেশাক দেবার ফন্দি। তড়িঘড় লোক পাঠালেন কলকাতায় আসল 
ঘবর আনো । ঢোক এল। তবতাল্লাপ করা হল। এবং গম্ভীর মুখে সনাক্ত 
করল, খধর সত্যি। সেই খবরট] সম্রাট শুনলেন আর দাংঘাতিক রকম গম্ভীর হয়ে 
গেলেন । তারপর তার ফিরিঙ্গী হেকিষের কবরের ইংরা'জ “এপিটাফের পাশে 
ফাসাতে একটা সমাধিলেখ লিখিয়ে দিলেন । 

উইলিঅম হ্যাধিন্টনের কবরটা আর নে£। কিন্তুসে পাথরটা আছে । যদ্দি 
কোন ঘুঘু-ডাকা ক্লান্ত অপরাহ্রে অফিসপাভায় কাজের ঝামেলা যখন আপন] হতেই 
মন্দা পড়ে, এই তল্লাটের কোর্ট-কাছারিতে উকিল-মোক্তার-আমলা-ব্যারিস্টার-এটপি 
বাবুরা যখন লাঞ্চ-টিফিন সেরে ঝিমোয়, তখন যদি অতৃপ্ত কৌতৃহলের তাড়নায় এই 
শান্ত কবরখানায় গাছগাছালি ঢাক! নীরবতার অন্দরে চুপিসারে ঢুকে পড়েন, তবে 
একেবারে উত্তরের দেওয়ালের দিক যাবেন, দেখবেন, সেই একরাশ সমাধি শ্তস্তের 
আর এপিটাফের ভিড়ে অপরিণত বুদ্ধি বাদশার করান ইংরিজি-ফাসী লেখা একখানা 
নঝ্মাকাটা পাথর সেখানে পড়ে রয়েছে । জানবেন, সেটি সেই অতগ্ধ প্রেম অশ্রাস্ত 
স্কচ ডাক্তারটির সমাধির শেষ স্মৃতিচিহ্ন । ডাক্তারের কবরটি নেই । পাথরটি আছে। 
সেই ডাক্তারের নাষ হ্যামিলটন। 


আলেকজাগুার হ্ামিপ্টনেব দেখা কলকাতা 


সতের শ" দশ সালের কলকাতা । এক দরিদ্র ইংরাজ নাবিকের একটি অপরূপ 
রূপসী সী ছিল। একেবারে যাকে বলে ভা! ঘরে চাদের আলো । মেয়েটি শুধু 
রূপবতীই নয়, মধুভাগ্ডের চারিদিকে লোভী ভূঙ্গের অবিরাম গুগ্জনধ্বনির মত তার 
চারিদিকে নানা বূপ-রদিকের কুজন গুন তার কানে মধুবধণ করত । এবং কোন 
কোন ক্ষেত্যে তার অটুট যৌবনের প্রসাদ বিতরণের কার্পণ্য করত ন] মেয়েটি । 
অভাগ। শ্বামী তো৷ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে নোউর ফেলে তার দিন গুজরান করত,আর 
তার বিরহের অবকাশকাল বধুটি বহুবিচিত্র প্রণযলীলায় 'ভরিয়ে তূলত। 

এমনি করেই কাল যায়। বধৃটর প্রণয়কুণ্জে তখন ছুটি তরুণ প্রেমিকের 
আনাগোনা । দুজনই আরমানী। এবং একদিন কলকাতার বৃক্ষবেষ্ঠিত সদর 
রাস্তায় সেই ছুই আরমানী যুবকের একেবারে একহাত লডাই হযে গেল। জগৎ সিংহ 
আর ওসমানের দ্বন্দ আর কি! এক আকাশে ছুই চন্দ্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। কলকাতার 
গোরাপাড়ার :মেম-সাহ্বরা জানলার কাচ দিয়ে জলজ্ল করে এই লড়াই প্রত্যক্ষ 
করল। এবং পরম পরিতৃপ্তিপহকারে শুনল, এই হাতাহাত্তির আহ্ুষঙ্গিক 
খেউড়। 

এর পর কথায় কথায় এমন মুখরোচক কাহিনীট! উঠল গিয়ে একেবারে খাস 
গভর্নরের কানে । তিনি তো! চটেই লাল) আ্যা, এ কি অসৈরন কাও, কোম্পানার 
শহর কলকাতায়! তিনি কলকাতার কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন সেই আরমানী 
ছোকর!] দুজনকে ডেকে আনতে । এবং আসতেই জোর ধমক লাগালেন তাদের, 
কি পেয়েছ কি হে শহর কলকাতায়। সমাজ ধর্ম কি কিছুই নেই নাকি? এসব 
ঢলাঢলি চলবে না কোম্পানীর রাজত্বে। ফের যদি শুনি কোনদিন, ছুজনকেই 
গলাধাক। দিয়ে বার করে দেব শহর থেকে । সোজ। বলে দিচ্ছি বাপু। এমনভাবে 
বললেন, গলায় ধাক্কা দিয়েই দিলেন আর কি! মাথা হেট করে ছুই প্রেমিকপ্রবরই 
শুনলে কলকাতার গভর্নরের শাসানি । তর্জনগঞর্জন । আর একবার বাজরখখাই গলায় 
ধমকে উঠে গভর্নর বললেন, যাও এখন | কথাগুলো মনে থাকে যেন । 

ছোকর! ছুটে। বেরিয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নরের চকমিলান প্রাসাদের 
প্রশস্ত কক্ষ থেকে । কিন্তু একটু পরেই ফেরত এল একজন । ছোকর] একটু বেশি 
চালাকচতুর। “ইয়েস। হোআট”--গভর্নর একটা মোটা বইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন । 
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মুখ তুলে বললেন, “কি চাও তুমি /' --আমার কিছু বক্তব্য ছিল সার” ছোকর। 
বার দুই 'বাউ” করে আমতা মামতা করে বললে । “__হোআট* গভর্নর জ্রকুটি করে 
আর একবার যেন দাবড়ে উঠলেন । ছোকরার গলায় কাতর অনুনয় শোন! গেল-- 
“ওকে ছাড়া আমি বাচব না সার" । সমাজ-ধর্ষের ধ্বজাট1 পতপত করে উড়িয়ে 
গভর্ণর এবার বাজের মত ফেটে পড়লেন, “হোআট ডুস্কুমিন। আরমানী প্রেমিক 
ভাঙা ভাঙ1 ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলে যে, মেয়েটি ছাড়া তার জীবনের কোন অর্থই 
হয় না এবং সেই কারণেই সে গভর্নরের শরণাপন্ন । এবং গলাট। খাদে নামিয়ে বেশ 
স্পষ্ট করেই বললে ছোকরা--“আই হ্যাভ ব্রট ইওর ফি সার । দেখা গেল কথাটায় 
মন্ত্রে মত কাজ হল। এযেন সে সাহেবের গলাই নয়। অত্যন্ত ভদ্রভাবে বেশ 
মিষ্টি করেই সাহেব বললে, “হাউ মাচ? ছেলেটি আর জবাব দিলে না। গুনে 
গুনে পাচশটি মুদ্রা সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিলে । আর তারই বিনিমধে সেই ভ্ররিষ্র 
ইংরেজ খুন্টান নাবিকের বধূটির ওপর তার ষোলমান] অধিকার লাভ করলে । এবং 
অচিরে সেই মেয়েটিকে নিয়ে পাড়ি জমালে কলকাত। থেকে হুগলী । সেখানে সে 
বেশ বড়গলায় গভর্ণরের মহাম্থভবতার প্রশস্তি করতে লাগল! এদিকে সেই গরীৰ 
নাবিক যখন বউ-এর ব্যাপার নিয়ে কলকাতা কাউক্মিলে অভিযোগ করলে, গভর্নর 
তো তাকে খ্যাক খ্যাক করে তেড়ে এল । যেন তার অভিযোগ এনেই সে চোরের 
দায়ে ধর পড়েছে । গভন্নর তাকে অক্লান 'বদনে পরামর্শ দিলেন যে এখন আবু 
জলঘোল1 করে লাভ নেই । বউটাকে পরিত্যাগ কর । আহা, এ নইলে বিচার ! 
ধারা ইংরেজ জাতির চরিব্রগত সততা! ও দাঢেণর কথ! উদ্ধাু হয়ে উচ্চৈম্বরে প্রকাশ 
করে থাকেন, তাদের অবগতির জন্যে জান] প্রয়োজন--কলকাতার এই ইংরাজ 
গভর্নরটির নাম এণ্টনি ওয়েপ্টডেন। এই ঘটনার কয়েক মাস আগেই তিনি 
কলকাতার শাসনকার্ধের গুরু দায়িত্বভার নিয়ে খাস বিলেত থেকে এদেশে 
এসেছিলেন । ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জা এতই কম যে, তার স্ত্রী-কন্তাকে তার ঘুষের 
কারখানায় দিব্যি লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি । তারাই অনেক ক্ষেত্রে টাকাটা 
ঠিক করে দিত। বুঝে নিত। করাপপনের এমনি গুরুদেব ব্যক্তি ছিলেন ইনি । 
যাকে বলে “করাপসন কুলচুড়ামণি”। 

এই কাহিনী যিনি বিবৃত কয়েছেন, তিনিও একজন ইংরেজ । নাম আলেক- 
জাগার হামিলটন। অনেকেই এ'র সঙ্গে ডাক্তার উইলিয়য হামিল্টনকে গুলিল্নে 
ফেলেন। ফেলেন এই কারণে যে, উভয়ে একই সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন । 
আলেকজাগডার হ্ামিন্টন কলকাতায় এসেছিলেন সতের শ' আট সালের 


কাছাকাছি সময়ে । 


২০৬ স্ুরাট থেকে স্থতানুটি 


সমসাময়িক কলকাতার পরিচয় পেতে গেলে কিন্তু আর এক হ্ামিল্টনের বৃত্তাস্ত 
পডতে হবে। তার বুহৎ গ্রন্থ “এ নিউ এ্াকাউন্ট অফ দি ইস্ট ইণ্ডিজ' | সেই গল্পই 
বলা যাক । 

কোম্পানীর কাগজপজ্রে আলেকজাগার হ্যামিণ্টনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 
সতের শ, আট সালের আটই নভেম্বর । এঁ তারিখের কোম্পানীর এক নথিতে 
জানা যায় এ সময়ে হ্যামিণ্টনৈ তার বাড়ী ২৯৪২ টাকায় মেজ রাখেন এবং 
কোম্পানী সেই ট্রানজাকশনে সম্মতি দেন। কাজেই হামিন্টন এর আগে£ 
এসেছিলেন কলকাতায় । 

এপ্র দ্বই খণ্ড বই-এ তার ইস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত আছে । আছে 
কলকাতা ও বাঙলা দেশের বি্িবরণ। এটি মূলাবান ৷ নিঞ্জে নাবিক বলে এতে 
সেকালের বঙ্গোপসাগরের মুখ থেকে কলকাতা পর্যন্ত নাব্যপথটির নিখু"ত বর্ণনা 
রয়েছে । তার বিবরণে দেখা যাচ্ছে হাগডার নাম ছিল তখন রামনগর । সেখানে 
ভালো কাপড় ও সিক্কের রুমাল ততরি'হত । ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাছে ছিল ডাচকুঠি 
সাগরদ্বীপে তখনও বনু লোক তীর্থ করতে যেত। এবং কেবল নবকুমারকেই নয, 
বন্ধ লোককেই হামেশা বাঘে খেত সেখানে । পতৃ গীজরা সব শাহমন্থজার কাছে 
কাজ করত। মীরজুঘলার কাছে স্থজা হেরে যাবার পর আশ্রয়হীন পতু'গীজরাই 
নাকি নোথেটে হয়ে যায় । হিজলীক্বেত তখন বেশ সস্তায় শুয়োর বিন হত । পঞ্চাশ 
থেকে আশি পাউও ওজনের একুশটা শুয়োর হ্যামিল্টন স্বয়ং কিনেছিলেন ম ত্র 
সতেরো! টাকায় ! 

হামিন্টন যেকালের কথা বলেছেন, তখনও নক্সা ফেলে হিসেবমত গড়ে ওঠে 
নি ফোর্ট উইলিয়ম । হ্যামিপ্টন দুর্গটাকে বলেছেন “ইরেগুলার টেক্রাগন'। ইটের 
গুড়ো অর্থাৎ শুরকি, চুন আর কোতরা গুড় দিয়ে সেকালের গাথনি হত ইটের । 
আর সেইভাবেই পত্তন হয়েছিল আদি কোর্ট উইলিয়মের । সেকালে শহরের 
বাড়ীঘরও তৈরি হত এলোমেলে! | যার যেখানে খুশি, খানিকটা জায়গা ঘিরে 
বাড়ী ফেঁদে বসে যেত । অবশ্ট সাহেবদের কুচি ছিল | সেকালেও বাড়ীর সামনে 
বাগান করতে ভুলত না কেউ | আর কলকাতার স্বাস্থ্য? সেকথ! না বলাই ভাল। 
কলকাতা! কমলালয় নয়, যমালয় । 'অবশ্ঠ ডাক্তার না৷ হয়েও তার কারণ নির্দেশ 
করেছেন। হ্ামিস্টন বলেছেন, কলকাতার তিন মাইল উত্তর-পুর্বে ছিল লবণ হ্রদ । 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বানভাসি হয়ে সেই হৃদ আর শহর কলকাতা একাকার হয়ে 
যেত। আর সেই সঙ্গে ভাসত হাজার হাজার মাছ । নভেম্বর-ডিসে্রে যখন 
সেই বানের জল সরে যেত, মাছগুলে। থাকত পড়ে । সেগুলো পচত। শুকোত। 


আলেকজাগার হ্যামিন্টনের দেখা কপকাতা ২০৭ 


আর সেই পচা ছুর্গন্ধে সার] কলকাতার বাতাস বিষিষে উঠত । এবং এরই অবশ্থস্ভাবী 
পরিণাম-ধুন্দুমার লেগে যেত মডকের | হ্থামিলটন তার নিজের এত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকে জানাচ্ছেন যে, এক বছর তিাঁন নিজে এই সময ছিলেন কলকাতায। সে 
বছর আগস্ট মাসে সামরিক-অসামরিক বাসিন্দা নিযে কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল 
বারশ”। অবশ্তঠই এটা গোর! বাসিন্দাদের হিদেপ। এবং সে গণনায় গোর। 
মাঝিমাল্লারাও বাদ পডেননি। জান্যারী মাসের প্রথম দিকে দেখা গেল চারশ 
ষাটজনেব নাম কবরখানার রোজিস্রারে ট্রান্সকার করা হমেছে 

৩1 সাহ্ব শ্রধু রোগের কথাই খলেননি । ষ্ার বিচার আছে। তিনি 
হাসপাতালের কথাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখনকার পাথুরে গির্জার পাশেই 
ছিল কলকাতার গরথম হাসপাতাল । এবং এই হাসপাতাল সম্বন্ধে তার উক্তি 
এতিহাসিক। সাহেব লিখেছিলেন-_-'দি কোম্পানী হ্যাজ এ প্রেটি গুড হসপিটাল 
এাট ক্যালকাটা হোআর মোন গো ইন ট আগ্ডারগো দি পেনান্স অফ ফিজিক, 
বাট ফিউ কাম আউট টু গিভ আন আকাউণ্ট অফ ইটস অপারেশন | অন্যার্থ 
“কোম্পানীর কলকাতা একট স্ন্দর হাসপাতাল আছে । অনেকেই সেখানে তাদের 
চিকিৎসার জগ যায কিন্তু কদাচিৎ কেট তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে 
ফিরে আসে । 

সেকালে কোম্পানীর গভর্ণরের জন্য একটা গুশস্ত বাগান ছিল এবং সেখান 
থেকেই যে তার শাকসব্জী আসত, হ্যামিলটন সে কথা উল্লেখ করেছেন । তার 
জন্যে কোম্পানী পুকুরেরও ব্যবস্থা করেছিল । সেখান থেকে আসত কোম্পানীর 
গভনর-বাহাছুরের বাটা, খোরনোলা আর কুই মিরগেল মাছ! 

সে লময়ের কলকাতার একটি থু্টান চার্চ ছিল আজকের রাইটার্স বিল্ডিং-এর 
পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে | সতের শ' সীইব্রিশ সালের ঝডে গোবিন্দরাম মিত্তিরের 
নবরতু মন্দিরের চূডার সঙ্গে তার মাথাটাও ভেঙে পড়ে । হ্যামিলটন সেটার কথাও 
বলেছেন | বলেছেন সেট! নাবিকদের দানের অর্থে তৈরি হয়েছিল। তবে 
সেকালের চার্চে যাজক গায়ই পাওষা যেত না। কেনন] নিত্য যীস্ত-হজন1 গানও 
তাদের কলকাতার আবহাওযার হাত থেকে বাচাতে পারত না । কোম্পানী তখন 
ধরে ধরে আনকোরা সব রাইটারদের যাজকের কাজ করাত। এ কাজটা অবস্থা শুধু 
হাতে করতে হত না তাদের। বাড়তি দক্ষিণা পেত পঞ্চাশ পাউও-_কিন্তু ঠিক 
কাজের জন্তে না, হ্যামিপ্টন বেশ ঠাট্রা করে বলেছেন, “ফর দেয়ার পেনস ইন রিডিং 
প্রেয়ারস এও সারমনস অন সা্ডেস।* অর্থাৎ রবিবার রবিবার প্রার্থনা গান ও বাণী 


দেবার কষ্ট স্বীকার করার জন্টে ! 


২০৮ হ্থরাট থেকে শ্বতাহুটি 


অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতায় সাহেব-মেমদের দ্িনচর্চার একটি ছবিও 
হ্যামিন্টন সাহেব রেখে গেছেন । সাহেবরা সকালের দিকে কাজকর্ম করত। 
অফিস-আদালত যেত । কোর্ট-কাছারি করত। এবং দুপুরবেলার আহারের পর 
করত বিশ্রাম । গভীর বিশ্রাম । জন্ধ্যালেলায় পাকি বা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে 
খোলামাঠে ঘুরে বেডাত। কিম্বা বজরা চেপে গঙ্গা একটু ঘুরে আসা । সাহেবদের 
পাখী মারার শখ বা মাছ ধরার কথাও বলেছেন হ্যামিল্টন । রাতে তর] এ'র-গুর 
বাড়ীতে বেডাতে যেতেন । তখন কেউ আর নিজ নিজ পদ্মর্ধাদ! সম্বন্ধে নাক উচু 
করে থাকত ন1। না পাহেক না মেষ, কেউ না। 

তবে কলকাতার কথ! সাতকাহন করে বলবেন আর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার 
কথা বলবেন না, একি করে হষ। হ্যাঁিন্টন সেই বেয়াড়া মান্ষ--জব চার্নকের 
কথাও রলেছেন এবং চার্ণকের মৃত্যুর মাত্র কয়েকটা বছর পরেই তিনি কলকাতায় 
এসেছিলেন বলে জব চার্নকের সম্বন্ধে তার শোন] গল্প খানিকট] এতিহাসি কতারও 
দাবী রাখতে পারে। হ্যামি্টন বলেছেন, তার এই নতুন নগরপত্তনে চারনক 
থাকতেন রাজার মত--'রেনড মোর আবসলিটট দ্যান এ রাজা ।, একটা বড 
পাতাঘেরা গাছের জন্তেই ফর 'এ লাজ শ্েডি টি) নাকি জাযগাট! পছন্দ হয়ে যায় 
চার্নকের। এবং দ্রিশী লোকেদের ওপব শশার নাকি অত্যাচারের সীম! ছিল 
না। কোনরকমে বেগডবাই কৰলেই তাদেব নিষ্বভাদে বেতপেটা করতেন 
চার্ক। এবং এই নৃশংস প্রহার নাকি চার্ক যখন মধ্যাহছভেজনে বসতেন 
তখনই শুরু হত। সপাপপ বেতের ঘাষে মেই অপরাধীর পিঠের চামন্ডা ছি'ডে 
আসত, তারম্বরে চিৎকার করে লে গ' যাথায করত আর চার্ক তাঁর ডিনার 
টেবিলে বসে রঙ্সিষে রসিষে মুরগীর ঠ্যাং চর্প করতেন ! 

চার্নকের বিয়ের কথাও রয়েছে । সেই যে সেই স্থন্দরী মেয়েটি যাচ্ছিল সতী 
হুতে ; আর চার্নক যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চেপে লোক-লঙ্কর নিয়ে । সেই বিধবা বধুটির 
পাগল-করা বূপে এমনি মজ্লেন চার্নক যে তার স্থানকাল জ্ঞান ছিল না। 
লোকলঙ্কর পাঠিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন মেয়েটিকে তার নিষ্ট্র ।আত্মীরদের 
হাত থেকে । 

এবং চার্নক বিষ্বে করলেন যেয়েটিকে। পাটনা থেকে নিয়ে গেলেন কাশিমবাজার। 
কাশিমবাজার থেকে হুগলী । আর হুগলী থেকে এলেন কলকাতায় । এবং 
সারাজীবন বেয়াড়া মানুষ চার্নক্ক কোন অমর্ধাদা করেননি লেই রূপসীর | 
এমনকি তাকে খুন্টধর্মে দীক্ষিত করার কোন চেষ্টা করেননি তিনি। কেবল 
অনেককাল পরে যখন মারা গেল মেয়েটি ; তাকে তিনি হন্দর করে কবর দিলেন 


আলেকজাশার হ্যামিণ্টনের দেখা কলকাতা ২৪৯ 


বোধহয় পুড়ে মরা থেকে সেই যে বাচিয়েছিলেন, সেই গেঁ। বজায় ছিল কুঠিয়ালের । 
তাকে মাটির নীচে চিরকালের জন্তে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, আগুনে পুড়ে ছাই হতে 
দিলেন না সেই আশ্ত্ধ বূপকে । চার্নকের সেই দেশী স্ত্রী ভার অনেকগুলি মেয়ের 
মা। এবং খুষ্টান চার্নক একটা কাজ করতেন প্রতিবছর । প্রতিবছর তার 
বিবির মৃত্যু-তিথিতে তার কবরের পাশে একটি করে মুরগী কেটে তাঁর পরলোকগত 
আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করতেন। সেকালের খুন্টানের] এট! কেউই ভালো চক্ষে 
দেখেনি । হ্যামিন্টনও না। কিন্তু চার্নক--সে তো বেয়াড়া। এমনি করেই সেই 
দামাল মানুষটি কাটিযে দিলেন ঠার কলকাতার সংক্ষিপ্ত কাল। অন্তত হ্যামিপ্টনও 
তাই শুনেছিলেন। 

কিন্তু কলকাতা বলতে তো কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়ম | তা সেই হৃর্গে সৈন্য 
থাকত কত? রক্ষা ব্যবস্থা ছিল কি? হ্যামিলটন বলেছেন, আরে ০স কেবল 
নামেই । দুর্গে সৈন্ত থাকত ছৃ'শ থেকে তিন শ'। কিস্তীসেসৈন্ত কি লড়াই 
করবার জন্যে? না। কক্ষনো না। পাটনা থেকে কোম্পানীর পোর1 আসে না? 
কাচা রেশম, কাট। কাপডের চালান, কিছুবা আফিং- নৌকাভত্তি-_ সেগুলি পাহার! 
দিয়ে আনবার জন্টেই তাদের ব্যবহার করা হত। হ্যামিপ্টন বলছেন, তা ছাড়া 
কোম্পানীর সৈম্ত করবেই বাকি? মুঘল ফরমানের জোরে তাদের কলকাতায় 
বসতি । কে তাদের গাষে হাত দেবে? আর খাস মুঘল দরবারের সঙ্গে লড়াই? তা 
হলে মুঘলর! মিছিমিছি লডাই করনেই বা কেন? তারা কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ 
করে দেবে | তা হলেই লডাই শেষ । 

হ্যামিলটন সাহেব সৈম্যবাহিনীর যে হিসেব দিখেছেন, সেটা অনেক্ষটা খাঁটি। 
কোম্পানীর সরকারী স্ত্রে জান। যায় যে সতের শ" উনিশ সাল নাগাদ ইংরেজদের 
সৈম্তবাহিনী ছিল ছুটি। একটি মেজর হাল্টল এর অধীনে । অপরটির দওমুণ্ডের 
কর্তা কাপ্তেন ডালিবার ৷ প্রথমটিতে সব নিয়ে এক শ' তেতাল্লিশটি লোকলম্কর । 
ছ্বিতীয়টিতে একশ+ কুডি । তবে তারা যে নিতান্তই নিবিষ ভূজঙ্গ, শুধু কুলপান। চক্র 
ছিল, এট! বোধহয় ঠিক নয়। সতের শ" সত্তের-আঠার সালেই তারা বরানগর 
মাঠে পলাশী যুদ্ধের মহড়া দিতে শুরু করেছিল, তার প্রমাণ আছে। 

হামিলটনের বিবরণে কলকাতার আম-জনতা- বাঙালীদের সন্বদ্ধে বড় একটা 
উল্লেখ নেই । তবে কলকাতার সেই আবির্ভাব লয়ে সেখানে তারা যে দোল-ছুর্গোৎ- 
সব-রখযাঞ্জার বিপুল শানন্দোচ্ছাসে অংশ গ্রহণ করত গেকথ। সাহেব বলতে ভোলেন 
নি। তবেসেই আদ্দিকালেই পান থেকে চুন খসলেই সাহেবের! যে বঙ্গজনের 
ওপয়ে জত্যাচার কতত--জরিষণন। করত কিংবা গারদে পুরত বা ধরে ধরে চাবকাত 


১৪ 


২১০ হুবাট থেকে ্ৃতানুচি 


সেটুকু হ্যামিলটন সবিশেষ উল্লেখ করেছেন । সেকালের কালা জমিদার-__নন্দরাম 
সেন, জগত দাস, রাম ভদ্র প্রভৃতির বে দুর্গতি হয়েছিল জন-কোম্পানীর হাতে _ 
হ্যামিলটনের এই উক্তির আলোকে ঘটনাগুলি আরও স্পই হয়ে ওঠে । 

এবং ধারা বিচার করতেন, সেই কলকাতার কাউন্সিল, তার গভশর, তার' যে কি 
বস্ত ছিলেন, সে ত অনেকেই জানেন । হ্যামিলটন আরও এক কাউন্সিলের “মেস্বারঃ 
পরে গভর্ণর - রালফ শ্যেলডনের গুণের কথা শুনিষেছেন । এই নাটকীয় ঘটশার 
তিনি শুধু নীরব সাক্ষীই ছিলেন শন, বড একটা ভূমিকাও ছিল আলেজাগার 
হ্যামিন্টনের । 

সেট! হল পোরন বলে এক জাহাজী কাঞ্খেনের গল্প । সে বেচারা প্লালক শ্যেল- 
ডনের কাছে পাচশ টাকা ধার নিষ্বে একটা তমন্ুক লিখে দিষেছিলেন পারশ্যে 
যাবার আগে। শ্যেলডনের বেনামা একট1 জাহাজের কাপ্তেন ছিল পেরিন । কথা 
ছিল, বাঙল] দেশে ফিরেই টাকাটা দিয়ে খতট1 ফিরিয়ে নেবে । এখন পারস্ঠে 
কাজ মিটিয়ে অ।সবার সময় পেরিন, কি যেন মনে হল একবার গোয়ার বন্দরে জাহাজ 
ভেড়ালেন । এখানেই শুরু হল রঙ্গ । তেখানে শল্তায একটা জ।হাজ পেয়ে নিজের 
টাকায় সেট কিনে নিলে পেরিন | আর জাহাজ যখন পেল, তখন তাতে মাল- 
বোঝাই করবে না, সেকি হয | কালিকটে নোঙর গেডে সম্ভাষ মধিচ দাক্ষচনি 
পেয়ে তাতেই জাহাজ ভরে কেলল | , সন্ত! পাবশী স্বরাও কিত সওদা করল নিজের 
জন্তে। এইসব কাজ- কর্ম মিটি ঢু মারলে মাদ্রাজে । ফোর্ট সেপ্টু জজে। কিন্তু 
মনে মনে যে আশ নিয়ে সেখানে নামল পেরিন, তার কিছুই পূর্ম হল না। তার 
পারস্ মস্ভের পেটি কারও পছন্দ হজ না। বেসাত না হতে, গুটি গুটি ফিরে এল 
কলকাতা ৷ 

এসেই প্রথমে পাদবন্দনা করঙ্গে মহাজন রালফ শ্োেলডনের । তার মনিবের 
ব্যবসার রিপোর্টই দিলে না, খধোলামনে নিজের সও্দার কথাও বললে । তাব 
মালপত্র থেকে হুজুর কি কিনতে ইচ্ছা করেন ? কিন্তু শ্যেলডন তখন নিষ্কাম পুরুষ । 
সাফ বলে দিলে “ওসব ব্যপারে আমি নেই বাপু । আমার যা” প্রাপ্য স্থদ সমেত 
সেট] উন্নন করে দাও। আমি তাতেই খুশা। বাজারদরে এ টাকায় যে 
মরিচ “পেপার? হয, সেটুকু আমার নিনজর গুদামে পাঠিয়ে দাও |” তথাস্ত। যথা 
আজ্ঞা। পেরিন মহাঁজনের কথামত বস্তাভত্তি মরিচ শ্োেলডনের গুদামে পাঠিয়ে 
দিলে । তারপর একদিন হাজির হল টাহ্ন ক্কোরারের সামনে শ্যেলডনের চক- 
মিলান বাড়ীতে । 

স্কেলডন তখন কিন্তু অক্স মাছ । পেরিন সবিনয়ে তার তমস্থকের কাগজখানা 


আলেকজাগার হ্যাষিল্টনের দেখ। কলকাতা ২১১ 


ফের চাইতেই তিনি ত একেবারে খিঁচিযে উঠলেন, “কাগজ'*কিসের কাগজ ? 
আমার টাঁকা, আমার জাহাজ । আর তুমি ত দিব্যি বাবসা করে এলে । তোমার 
মত শঠ লোক ত ছুনিযায দেখিনি ছুটে । তোম'র কাগজ আমার কাছে রইল । 
বেশি ঝামেলা করলে তোমাকে সিধে কবার এই অস্ ব্যবহার করা হবে ।” 
পেরিনের ত আঞ্চেল গুডুম । বলে কি লোকটা । কিন্তু সেও অনেক ঘাটের 
জল-খাওযা মানুষ । সেজানে শ্যেলডন কলকাতা কাউন্সিলের সভা । কলকাতার 
দওমুণ্ডের মালিক । তাকে সে হযত বলতে পারত, আমি না হষ শঠ, কিন্তু তুমিই 
কি সাধু । পারশ্যে গিষে নিজে ব্যবসা কর! না হয আমার অপরাধ, কিন্তু কোম্পানীর 
চাঁকুরে হযে তুমিই বা ব্যবসা কর কোন আইনে ? কিন্ধ জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে 
বিবাদ, বুদ্ধিমানের কাজ নয কাজেই পেরিন পে দিক দিযে গেল না। বললে, 
'কহ্বর মাপ হয হুজুর । আপনি মহান্ুভব | দযালু। ক্ষমা ঘেন্াা করে তমস্ৃকটা 
যাদ দেন, তাহলে আপনার জধধ্বনি দিতে দিতে চলে যাই » 

কিন্ত শোলডন সে বান্দাই নয। পেবিনকে শ্রেফ হাকিযে দিলেন তিনি । শুধু 
নাই নয, পাষে পা দিযে ঝগডা শুরু করলেন । তিনি রটাতে লাগলেন যে, পেরিন 
পারশ্রের ধে মদের পেটি এনেছে সেগুলি একেবারেই বাজে মাল। ঘরে ঘরে সেই 
বার্তা রটি গেল রুমে | সাব যা” রটে তাব কিছুটা বটে । সেই ভেবে কলকাতার 
সাহেববা কেউ সেমাল নিলেনা। পেরিন যাকেই বলে সেই মুখ ঘুরিয়ে নেয। 
প্রকাবাস্তরে শোলডন চাইছিলেন পেরিন মালটা কম দরে তাকেই দিয়ে দিক। 
বলাবাহুলা পেরিন তাতে গররাজী ৷ 

এহেন পময হ্যামিণ্টনের সঙ্গে পেরিনের যোলাকাৎ হষে গেল। সেদিন 
আসন্ন সন্ধ্যার রাঙা রঙে কলকাতার পশ্চিম আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল । তারই 
প্রাতিসরিত আলোষ ফোর্ট উইলিষমের শিখরগুলি লালে লাল । রক্তের রঙ ধরেছিল 
,কোম্পানীর সগ্ভগড। চার্চের চুডোয । রেড ট্যাঙ্কের জলে। আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের 
ছাষা নিবিড বনতলে। সেখানে দক্ষিণ বাতাসের স্মালোড়নে সবুজ ঘাসের আশ্চধ 
স্বষমায চোখ জুডোয ) মন ভরে ওঠে । আর বৌদ্রদপ্ধ নর-নারীর ভিড বাডে। 

কথাষ কথায পেরিন বললেন হ্যামিলটনকে তার দুঃখের কথা । হূর্দেবের কথা! 
বাবসা! ত বন্ধই । শোলডন তার জাহাজের কাণ্ডেনের চাকরী থেকেও নাকি সরিষে 
দেবে পেরিনকে | হ্থামিপ্টন তখন তিন-চারটে বড বড জাহাজের মালিক । কিন্তু 
কলকাতার ইংরেজ সরকারের তিনি বড বিরাগভাজন । কেননা, তিনি ইণ্টার- 
লোপাঁর । ইংরেজদের আইনকান্থন বড একটা মানতে চান না। তার নিজের 
স্থবিধে অনুযায়ী ব্যাৰস! করেন । পেরিনের ছুঃখ তিনি তাই বুঝলেন বটে, কিন্ত 


২১৯ স্বরাট থেকে সুতাসুটি 


বিশেষ কিছু করলেন ন।। কেবল বললেন, যদি হ্তেলডনের জাহাজ থেকে তার 
চাকরী যায়, তিনি তশাকে নিয়ে নেবেন। 

কিন্ত পেরিনের তখন মস্ত মুস্কিল তার পারশী মদের পেটি নিয়ে। সেগুলি 
জাহাজে পড়ে আছে । মান্রাজে যে সেগুলি বিক্রি হয়নি, সেকথা কি করে জানি 
চা্টর হয়ে গেছে। তাছাড়া মদটাও যে খারাপ শ্যেলডন ত সেকথা কাউকে আর 
বলতে বাকী রাখেননি । পেরিন গিয়ে ধরল হামিলটনকে | হ্ামিলটন বক্ুলেন, 
মদের পেটিগুলো নৌকা করে তার জাহাজে তুলে দিতে । কেউ যেন খবরটা 
বিন্দুবিসর্গ না জানতে পারে । পেরিন তাই করলে। আর কদিন পরেই হামিলটন 
যেসব সাহেব বাঙলাদেশ ছেড়ে বিলেতে চলে যাবেন সেই মাসে, তাদের একটি 
ডিনারে নেমস্তন্ন করলেন। কলকাতার ছোট-বড় রহিস সবাইকেই বললেন সেই 
সাঙ্ধাভোজে। আর মনোরম সেই ভোজ্‌সভায় পরিবেশন করলেন পেরিনের আনা! 
মদ্য। 

একপাব্র পেটে পড়তে ঘা” দেরী । সবাই ধন্য, ধনা, করতে লাগল । সবাই 
জিজ্ঞাস! করতে লাগল, এমন খাস! মাল হামিলটন পেলেন কোথা থেকে? হামিলটন 
হেসে বললেন, জানেন ত ব্যবসায়ী মান্ষষ। এবারে বাজারে যে মদের টান হবে, 
সেটা মোটামুটি আন্দাজই করা ছিল। তাই এক জাহাজ মাল প্ররাটে কেনা ছিল। 
এই কদিন আগে, কলকাতায় আনিয়ে নিয়েছি । সবাই এক এক পেটি মদের জনে] 
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন । হ্যামিলটন ঝাঙ্ ব্যবসাদার । বললেন, “এত কি হবে? 
দেখি, আপনাদের বরাত দিয়ে যান, যতটা! হয় পাঠিয়ে দেব ।। 

সবটাই অবশ! পরের দিন পাঠিয়ে দিলেন। তবে দাম নিলেন পেটি গরতি 
দ্বিগুণ । অবশ্য পেরিনকে দাম দিলেন সেই আগেরই 1হসেবে। এবং এর ফলে 
পেরিন সাহেব তার বাজারের দেনাপত্তর মিটিয়ে দিল। কিন্তু যেটা মেটাতে পারলে 
ন1 সেটা রালফ শ্যেলডনের রাগ । এবং তার ক্রোধবহ্ছি মাথায় নিয়েই একদিন সে 
মার! গেল । শ্যেলভনের মেই তমন্থকখানি তখনও সে ফেরৎ পায়নি । 

সগ্চ-গড়া কলকাতার সেই হারিয়ে যাওয়৷ দিনগুলির সব ছবিই আজ দুপ্রাপ্য। 
কিছু বা কালের নিষ্টুর হস্তাবলেপে বিবর্ণ । সেই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে যেগুলি 
বেঁচে আছে হ্ামিলটনের কলকাতার বিবরণ তাদের মধ্যে অন্যতম । এবং সেই 
কারণেই সেগুলি যুল্যবান । 


সেই কলকাতার পান্থশালা 





শহর কলকাতায় প্রথম সরাইওলা কে? দে পদ-গৌরব বোধকরি তাঁকেই 
দেওমা যাষ, কলকাতার জলাতৃমির বুকে যিনি নগর পত্তনের স্বপ্র নিয়ে একদিন হাট- 
খোলায মৌক। ভিডিষ্বেছিলেন--:লই জব চার্ককে । যদিও ইংরেজ রাজ-ত্বর সেই 
উষালণ্রে অতি দুঃসাহসী জব চার্ণকও তার হোটেলের বাবসা শ্ববাষে চালাতে সাহস 
করেননি । সরাইট| ছিল বেনামীতে । খাতা-কলমে তার মালিক ছিলেন কাণ্ডেন 
হিল। চার্ঁকের কলকাতা উপনিবেশের যিনি ডান হাত । এবং ধার জন্যে অনেকে 
মনে করেন, চার্ঁকের বরাতে শুধু অনেক উপরিই জোটেনি বহু বদনামও জুটেছিল । 

হিল সাহেব জবরদস্ত লোক । দুর্দান্ত দাপট । রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে 
মারিতে । ব্যক্তিগত শ্বার্থসি দ্ধর জন্য কোন কাজেই পিছপা নন । তার উপর স্বয়ং 
চার্ণক তীর মুরুব্বি । সাহেবের সঙ্গে এটে ওঠে কে? শোন! যায়, সেই মহামান্ত 
হিলের সঙ্গে কেউ একটু বেগডবাই করলেই লাহেব লোকজন দিয়ে তাকে দিতেন 
বেদম প্রহার । অন্যথাষ ডুয়েলের আহ্বান । আর তার বউ? যেমমি রগচটা, 
তেমনি দজ্কাল। সপ্তদশ শতা্ীর শেষার্ধের কলকাতার এই আদর্শ দম্পতি হিল 
ছিলেন আদর্শ সরাইওল| | বলবার মত টা শার্ন* বলতে তারই । 

জব চানক ও কালকাতা প্রসঙ্গে আমরা আগ্ি কালের কলকাতার অবশ্য চারটে 
হোটেলের লাঈসেন্স দেবার কথা উল্লেখ করেছি । "হার্দের লাইসেন্স ফি ছিল পঞ্চাশ 
টাকা করে। মনে হয় এই চারটে ভিকচুষালিং হাউসের একটা ছিল বিখাঁত হিল 
সাহেবের । 

অবশ্য এই ট্রাডিশন সমানে চলেছিল, কেননা কলকাতার প্রথম এ্রীভর্নর জেনায়েল 
ওয়ারেণ হেস্রিংসের স্ত্রী শ্রীমতী ইমহকেরও একটা "টাভার্ন ছিল। তীর মূৎস্থদদি 
পাথুরিয়ঘাটার ঘোষ পরিবারের আদিপুরুষ_্ীমতীর বেনিয়ান-_সেটি চালাতেন 
আর দু'হাতে টাকা কামাতেন। 

নীলদর্পপের মামলাখ্যাত রেভারেও লঙ বলছেন, অষ্টাদশ শতাব্ধীর যাঝাঁযাঝি 
লালবাজারের কাছে আপলো৷ টাভার্ন নামে একট সরাই ছিল। সেকালের বেশ 
ফ্যাশনবেল সরাই ৷ তারই এক অন্ুজ্জবল সভাগৃছে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পাণীর কলকাতা 
কাউন্সিলের এক জরুরী সভা বসেছিল । সতের শ* আটচল্লিশ । বারই ডিপেখর । 
কলকাতার গভর্ণর তখন উইলিষম বারগুয়েল। কোম্পানীর জাহাজে বেহে্ড 
'লোকলন্কর রবার্ট উইললন বলে এক ব্যবসায়ীর জাহাজে এসে হামলা] করে। জাহাজ 


২১৪ স্বাট থেকে নুৃতানুটি 


পুড়িয়ে দেবার হুমকি দেশ্প। উইলসন কোম্পানীর সাহায্য চেয়ে পাঠান । কিন্ত 
কাকস্ত পরিবেদন| । বিশেষ বেকায়দায় পড়ে উইলসন করলেন খাস কাউন্সিলে 
এই আবেদন | সেকালের পুরানে! নখিপত্রে দেখা যায় সেই মামলার বিচার করে 
কাউন্সিল এই আপলো হোটেলের কামরায় । 

কিন্তু বলতে কইতে বেশ বড়লড় হোটেল বসে কলকাতায় পলাশী যুদ্ধের বছর- 
খানেক বাদে । এর জন্তে নাকি হাওবিল বিলি করা হয়েছিল! বিজ্ঞাপন ছাপান 
হয়েছিল। সেকালের কাশতলা বাজার, এখনকার বেন্টিঙ্ক স্্রট থেকে বেরোন 
মেরিডিথ লেনে সেই সরাইথানাটি খোলেন জে-ট্রেশাম নামে এক করিৎকর্মা ইংরেজ । 
ট্রেশাম তার নবশ্প্রতিষ্ঠিত সরাইখানার দেদার ঢাক পিটিয়ে বলেছিলেন -_ “লেডিজ 
এও জেপ্টলমেন মে বি ফারনিশড ঘুইথ ডিনারস, সাপারস, কোল্ড কোলেশনস অন 
দ্বি সর্টেস্ট নোটিস । বিসকিটিস অফ অল কাইওস, টাটস এও টার্টলেটস ফ্রেশ এভরি 
ডে।” অর্থাৎ বলার সঙ্গে সঙ্গে শুধু মধ্যান্ছে বা নৈশভোজনের আয়োজনই করা হয় 
না, ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়ার্দের জন্ত শীতল লঘু আহারেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। 
সবরকম বিস্কুট, ফলফুলুরি, ফুলুরি কচারর সরেস আয়োজন প্রতিদিন। সাহেবদের 
কলকাতা ছেডে মাঝে মাঝে বেশ দীর্ঘ নৌধাত্রা করতে হত। অনেক সময় বাইরে 
যেতে হত দীর্ঘদিনের জন্য । পথে যাতে খাবার কষ্ট না হয়, ট্রেশাম সাহেবের সরাই 
খানা থেকে তাই বিক্রি হত কোৌটায়ু ভর] রান্নামাংস । তা সে সব রকম । এসব 
ছাড়াও কেক,জ্যাম, ম্বার্মালেড _-চব্য-চুষ্য-লেহা-পেয় কিছুই বাদ ছিল না ব্যবস্থার । 

ট্রেশাম সাহেবের এই সরাইখানা কিন্ত বেশীদিন তার হেফাজতে থাকেনি । 
লক্ষী চ্চলা । কয়েক মাসের মধে/ই ব্যবপাটির হাতফের হয়। তাই বুঝি রেওয়াজ 
ছিল । ছমাস-_এক্ত বছরের জন্তে লোকে “লিজ শিত। তারপর আবার অন্ত 
মালিক । তবে এই অল্প সময়ের মধে/ই মালিকর্দের বেশ ছু পয়সা দিয়ে যেত। কেননা, 
সরাই-এর ব্যবসা যে লাভজনক এবং অনেক সময় মহিলার পর্যন্ত সরাই চালিয়ে 
তাদের গ্রানাচ্ছাদন চালিয়েছিলেন, সেকালের সরকারা কাগজপন্ত্রে তার প্রমাণ 
আছে। কোম্পানীর এক পণ্টনের বিধবা স্ত্রী শ্রমতী ফ্রান্সিল তার স্বামীর মৃত্যুর 
পর কোম্পানীর কাছে একট! ছোটখাট সরাইথান। রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন 
তার সংসার চালানোর জন্তে । |] 

এ থেকে আর একট! খবর পাওয়। যাচ্ছে । সরাইখানা, যা নাকি, সেকালের 
টাভান, পাঞ্চ হাউন ব গার্ডেন হাউসের বংশাবতংস--সেগাঁল চালাবার জন্টে 
কোম্পানীর লাইন্সেস লাগত । ফি ছিল গোড়ার দিকে পঞ্চাশ, পরে বেড়ে হস 
পাচশ। 


সেই কলকাতার পাশ্থশালা ২১৫ 


হিকির কাগজে সতের শ' একাশিতে একটা বিজ্ঞাপন বেরোষ £ কলকাতাষ আর 
একটা নতৃন সরাই | এর টদ্যোগী ইংরাজ্র পিংহ _রবার্ট বিসটন। করতেন মদের 
বাবসা, খুললেন হোটেল । এবং তশার পুরনো! পেট্রনদের নতুন করে ও অধিকতর 
যোগাতাসহকারে নেবার জন্যই যে তার এই নবতম উদ্ম, বিজ্ঞাপনে সেকথাও তিনি 
জানাতে কার্পনা করেননি । ক্লাব হোটেলে যে প্রতি সপ্তাহে শেল ফিশ” সরবরাহ 
কর] হবে, তাও সগবে ঘোষণা করা হযেছিল । 

দে সেকালের বেশ বড সরাই ছিল নাকি ,ল গ্যালন | বড এই অর্থে, এর কার- 
ব'্ব লব খানদানী লোকজনদের নিযে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম 
সভা রিচার্ড বারওযেল মাসে শস্তত বার ছুই তর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এখানে ফুত্তি 
কবহত মাসতেন । এই সরাইখান1 থেকেই নন্দকুমারের মামলায তার বিপক্ষ দল 
মোহনপ্রপাদের উকিল-যোক্রারদের খান] যেত । আট দিন ধরে এই বিচার চলে। 
আব ষোল্জন লোকের প্রতোকের আটটা ডিনার আর নষটা সাপার লে গ্যালিস 
থেকেই সরববাং কব। হয । একটা মিলেব চার্জ ছিল কম নয ডিসপিছু সওয] ছু 
টাক! একুনে ছয শ" ঈনত্রিশ টাকা । আর সেই নিষেই চলে আব এক মামলা । 

নন্দকূমাবের মামলার অন্যতম বিচারক জাঠিস হাইডের নোট বইযে এই কাহিনী 

বষেছে। সতেব শ" ছিয়াত্তর । মার্চ ছাবিবশ। জজ সাহেব তর ভাষারিতে 
লিখেছেন-__নন্দ£মারের শিচারের মম মোহন প্রসাদের কৌহুলী, আ্যাটরাঁ এবং 
তাদের নিম স্ত্রিত ব্যক্তিদের খাবারদাবার এবং অন্ঠান্ত কিছু সরবরা করার মূল্য বাবদ 
লে গ্যা।লসের প্রাপ্য বিলের টাক। 'াদাষেব জন্ত একটি মামলা! দায়ের করা হয । 

সতের শ' উননবব* সালের কলকাতার নববর্ষের ভোঞপভার আযোজনও হযে- 
ছিল এই লেগ্যালসে। স্বাদে জান] যাষ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সেদিন খানা 
খেতে এসেছিল কলকাতার সন্ত্রান্ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় । ভোজনপর্বে ছিল কাকডা. 
টাকি পাখির মাংস, এবং অন্যান স্বাছু স্বাদ পদাবলী । চব্বিশবা'র ইংলগ্ডেশ্বরের স্বাস্থ 
কামন| করে গ্রাস চিন্‌ চিন্‌ করা হয এবং প্রতিবার টোস্টের পর ফোর্ট উইলিয়ম 
থেকে দাগে তোপ। এবং এইসব সরব সমারোহের নীরব সাক্ষী লে গ্যালিসের 
সেই আলোকোজ্ৰল বর্ণাঢ্য রাত্রি । 

ফরাসী সরাইওলা গ্যালিস সাহেব মার! যান সতের শ"' একানর্খই সালে। 
বয়স চূষান্ন। তবে সাহেব মরলেও বিবি হোটেল চালিষোছিল অনেক দিন। এবং 
সমান কৃতিত্বেধ সঙ্গে । কলকাতার ফিরিক্ষীদের প্রথম সেপ্ট এনড্রজ ডে তে ভিনারের 
আয়োজন হয় এই হোটেলেই | টাউন হল তৈরির জন্ভ যে সভা হয় এবং যে 
সভায নে জন্তে লটারী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়--সেটাও বসেছিল এই হোঁটেলেই। 


২২৬ নুরাট থেকে ন্তাহটি 


লে গ্যালিস মনে হয় প্রায় শতায়ু হয়েছিল । হয়ত বা বহু হাতফেরতা৷ হয়ে, 
কেননা, আঠার শ* সত্তর সাল নাগাদ মসিয়ে জা পল কশো এসেছিলেন কল- 
কাতায়। রুশো বছত্রষ্টা স্থাপত্যরসিক । এখানে এপে তিনি উঠেছিলেন এই 
হোটেলে । কুশোর বর্ণনায় দেখা যায় হোটেলট। ছিল ধর্মতলায় । স্র্যাণ্ডের কাছেই । 

অগ্লদশ শতাব্ার কলকাতার এক নামকরা সরাইধানা_হারমনিক ট্যাভান্ন 
ছিল লালবাজারে । সেকালের সোসাইটি হোটেল কলকাতার সবচেয়ে দেখন- 
শোভন বাড়ি । এর মুরুব্বি ছিলেন সব তাবড় তাবড় খানদানী লোকেপা মায় 
গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেগ্রিংস পর্যন্ত । শ্রম রী ফের কলকাতা দশনে এর উল্লেখ 
আছে । মাসে পনর দিন অন্তর এখানে পার্টি বসত । কিছু গান কিছু বাজনা-বলনাচ 
এবং সাশেষ খানাপিন1। এই মছোৎ্সবে হাজিরার একদ1] এক টিকেট পেয়েছিলেন 
শ্রমতা ফে। কোন এক শ্রীমতী জ্যাকসনের দৌলতে । টেলর সাহেবের 
পার্টি। শ্রীমতী ফের রোজনামচ1 অনুযায়ী পার্টি ভারী জমেছিল। কোন এক 
খাদ মেমপাহেব বাগ্যন্ত্রে সোনাটা শুনিয়ে উঞ্ণ ন্মানেশ স্তি করেছিলেন কলকাতার 
সেই কুকুরকুণগ্ডলী শীত সন্ধ্যার অতিথি স্থজনের হৃদয়ে । 

ছেস্িংস-প্রণয়িনী মেরিযা ইমহফ এসেছিলেন সবার শেষে । দেরী করে। 
বসেছিলেন শ্রীঘতী ফে-র কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে । শ্রীমতী অ্যাকসন জিজ্ঞালা 
করলেন শ্রীমতী ফে মেরিয়াকে শুভপন্ধ্যা জানিযেছেন কিনা । ফে বললেন, না|। 
জ্যাকসন পত্রী বললেন, করেছেন কি? এধযে অশালীনতা | বলেই একটা ফন্দি 
বাতলে দিলেন | কোনরকম চোখের পাতা ন। ফেলে শ্রীমতী হেহ্রিংসের দিকে চেয়ে 
গ্াকুন। এক সময়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হবেই । এবং সেই স্থযোগে-_ 

যাকে বলে সাহ্বৌ ম্যানার্। তাই সই । অবশ্থ বেশিক্ষণ তাকাতে হয়নি 
প্রঘতী ফেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার-চক্ষুর মিলন | ফে-পত্বী নমস্কার 
করতেই শ্রীৰতী হেত্টিংস উঠে এসে তীর সঙ্গে আলাপ করে গেলেন । সতের শ' 
একাশি । জানুয়ারি | 

হোটেল হারমনিকের হিকিও খদ্দের ছিলেন। কটুভাষী সাংবাদিক উইলিয়ম 
হিকি। তিনি যে একবার এখানে চক্সিশ জনকে একট! পার্টি দিয়ে বেশ স্ছনাম 
কিনেছিলেন) সেট! ত তারই স্বীকারোক্তি । একালের মত সেকালে এই নগরীর 
পান্থশালায় র্যাল। যে বড় কম ছিল ন1-_যদ, জুয়া, দীর্ঘরাত পর্যন্ত চিৎকার, হট্টগোল 
মাঝে মাঝে মারাধারি, হাতাহাতি পর্যস্ত গড়াত, হিকি সাহেবের কল্যাণে তারও 
মজির রয়েছে । এমন কি শেষ পর্যন্ত হোটেলের বাদনপঅ আসবাব পর্যস্ত রেহাই 
পেত না! 


সেই কলকাতার পাস্থশালা ২১৭ 


বল নাচ শেষ হতে মধ্যরাত। মহিলারা একে একে ঘরে ফিরতেন। কেউবা 
ভৃত্য পরিবৃত হযে ' কারও বা পাশে থাকত ভাগ্যবান স্বামী । আর কাউকে পালকী 
বা চৌঘুড়িতে তুলে দিয়ে আসত তার কৃজনমুখর ভালবাসার জন । বলত, তাদের 
অধীর হৃদষ বেদনার কথ|। প্রণযের, প্রতিশ্রুতির কথা । গ্রনগুনিয়ে বলত তাদের 
গৃহমুষী প্রেষসীর কানে কানে । আর আকাশে হাজার তারা অত রাত্রেও বসে বসে 
সকৌতুকে সেই রঙ্গনাট্য দেখতে থাকত। 

কন্ত মহিলারা চলে যেতেই হারযনিকের আগ কোন “হারমনি” থাকত ন।। 
তখন শুধু কর্কশ কের কলহ আবহাওযা একেবারে উপ্টো । কে বলবে কষেকদণ্ড 
আগেই এখানের বাতাসে প্রণষ কৃজনেব মৃদ্ধকোমল ধর্ঝনিনরঙ্গ ভেসে উঠে মিলিষে 
গেছে। কে কাকে কনক দিষে ঘুষের টাকা পায়নি! ঘুষ দিযে পাষনি কাজ । 
তর্ক। মারামারি | চুলোচুলি। ঘুষোধুষি--কি নয। কিন্তু এইখানেই যদি 
নাটকেব শেষ হত। পরাইওল] ছু" শ লোকের খাওয়ান খরচ চেয়ে বসল উনিশ শ' 
সাতানধ্বই সিকা টাকা । তোজ ধার] দিষেছিলেন, তারা চোখ বড বড করে 
বললে, এত চাজ? আসলে মারামাপির সময় বু বাসনকোসন ভেঙে চুরমার | 
বিলে সরাইওযাল! তার দাম ধরে নিযেছিল । এই ঘটনা নিষে কবিতা ছাপিয়েছিল 
হিকির গেজেট । 

এই হছারমশিকের জীবন অনেকটা 'মাতসবাজির মত | জ্বলে উঠে একেবারে 
হঠাৎ ই নিডে যাষ হারমনিক। বাঁচবার চেষ্টা হযেছিল লটারী করে। কিন্তু হল 
কই? এই বাড়িতে অবস্ত আর একটা নতুন হোটেল খুললেন বিয়া্ড সাহ্বে। 
ফরালী বাবুচি আনিষেছিলেন । আঠার শ' চার সালের পয়ল] জানুয়ারী এই নতুন 
হোটেলের দ্বারোদঘাটন করা হয। এই সমযেই আরও একটা হোটেল খোলে 
ভ্যান্সিটার্ট রোতে । লালদিঘির দক্ষিণে । নাম লগুন ট্যাভার্ন। 

সেকালের এক হিসেবে জানা যায আঠারশ* সালের কলকাতায় আটটা হোটেল, 
এগারটা ভাটিখানা তাছাডা অনেকের বাড়ি-বাডি থাকা-খাওয়ার বেসরকারী 
বন্দোবস্ত | এদের মধ্যে আরও দুটো! হোটেলের নাম জান যায়--নিকল ট্যাভান 
আর কাশীতিল৷ বাজ'রের ইউনিযন ট্যাভান । 

সেকালে হোটেল ছিল আর মাছি ছিল না, সে কিহ্য্ন? এই মাছির উৎপাত 
নিষে একট] কবিতা লিখেছিলেন কলকাতার এক সাহেব সাংবাদিক -হোয়েন দি 
বাটার ওম়াজ মেণ্টিং, দি ফ্লাইজ এট আপ দি কেক ।” অর্ধাৎ--মাখন যখন গলছিল 
মাছিগুলো৷ কেকট] খেয়ে ফেলল। এতই দৌরাত্ম । আর এই মাছির মতই হোটেল 
ভাটিখানাষ ভ্যান ভ্যান করত নিত্য নানা ঝুটঝাষেলা না" ' বেলেল্লাপনা, খুনো- 


২১৮ স্থরাট থেকে সুতানুটি 


খুনি । তারই নজির হিসেবে অষ্টাদশ শতকের কোর্টের নথিপত্র হাতড়ালে বেশ 
কয়েকটা ফৌজদারী মামলার খবর পাওয়া যায়। যেমন ঘটেছিল টমাসের ট্যাভার্ন 
নিয়ে। জন টমাসের সরাই একেবারে কলকাতার পূর্বে মারাঠা খালের কাছে । এক 
কাপ্তেনের বয় হয়ে সাহেব এসেছিলেন কলকাতা । মনিবের সঙ্গে বনিবন] হল না । 
সাহেব খুললে ভাটিখানা-কাম-সরাই । মধু থাকলেই মাছি আসে । ভাটিখানার সঙ্গে 
বেলেল্লাপনা । হৈ-হুল্লোড় । ব্যাভিচার । কচিকচি গোর! ক্যাডেটদের মাথ!| চিবিয়ে 
খাবার একেবারে আখড়1 একটা । কর্তাদের এক সময় টনক নড়ল। শেপিফ 
বললেন, “তল্লী গুটোও-বাছা।” যেই বলা, সেই কাজ। কয়দিনের মধ্য 
অক্পফো নামে একট! জাহাজ ছাডছিল তাতেই তুলে দেওয়া হল জন 
টমালকে। 

কিন্তু এর চেয়েও রোমাঞ্চকর কাহিনীর পটভূমি স্মিথের ট্যাভান । ম্মিথ আর 
তার স্ত্রী আণের যৌথ প্রচেষ্টা এই সরাইখানা । ৫সখানে নিত্যি গোলমাল । 
ঝঞ্াটের নিত্য অন্ত নেই। ব্যতিবাস্ত কলকাতার কোটাল দেখলে ভ্যাল। বিপদ । 
শান্তি রক্ষা দুষ্তর । অনেক হুমকিতে যখন কাজ হল শা, শেরিফ বললেন, ঘরের 
ছেলে, ঘরে ফের বাপু । কলকাতানম্ব থাক চলবে নাঁ। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে! 
শ্মিখ কারও বান্দা নয়। অগত্যা সেপাই পাঠাতে হল। ন্মিথি বেঁকে 
দাড়াল। হাতে বন্দুক ভাটিখানায় সে পুলিশ ঢুকতে দেবে না| নিকুগ্তিলা 
যজ্ঞাগারের দ্বারদেশে লক্ষণ । ভিওরে ঢোকা কারও চলবে নাঁ। কঙ্সিভি 
নেহী। 

সিপাহীরা কি করে। সরকারী হুকুম । জোর করে এগোতে লাগল। আর 
ক্ষিপ্ত ন্মিখ সত্যিপত্যিই এক সময় গুলি চালিয়ে দিলে । রক্তান্ত সিপাহীর ম্বতদেহ 
ভাঙা একটা মদের ৰোতলের মত ভাটিখানার দরজা! রক্তে ভিজিয়ে পড়ে রইল । 
অন্ান্ত সব সিপাহী মিলে উইলিয়ম শ্মিকে ধরে ফেলল । আঠার শ' সালের 
জানুয়ারি মাসে সরাইওলা স্মিথের ফাসি হয়ে গেল। 

কিন্ত এত গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহেবদের সরাইখানার কথা । সেকালে কি 
বাঙালী সরাইওয়াল| ছিল না? গোবিন্দন্ন্দর বলে একজনের সন্ধান পাওয়া যাঁর । 
কিন্ত আমল বাঙালী হোটেলওয়ালারা তখন সার] বাঙলাদেশে ছড়িয়ে । দেশজোড়া 
সেই নৈরাজ্ের যুগে সার! বাঙলাদেশই তো তখন একটা বিরাট সরাইখান] হয়ে 
বসেছিল। এখানে তখন নিরাশ্রয় সাহ্বাদর জন্য ঘরে ঘরে আশ্রয় আর আহার-_- 
বোডিং আর লজিং-এর ব্যবস্থা । এমনি এক কাহিনী--হেস্টিংস আর কান্ত মুদীর ॥ 
কৰি কষ্করাম ভাহুড়ী যা ছড়ায় বেধে রেখে গেছেন-__ 


সেই কলকাতার পান্থশাল। ২১৯ 


ঘরে ছিল পাস্তাভাত আর চিংড়িমাছ 
কাচা লঙ্ক! বড়ি পোড়া কাছে কলাগাছ। 


হে্টিংস ভিনার খায় কান্তের ভবনে । 

অবশ্য কথ] এই, ডিনার-সাপার আর ব্রেকফাস্টে সেই হোটেলের বিল বড কম 
উন্ল করে নেননি সেকালের উদ্যোগীধূর্ত বঙ্গতনযেরা। কিন্তু সে তো এক ভিন্ন 
কাহিনী । 

তবে একটা কথা এই প্রনঙ্গে বলা দরকার । সরাই-এর ব্যবস্থা শুধু স্থতানুটির 
বুকেই নয়। সেকালের সার! বাঙলাদেশেই ইতংস্তত ছড়িয়ে ছিল। উইলিয়াম 
হিকি বলে যে আইন বাবসাসী এসেছিলেন এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, তিনি 
কুলপিতে জন] ছুই বন্ধু সমেত এক সরাইগ্ের আতিথা গ্রহণ করেছিলেন । সেই 
সরাই যথেষ্ট নোংরা ও জরাজীর্ণ ছিল বটে কিন্তু তাঁর খানা যে চমত্কার ছিল, 
সেকথা তার মেময়ার্স-এ সাহেব স্বীকার করে গেছেন । খুব ভালো কটি, তেমনি 
ভালো মাছ । মুরগীর মাংস, ভিম ও বেকন-_মাত্র দেড ঘণ্টার মধ্যে এই উৎকৃষ্ট 
খানা সরবরাহ করা হয়েছিল সাহেব ত্রযীকে, তাদের সঙ্গে অবশ্য মদ ছিল। শুধু 
নৈশাহার নয়, প্রাতরাশে সেই সরাষে সাহেবরা খেযেছিল চা-কফি. হট ও পাইপিং, 
সিদ্ধ মূরগী ও অন্যান্য খাবার । পথে উলুবেজিয়ার সরাযে সাহেবদের অবশ্ত দেওয়া 
হয়েছিল গরম ভাত মাংস। কাজেই হোটেলের ব্যবস] শ্রধু সেকালের কলকাতায় 
নয়” তার আশেপাশেও শালই চলত ! 

কিন্তু সেকালের কলকাতার পাস্থশালার কথা শুনবেন আর তপসে মাছের কথা 
স্তনবেন না, সেকি হয়? সেকালের ইংরেজীখানার সের! খাবার এই তপন্বী মত্স 
কথাএকটু বিবৃত করি, শুনুন । 


ভপন্বী মতা কথা 





সপ পদ সপ, ৮৯ পা সপ সস 


জানি একালের এই নিদারুণ মৎস্যাভাবের দিনে যে কোন মৎস্য চচ্চাই বাঙালীর 
কাছে এক নিষ্টর রসিকতার সামিল । "বে, এই ভেবে অন্তত যনকে স্তোক দেওযা 
যায যে, তপসে মাছের সঙ্গে বাঙালীর সঙ্বন্ধ হত বা ততটা ন্রদীর্ঘ নয। এই মাছ 
নিতান্তই ক্যালকেশিযান, এবং সেকারণেই অধাচীন | বাঙালীর ্থপ্রাচীন মৎপ্য- 
ট্রাডিশনে একবারও সে পঙক্িতে ধমবার পিডে পায নি। সছুক্তিকর্ণামৃতের বাঙালী 
কলাপাতে স্ত্রীর পরিবেশন কর] গরম গরম ভাত গা€যা ঘি মেখে খেয়েছে । শেষ 
ভান ছুগ্ধ সংযুক্ষ হযেছে তার অশ্রের গ্রাসে এবং মৌইলি মচ্ছা বা মৌবলা মাছ সেই 
পুণাবানের ভোজন-তৃপ্তি ষোলকলা পুর্ন করেছে । তখন কোথায এই তপস্বী মাছ? 
আকবরের বন্ধু এতিহাপিক আল্লামা আবুল ফজল দিল্লীতে বসে বাঙালীর মংস্থ- 
প্রীতির কথা শুনেছিলেন । তাঁর কেতঠাবে বাঙালীর চরিত্র-টবশিষ্ট্ের কথ! বলতে 
গিষে যাছে-ভাতে বাঙালী, সে কথা বলতে ভোলেন নি । বাষ্ালী পাচালি-কারেরাও 
চান্স পেলেই এ দেশের খাল বিল নদী নালা পুকুরের নান] জাতের মাছের কথা 
বলেছেন । বলেছেন মাছ বান্গার একাদশ-পর্ব মহাভারত । আশ্চর্ধের কথা, সেই 
মত্ম্ঠিকুজি কারিকায় তপস্থী মৎস্তের কথা নেই । অবশ্ত নেই বলেই যে তপসে মাছ 
ছিল না, তা শপথ করে বলা শক্1 -পসে মাছের হযত অন্য নাম ছিল। বা 
সেকালের বাঙালী কলকাত্তিযা বঙ্গজনের মত তপপে মাছের রসগ্রহণ করতে 
পারে নি। 
তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যে সমাজবিজ্ঞানীদের ওপর বরাত দিয়ে 
এটুকু ম্বচ্ছন্দে বলা যা, কোম্পানীর আমলেই তপসে মাছের বোলবোলাও । 
কোম্পানীর কলকাতার নিজন্ব মাছ তপসে। আর তাই খাস কলকাতার প্রথম কবি 
ঈশ্বর গুপ্ত ডিম-ভরা তপসে মাছের উদ্দেস্টে স্ততিকাব্যের একেবারে ফোষার] থুলে 
দিযেছেন £ 
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার 
আর কিছু মুখে নাহি ভালো লাগে তার । 
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ 
বৃথায় জীবন তার বুথায় জীবন । 
তপসে মাছের নাষকরণ সন্ধে হদিশ দিতে গিয়ে গুধ্ধ কবি বলেছেন -_“গালভরা 
,গ্বোফ দাড়ি তপস্বীর প্রায় । সেকালের হোটেলের কাহিনী” লিখতে গিয়ে হবস 


তপন্বী মস্ত কথা ২২১ 


সায়েবও একই কথা বলেছেন, তপসে মাছের এই বিদ্ঘুটে নামের ব্যাপারে । তপসে 
মাছের সঙ্গে তপস্বীদের আর-এক সাধর্ম্য সায়েবের চোখে পড়েছে । সায়েব লিখেছেন 
যে, বধাকালে পথে-ঘাটে যেমন তপন্বীর বিরল, তেমনি মেঘমেছুর অন্বর বার ঘনঘটা 
প্রাবনের সময় তপসে মাছ দুর্লভ । তপসে মাছ শীতকালের মাছ । 

গায়ের রঙের জন্তে তপসে মাছকে সায়েবর| ডাকত “ম্যাঙ্গো?” ফিস বলে । কবি 
হেষচন্দ্রও সেই নামেই ডেকেছেন । ইলবার্ট বিলের ওপরে ভারতবষাঁয় ইংরাজদের 
ক্রোধের কথ! লিখতে গিয়ে কবি তাদের বাঙালী কালচারের অবদানের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলেন । বলছেন, বাঙালীর] দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছ] বাছা । 
“ম্যাঙ্গে ফিস” আনন্দের মনোহর খাচা । 

হেমচন্দ্র কিছু বাড়িয়ে বলেননি । বাস্তবিকই সেষুগের কলকাতার সায়েবদের 
কাছে তপসে মাছ ছিল মস্ত আকধণ | গ্রপ্ত কবির কাব্যে তার বর্ণন। রয়েছে £ 

ডিস ভোরে ফিস লয় মিস বাবা যত। 
পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত॥ 

এট] একেবারে সেকালের সায়েবদের তপসে গ্রীতির হুধহু ছবি। সতেরশ' একাশি 
সালের চব্বিশে ফেব্রআরি হিকির বেঙ্গল গেজেটে একটা মঞ্জার বিজ্ঞাপন বেরিয়ে- 
ছিল-_“আগামী মঙ্গলবার বোর্ড অব উ্রাঙিপ নিউ টাভার্নে তপসে মাছ খাবার জন্তে 
মিলিত হচ্ছেন। সেখানে কমিটির সভ্যরা ভপসে মাছের রসাম্বাদন করবেন ও 
অন্ান্য বিশেষ বিষয় আলোচনা করবেন। ঠিক বারটায় যূল সভাপতি স্যার 
জ্যাকব ভাইনার আসন গ্রহণ করবেন ৷ মুল বিজ্ঞাপনটি ছিল এই £ 
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অবশ্য আজ প্রায় ছ'শো বছর পেরিয়ে, খাস কলকাতায়, সায়েবরা তো কোন্‌ 
ছার, কোন মত্ন্তরসিক গোড়জন যদি সাড়স্বর অনুষ্ঠান করে তপসে মাছ খাবার কথা 
বিজ্ঞাপিত করে, আশ্চর্ষের কিছুই থাকবে না। ইতিহাসের সেই সপরিহাস পুনরা- 
বৃত্তির জন্তে বঙ্গভূষি মোটামুটি গ্রস্ততই আছে। 

সেকথ! যাক । হিকির গেঞ্েটের বিজ্ঞাপন থেকে সেকালের সায়েবহুবে। মহঙ্গে 
তপনে মাছের কদর বোঝবার কোন কই হয়না । সমলাময়িক বিবরণে তার 
আরও প্রমাণ রয়েছে । বাজারে তপসে মাছের আবিভাবের জন্তে কোম্পানীর' 
কলকাতার সকল বাসিন্দা সতৃষ নয়নে চেয়ে থাকত। তার মধ্যে ধার] সঙ্গতি- 


২২ স্থরাট থেকে স্থতানুটি 


সম্পন্ন, তাদের আর তর সইত না । জাহাজ ভাডা করে তারা ফোর্ট গ্রস্টার পর্যস্ত 
চলে যেতেন | অবশ্য সঙ্গে থাকত রামের বোতল । নষত তপসে মাছ জমবে কেন 

অবসরপ্রাপ্ত এক ব্রিটিশ কর্নেল একবার বলেছিলেন যে, কলকাতা আসবার 
বাস্তবিকই মদি কোন সার্থকতা থাকে তবে সেটা তপসে মাছের জন্যে । আর 
একজন বলেছিলেন, গ্থা কলকাতা আমার লিভারটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বটে 
কিন্তু ভুললে চলবে না, আমি তপসে মাছ খেমেছি।” 

“ফিফটিন ইষার্স ইন ইত্ডিযার গ্রশ্বকার আর জি ওযালেস তপসে মাছের প্রশংসাষ 
পঞ্চমুখ । আঠার শ' পাচ থেকে বিশ সাল পর্যন্ত ওয়ালেশ ছিলেন কলকাতাষ । 
তিনি বলেছেন, হুগলী নদীর -তপসে মাছের তুলন] হয় না দুনিযাষ । এর চেষে 
মুখরোচক খাবার আর হযনা। কোম্পানীর সাষেবদের ক্রিসমাস ভোজনপবের 
একটি অতি অবশ্য পদ ছিল তপসে মাছ । ঠিক টাক্কিব মতই । কলকাতার 
যে চোদ্দটা মাছেব বাজার ছিল সেকালে, বছরে মাস ছুই তাদেব কোল আলে 
করে থাকত তপসে মাছ। 

হাবতই প্রশ্ন হতে পারে, সেকালে এই মাছের দাম ছিল কেমন? যতদূর জানা 
যাষ, তপলে মাছ তখন ওন্ষনে শয গুণতিতে বিক্রি হ'ত । চাব টাকা শ'। উনিশ 
শ" ০তালিশ সালে হবস সাযেব একট] হিসেব দিচ্ছেন যে, তখনও প্রা এ দবেই 
তপলে মাছ বিকোঁতো কলকাতার বাজারে । বে উলুবেডেব মাছই তপসেকুলে 
কৌলিনোব ধবজ1 উডিষে আসন তখর্ন । তপপে মাছের নানা রকম রান্নার কথাও 
শোনা যায। সেকালে কলকাতার হোটেলে হোটেলে একটা বিখ্যাত পদ ছিল, 
“ম্মোকড ম্যাঙ্গো ফিশ” । এই সঙ্বদ্ধে গর্ব কবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত কাগজে । সে 
রান্নার আজ আর চল নেই। তবেগুপ্ত কবি বলেছেন, এবং সে কথা! কলকাতার 
'খানদানী বাসিন্দা মাত্রেই বলেন, তপসে মাছের ভাজাই ভালো । 
--কুডি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা 
টপাটপ খেষে ফেলি ছাকা তেলে ভাজা । 
সী ৬ সঃ 

কিন্তু এই মাছ নিষেই মহামারী | পুবনো কলকাতার আছ্িকালে বছর বছর 
শীত পড়ার আগে যে রোগডেরি মহামারী আকারে দেখা দিত, তার যূল কারণ ছিল 
পচা মাছ। সেকাহিনী একটু বিশদ করে শোনা যাক । 


কলকাতার ডাক্তার, হামপাতাল, রোগডেরি 





কথায বলে গেঁষো যোগী ভিখ পায় না, এও দেখি সেই বৃত্তাস্ত। ইংরেজ 
ভাক্ারর! মুঘল বাজসভায ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তারে যথেছ সাহায্য করলেও 
সেকালে ইংবেজ মহুলে ডাক্তারদের যথেই “প্রাপ্য, ছিল বলে মনে হযন1। প্রতিটি 
পিদেশী জাহাজে একজন কবে ডাকার রাখার বেওযাজ থাকলেও ইংরেজ সমাজে 
তাদেব পাকাপাকি 'দর্শনী” পাওয়ার রেওযাজ আদাষ করতে যথেই বেগ পেতে 
হযেছে । এমনকি সেকালের কাগজপজেে দেব! যাষ যে স্থুরাটে তাদের সঙ্গে এক 
জন দিশি হেকিমকে শতে দেগ্যা হত টাকা যখনই নেই কোন আহম্মক '৩খন 
চিরটাকাল শুধু খাতিবের জন্তে এই বৃস্তি নিষে বসে থাকবে, ধুষে ধুযে জল খাবে? 
তাই, দেখা যেও গে কোন সাজেনই বেশি দিন কোম্পানীর কাজে লেগে থাকেনি । 
এনং সেই কারণেই বোব হ্য, বহু ক্ষেত্রে ডাক্তারীশান্ত্রে সামান্ততম জ্ঞান ন1 রেখেই 
বহু লোকই সাজেনের কাজে লেগে পডেছে । হাতুডে ডাক্তারের হাতে জনপদের 
স্বাস্থারক্ষার দাখিত্ব বর্তেছে আকছার । 

তবে যথেষ্ট টাকা না থাকলেও , যার] খাস বিলেতী ডাক্তার, তাপে বেশ 
খাতির ছিল । সতের শ' ছয সালের একট ঘটপায দেখা যাচ্ছে আর্থার কিং বলে 
এক কুঠিযাল কলকাহ1 কাউন্সিলকে একট] চিঠি লিখেছেন । ত্বার অভিযোগ এক 
সার্জেনেব বিরুদ্ধে । না, আরও স্পষ্ট করে বলা যায অভিযোগ তার স্ত্রীর এক 
পার্গেনের স্্ীর পিরুদ্ধে । ব্যাপারটা আর কিছু নয়, কোন এক রবিবার গিজাষ 
প্রার্থনা করবার সময সার্জেনের স্ত্রীকে আসন দেওয়া হযেছে কুঠিযালের স্ত্রীর আগে । 
এবং ফ্যাকর সাহেবের মর্ধাদাষ ভাতে যথেষ্ট হানি হযেছে বৈকি । 

দেখা যাচ্ছে, €থমদ্ূফ1! এই অভিযোগ কোনরকম কর্ণপাত করেনি কাউন্সিল। 
কিং তখাগ্স।| কোন স্বামী ন হয। কাউন্সিলকে এইবার কড। করে লিখল কিং, 
শাসাল-_এর যদি কোন বিহিত না হয, তাহলে গির্জার ভেতরে কোনরকম 
অগ্রীতিকর ঘটন1 ঘটলে কিং গার জন্তে দায়ী থাকবে না। এ ধরনের অসম্মান সে 
কখনও বরদান্ত করবে না। 

এই ধরণের শাসানির কোন ফল ফলেছিল কিনা, সে খবর সংগ্রহ কর] যাযনি, 
তবে এ থেকে সামাজিক দিক দিয়ে সার্জেনদের যে একটা মর্ধাদ। ছিল আন্তিকালের 
ভিহি কলকাতাষ, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। 

মর্যাদা যে ছিল সেটা মাইনে দেখেও বোঝা যাষ। যখন এযাকটিং প্রেমিভে্ট 


২২৪ হুরাট থেকে হ্ুতাহুটি 


রবার্ট হেজেসের ফ্লাইনে বছরে চল্লিশ পাউও, পতেরশ পনের সালের কথা, কলকাতায় 
কোম্পানীর তিন সার্জেন__রিচার্ড হারভে, অলিভার কোন্ট আর শ্রতকীতি উইলিয়ম 
হামণ্টনের মাইনে--প্রত্যেকেরই ছত্রিশ পাউও করে। বল! দরকার, সে সময়ে 
রাইটারদের বছরে মাইনে ছিল পাচ পাউও আর জন কোম্পানীর ছোটবড় মার্চেণ্টের 
তন্থা বছরে দশ থেকে কুড়ি পাটণ্ডের মধ্যে । 

ডাক্তারদের মান যে কিরকম ছিল তার আরও কয়েকট1 পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে । 
সতের শ" চোদ্দ সালের চৌঠ। মার্চ জন কোম্পানীর খাতায় একটা মজার হুকুম 
রয়েছে । তাতে বল! হয়েছে এবারে দারুণ গরম পড়ার জন্তে আমাদের ডা"ন্পরের 
“মেট? ( কমপাউগ্তার- ) এর পক্ষে পাক্কী ছাড়া কাজ করা অসম্ভব । রোদবৃষ্টির হাতি 
থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে তার পাক্কী বইবার জন্টে চারটি গোয়ালা নিযুক্ত ঝরার 
হুকুম দেওয়] গেল। এর জন্ত ব্যয়কু% কোম্পানী মাসিক আট টাকা মণ্জুর করে । 

রোগডেরির দেশ কলকাতায় অবশ্ত তখন কোম্পানীর নিজস্ব ডাক্তাররা ছাড়াও' 
অন্ঠ ডাক্তাররা ছিলেন । এমনি একজন ডাক্তার রবার্ট ব্রডফোর্ডকে দেখা যাচ্ছে 
স্তামুঞল বার্ট নামে এক সরকারী সার্জেন্ট তার উইলের ট্রাঙ্টি করে যান। তাকে 
একটি পুরনো! আউটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দানও করে যান বার্টি। আগ্ছিকালের 
কলকাতায় কোম্পানীর কোন রাজপুরুষই অবশ্য স্থস্থ জীবন যাপন করতে পারেননি । 
অনেকেই এখানে দেহ রেখেছেন এবং কল্রকাতার কবরে চিরকালের জগ্ঠে শুয়ে 
পড়বার আগে বায়ু পরিবর্তনের জন্টে উজানে নদীয়ার দিকে ঘুরে এসেছেন । এবং 
এই সময় কলকাতার সরকারী ডাক্তারর1 গাদের সঙ্গে যেতেন । দরকার মনে 
করলে, অনেক সময় নতুন ডাক্তারকে চাকরি দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হত। 
প্রেসিডেণ্ট জন রাসেল যখন এমনি বায়ু পরিবর্তনের জন্যে যান, রিচার্ড হার্ভে বলে 
এক ডাক্তারকে এমনি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 

সব সরকারী ডাক্তারই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চলে যাওয়ায় কলকাতার সাহেব 
বাসিন্দাদের খুব অস্থবিধা হ”ত। এমনি ঘটনার কথা কোম্পানীর পুরনে। নখিপত্রে 
রয়েছে । সতের শ' তের সালের তের! মার্চের এক খবরে রয়েছে এডমও্ড য্যাসন 
বলে এক কর্মচারী প্রায় মত্রমর । খবর গেল হাসপাতালে । ডাক্তাররা ত কলকাত! 
ছাড়া । কাছেপিঠে এক ফরাসী ডাক্তারকে পাওয়া গেল। তাঁকেই “কল' দেওয়। 
হ'ল। রোগী ভালো হয়ে গেলে ডাক্তারবাবু চৌক্রিশ আর্কটি টাকার এক বিল 
পাঠালেন । কোম্পানীর খাজাঞ্চী টাকাট। দিয়ে দিলেন । 

এমনি আর এক ঘটন1 | টমাস কুক বলে এক ক্ঃচারী হুগলী থেকে সোরা 
কিনতে গিয়েছিলেন। সোর] ত ওজন করা হ'ল। হিসেবপত্র ত বুঝে নেওয়া 


কলকাতার হাসপাতাল রোগডেরি ২২৫ 


হ'ল | কিন্ত তারপরই গোলমাল । কুক সাংঘাতিক অন্ুস্থ। বাচে কিনা এমন 
অবস্থা । কলকাতায় খবর গেল। [কিন্ত সেখান থেকে ডাক্তার গেল না। স্থানীয় 
এক ওলন্পাজ ডাক্তারকে দেখান হু'ল। সতের শ” সতের সালের আঠারই জাগ্য়ারী 
তার পয়তালিশ টাকা বার আনার বিলট। 'পাশ” করে দেষ কোম্পানীর বক্মি জন 
ডীন। 

এই প্রসঙ্গে একটা বিচিত্র গল্প বলে নেওয়া যেতে পাবে । উইলিঅম ম্প্মোর 
ছিল কোম্পানীর কর্মচারী । হঠাৎ তার পাষে একটা চোট লাগে । এ'ভাক্তার সে, 
ডাক্তার, ম্পেম্মার আর সারে ন]। সার্জেনরা বললে, পাণ্ট! বাদ দিয়ে দেওয়াই ভালো। 
কিন্তু টপ করে পা-টা বাদ দিতে চায় কে? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই সময় 
শোন] গেল হুগলীর এক সঙ্গ্যাসী নাকি অসম্ভবকে সম্ভব করেন । শিলিতি সাহেব 
সেই দিশি ফকিরেরই শরণাপন্ন হল। এবং তাজ্জব কি বাত--দেখা যাচ্ছে উইলিয়ম 
স্প্লোর সাহেবের পা ভালো হয়ে যায় এবং জনকোম্পানীর খাতায় লেখা হয়েছে 
সেই সন্্াসীকে কোম্পানী ছু'চার টাক নষ গোটাগুটি একশ? টাকা গ্রণামী দেয় । 
এটা তিরিশে জুলাই, সতের শ* এগার সালের কথা । 

তবে কোম্পানীর ডাক্তাররা যে কোম্পানীর ভি-আই-পিদের “চেঞ্চে যাবার 
সময় সঙ্গে যেতেন, তা” নয়,কলকাতার বিষাক্ত আবহাশয়! ছেড়ে তাদের নিজেদেরও 
অনেক সময় হাওয়া খেয়ে আসবার দরকার হয়। সতের শ' এগার সালের খবর ' 
ফ্যাক্টরী সাজেন ডাক্তার ফিলিপ রিচার্ডপসন ও তার সহকারী জন পানে-_ছুঞজনই 
বাষু পরিবর্তনের জন্তে কোম্পানীর কাছ থেকে অব্যাহতি চান । পরের বৃছর বেঞামিন 
গ্রীন বলে ডাক্তারের একজন “মেট” ত মারাই গেলেন। 

যে সময়ের কথা বলা হ'ল, তারই বছর কযেক আগে -বিশেষ করে টৈন্টদের 
চিকিৎসার জন্যে কলকাতার একটা হাসপাতাল তৈরীর কথা ওঠে কাউন্সিলে । স্থানীয় 
অধিবাসীদের দাবী তে। ছিলই, কোম্পানীর মাইনে কর] ডাক্তাররাও এর জন্যে 
জোর তদ্বির করতে লেগে গেলেন | সবচেয়ে বড় চাপ দিচ্ছিল বোধকরি কলকাতার 
বিষাক্ত আবহাওয়া ! 

এত জায়গা! থাকতে জব চার্নক সায়েব কেন যে স্থতানুটির যত অস্বাস্থ্যকর 
জায়গায় তার সাধের নগরটির পত্তন করেছিলেন, সেটা আজ আর ছুর্বোধ্য নয়। 
হুগলী থেকে পালিয়ে জব চার্নক সামরিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত একট] জায়গা খুঁজ- 
ছিলেন। স্বতানুটিতে এসে তার মনোবাস্া পূর্ণ হ'ল । ভাগীরথীর স্থগভীর জল- 
প্রবাহে নৌ চলাচলের কোন বিষ্ব ছিল না। তাছাড়া এখানে বড়সড় একটা স্থতোর 
বাজার ছিল। এইসব সাতপ্পাচ ভেবে ঝাহ্ু লোক চানক সাছ্বে মনস্থির করে- 
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ছিলেন । আর উত্তরকাল তার এই মনোনয়নকুতিত্ব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে । 
কিন্ত এত গবিধা! সবেও সুতাহুটির সবচেয়ে বড় একট। অন্গবিধা ছিল-সেটা তার 
অস্বাস্থাকর আবহাওয়1 | খারাপ বলে খারাপ, সুতাচুটি ছিল সেকালের সাযেবদের 
কাছে নিছক মৃত্যুপুরী । আর সেই তত স্বয়ং জব চার্নককে তার জীবন দিয়ে বুঝতে 
হয়েছিল। নগর পত্তনের বছর ছুয়েকের মধ্যেই চানক সাহেব দুরারোগ্য কলেরা 
ধরোগে দেহ রাখেন । 

জঙ্গল, বাশবন, নোনাজগ মার জলাভূমি পরিব্যাপ্ত স্থানটি স্বাভাবিকভাবেই 
ম্যালেরিয়া, কলেরা আর আমাশা রোগের একটা ডিপো ছিল । সভের”স আটফটিতে 
ডাক্তার লিও ঠার “এসেজ অব চ্িজিজ*-এ পরোগাই, মাদ্রাজ আর কলকাতা এই 
তিনটি প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কলকাতার আবহাওয়াকেই পবচেয়ে বেশী খারাপ বলে 
উল্লেথ করেছেন । কলকাতার আবহাওয়া খারাপ হওয়ার অবশ্ঠ যথেষ্ট কারণ ছিল। 
স্থতান্ুটির উত্তর-পু দিকের নোন1] জলের জলাভূমি বর্ধাকালে সহজেই ভেসে গয়ে 
। কলকাতাকে প্লাবিত করে দিত। পরে জল সরে গেলে জলের সঙ্তে যেসন মাছ 
ভেসে উঠত সেগুলো পচে এক বীভৎস আবহাওয়া সৃষ্টি করত এবং আগস্ট থেকে 
অক্টোবর - এই তিনটে মাস বছর বছরই মহামারী দেখা দিত। 

শুধু কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে শয়, দশ বার বছরের যধ্যে ভিনদেশী 
নাঁবকদের কাছেও কলকাতা বিধম ছুনাম কিনেছিল। কলকাতার গোলঘাট 
তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল থাইবেলের শমনপুত্রী গোলগাথ। । এখানে এলেই 
নাবিকর। অকল্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ত এবং কলকাতার কবরেই চিব্রশাস্তি লাভ করত। 
এমনকি শীতকালে পর্ষস্ত নিস্তার ছিল না । ভাগীরথার অল থেকে জেগে ওঠা 
রাতের কুয়াশ! লেগে নাবিকর! প্রায়ই অন্থথে পড়ত। 

ব্যপারটা এমনই গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে জব চান্কের মৃত্যুর পর 
কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকরতার কথা নিবেদন করে এখান থেকে কারবার তুলে দেবার 
জন্য ইস্ট ইত্ডিয়] কোম্পানীর লিডেন হল স্বীটের সদর দগ্তরে লেখা হয়েছিল । কিন্ত 
কোম্পানী মানেনি । জবাবে বণেছিল,-- উই হ্যাভ নে। থটন অফ রিমুভিং আওয়ার 
চিফ, এ্যাও কাউন্সিল ফ্রম গ্যাটপ্লেল হাভিং রিজন টু বিলিভ হট মেবি এযাজ হেল্ধফুল 
এ্যাজ এনি আদার পার্ট অফ বেঙ্গল, অফ হুইচ ইউ হ্যাভ ইএট হযাড নো ফুল এক্সপেরি- 
মেণ্ট, বিকস ইন অল প্রেসেন নিআর দি ট্রপিকল, দেআর হাজ বিন অফ লেট 
ইয়ারস অল দি ওয়ারল্ড ওভার যান আনইউহ্ছুয়াল সিকনেস আযাজ ওয়েল 
ইন দি ওয়েস্ট এযাজইন দি ইষ্ট ইত্ডিজ” | 

--অর্ধাৎ বাঙলাদেপ্সের অন্তান্ত অংশের মাবহাওয়ু! যখন মোটামুটি ভালে। তখন 


কলকাতার হাসপাতাল রোগডেরি ২২৭ 


কলকাতাব আবহাওয1 এমন মারাত্মক রকম খারাপ হবার যথার্থ কোন ষুক্কি 
নেই । তা্ছাডা কোম্পানী খোজ নিবে জেনেছে যে আলোচ্য বছরে ক্রান্তি 
দেশীয পুব বা পশ্চিম দ্বীপমালা অঞ্চলে এমনি অস্থখের একটা সাময়িক ঢেউ এসেছে । 
কাজেই কলকাতার এই অস্থাস্থ্াকরতা নিতাস্তই আকম্মিক । কিছু বরাবরের ব্যাপার 
নষ। 

কিন্তু একথা ধলে কোম্পানী দেশীদিন চুপ করে থাকতে পারেনি । অল্প দিনের 
মধোহ তাদের টনক নডেছিল। সতেরশ” তিনের এক হিসেবে দেখা গেল যে একশ 
জনেব একটা সৈন্ুবাহিনী মোতাযেন রাখতে হলে বছরে পনব থেকে বিশজন নতুন 
গোরা সৈন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয। একজন শৈন্তকে গডে সাত থেকে 
দশ বছরেব বেণী কোর্ট উইলিবামষের চাকুরীতে বহাল থাকতে হচ্ছে না। তার 
আগেহ শর ডাক আসত কবরেব ডাক । কোম্পানীর স্বার্থে ঘা পড়ল। এডিযে 
ফাবার উপায় রইল না। একটা হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করতে হল । এ বছরেই 
কোম্পানীর গুদামগুলোব সংলগ্ন জাযগাষ একটা সামধিক হাসপাতাল খোলা হণল। 

নঙন হাদপাতালে আসনে, লাগল শুধু সৈম্তর] । শহরবাসীদেরও দুর্দশা] তখৈবচ। 
সতেরশ” পাচ থেকে পাত কলকাতাষ ম্যালেরিযার মহামারী । মাত্র এক বছরে 
জনপদের কিঞিদধিন্চ একতৃতীযাংশ গঙ্গার ধারে কারখানায় চিরতরে শ্রাস্তিলাভ 
করল কাজেই হাসপাতালের দাবী নিষে অধিবাসীরা সব চৈ করতে লাগল । 
তাদের মদত দিতে লাগল ভাক্তারর]। 

শেষবেশ কোণ্পানা আর থাকতে পারল না। সতেরশ” সাত সালের ষোলই 
অক্টোবরের ফোর্ট উইলিযযে নেওয়া! কলকাতা কাউন্সিলের এক সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে 
কলকাতায হাসপাতাল তৈরী করার জন্তে কোম্পানীর তোষখানা থেকে ছুহাজার 
টাকা মঞ্জুর করা হযেছে । "তবে বেনে কোম্পানী তো । টাকা-আনা-পাই-এর 
হিসেব খুব বোঝে । বললে চাদা তোল। দিশি বিদেশী যেসব জাহাজ যাবে 
কলকাত! হযে-_তাদেব কাছে টাকা আদায় কর। কলকাতা জনপদের অধিবাসী- 
দেরও রেযাত দেওয়া হবনি । কাউন্সিলের এযাকাউট্যাণ্ট--আব্রাহাম আডামসের 
উপর ভার দেওষা হ'ল--তারই তদারকীতে এই হাসপাতাল বাড়ী তৈরী হবে। 
খরচের কোন কার্পণ্য হবে নাঁ। আরও ঠিক হ'ল, ফোর্টের কাছে হুবিধামত একটা 
জাধগায এই হাসপাতাল হবে। 

হলও। সিরাজদৌল্লার কলকাতা আরুমনের প্রায় বছর তিনেক আগে - 
সতেরণ” তেপান্নয় আকা ফোর্ট উইলিষম ও কলকাতা টৌনের একাংশেন্স একটা ম্যাপ 
আছে। বাংলার গোলন্নাজ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট উইলিয়ম ওয়েলসের শ্রাকা 


২২৮ সুরাট থেকে স্থৃতানুটি 


ম্যাপটি। তাছে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার ধারে রামরুষ্চ 9 রাসবিহারী শেঠের বাড়ীর 
সামনে যে কবরখান] ছিল তার পুব কোনে ছিল এই হাপপাতালটি । এই কবরখানাই 
হচ্ছে আজকের পাথুরে গিজে । হ।।সপাতালট। ছিল আজকের গার্ত্রিন প্লেসে । 

হাসপাতাল ঠিক কৰে নাগাদ খোলা হয়েছিল তা” সঠিক বলা এক্ত তবে সতেরশ 
আটসালের অক্টোবরে ম্যাডামস সাহেবকে আরও পাচ হাজার টাকা দেশ কোম্পানী 
হাসপাতাল তৈরী শেষ করতে । আবার হাসপাতালের ব্যারাক ও দেওয়াল তৈরীর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয সতেরশ” দশ সালে। কিপ্ত সেটার জন্যে বেশ কয়েকটি বিধি- 
নিষেধ ঠিক করে তাকে আরও স্থনিয়স্িত কবে তোলেন আর কেউ নয়_-সেই 
ইতিহাসখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম হামিলটন । তিনি ও রিচাড” হাভে সতেরশ'তের 
সালের বিশে আগছ্ট ছয়টি অনুশাসন দেন হাসপাতালটির জন্যে । বলাবাহুল্য, 
জনকোম্পানীর কর্তার! সেগুলি মেনে নেন । এতে বলা ছিল কোম্পানী হাসপাতালে 
তিরিশটি খাট আর গদী এবং রোগীদের জন্য বিশটি গাউন এবং কুড়ি প্রস্থ গড কাপড 
সরবরাহ করবে । যে কোন মবিবাহিত সৈনিক এন্ুস্থ ভলেই হাসপাতালে যেতে বাধ্য 
থাকবে । হাসপাতালে থাকাকালীন খাঠ-খরচ হিসেবে প্রতিটি ধন্য দেবে প্রতাহ 
চার আনা করে, প্রতিটি কর্পোরেল দেবে ছয় আনা করে এবং প্রতি সাজেণ্ট দেবে 
আট আনা,করে। হামিলটন আরও আইন করে দেন যে অনুস্থ সৈন্যরা যাতে পালিষে 
যেতে না পারেন ধেজন্ একজন পাহারাদার থাকবে । কড়া কোন মাদক দ্রব্য যাতে 
হাসপাতালে নিযে যেতে না পারে পাহারাদার সেটাও দেখব । হাসপাতালের 
একজন স,আর্ড থাকবে । হাসপাতালের জামাকাপড় সবই থাকবে তার জিম্মায় । 
দরকার হলে সেই রে'গীদের সরবরাহ করবে । মাইনে তার তিরিশ টাকা । তার 
জ্বালানী কিংবা তেলের খরচের জন্য অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হবে না। হ্যামিলটন 
আরও চেয়েছিলেন, তার হাসপাতালের জন্য ছয়টা পেতলের পাত্র, ছয়টা সসপ্যান, 
বারট| বাটা, এবং কুড়িটা চামচ সমেত কুডি সেট প্লেট । 

কোম্পানী যদিও খাতায় কলমে রাজী হয়ে যায়, অনেকে মনে করেন, হাসপাতালে 
রোগীদের শোবার জন্য খাট-বিছানার জায়গায় “হামক” বা রেলের বাক্কের মত 
বিছান। চালু ছিল। বেশ কিছু বছর পরে তবে কটের আবির্ভাব হয় হাসপাতালে । 
বছর তিনেক পবে সতেরশ ষোল সালে আবার এক নববিধানের বলে কোম্পানী ডাক্তার- 
দের প্রেসক্রিপসনে লেখ! গুঁষধ বাজার থেকে কিনে হাসপাতালের স্টোর থেকে দেবার 
সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়াও সরবরাহ করতে থাকে রোগীদের খাট-তক্তাপোষ, কম্বল” 
কাপড়, কাঠ, কাঠকয়ল! এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন পাত্র--ণ্পট' আর “প্যান” । রোগ 
ডেরির বেশি প্রকোপ হব হাসপাতালে কাজ করার জন্ঘ ছয়জন হাড়িকে হাসপাতাল 
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চাকরিতে বহাল করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম ব্যস্ত সময়ে এই হাজিদের সংখ্যা কমিয়ে 
করা হয় চার। দুজন ধোবাকেও নিযুক্ত করে কোম্পানী হাসপাতালের জন্ত 

রোগীর পথা, মোমবাতি, তেলের খরচ সবই রোগী-সৈনিকদের মাসিক বেতন থেকে 
কেটে নিয়ে স্টআডকে দেওষা হবে তবে এই কাটার পরিমাণ কখনই দৈনিক চার 
আনার বেশি হবে না। হাসপাতালের সধ বাসনকোসন স্ট'আর্ডের জিম্মায় থাকবে । 

এই নববিধানের সঙ্গে জন কোম্পানী রিচাড ওয়ারেনকে হাসপাতালের সয়া্ড 
পদে চাকরি দেয়। তাকে হাসপাতালেই থাকবার নির্দেশ দেওসা হয এবং তার 
খাবার জন্য মাসিক দশটাক] অতিরিক্ত বেতন দেওয়া] হয । 

কিন্তু হাসপাতালটা দোতলা হয কবে? দোতলা হবার আগেই মনে হয, 
কলকাতার নোনা আবহাওযায বাভীটার জীর্ণদশী কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
সতেরশ আঁটাশ-উনত্রিশ সাল থেকেই সেটাকে মেরামতের জন্তে টাক] চাওয়া হতে 
থাকে । সাহেবের! কেতাদুরন্ত মানুষ । তার। বললে, নগর বাস্বকার টমাস সো ও জন 
এ্যালোফিকে হাসপাতাল পরিদর্শন করে একটা রিপোর্ট দিতে । সতেরশ তিরিশের 
এগারই মার্চ সেই রিপোর্টে বলা হয, হাসপাতালের সব কডিবরগা, জানলা দরজার 
ক্রেম পচে গেছে । এবং তাদের আশঙ্কা শীঘ্র যদি মেরামতের কাজে হাত না 
দেওয়া হয, এই বর্ধায ছাতটা ধ্বসে পড়বে । 

মনে হয় বধার পরই মেরামতির কাজে হাত দেওযা৷ হয়েছিল এবং বছর পাচেক 
পরে হাসপাতালের এক দিকে দোতলায ছুটো ঘর তৈরীর হুকুম দেওযা হয়। একটাতে 
থাকবে ডাক্তার । অপরটায় হবে ওঁষধ দেবার ডিসপেনসারী | 

এত না] হয গেল হাসপাতালের আয়তন বৃদ্ধির খবর কিন্তু তার চিকিৎসা ন্যবস্থ! 
ছিল কেমন 1? সেত পর্যটক আলেকজাণ্ডার হামিলটনের বিখাত উক্তি £ 

“মেনি গো ইনটু ইট আও আগারগো! পেনাম্দ অফ ফিজিক, বাট ফিউ কাম 
আউট টু গিভ এ্যান আাকাউণ্ট অব ইটস অপারেশনস্*_শারীরিক কষ্ট সহা করার 
অনেকেই এর ভেতরে যায় কিন্ত সেখানকার ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে কেউ ফিরে আসে না 
-একেবারে ওষান-ওয়ে ট্রাফিক ! অনেকে হয়ত এটাকে এই পর্ধটকের হাসপাতালের 
অকারণ বিষোদগার বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তা নয়। সেকালের সরকারী 
নথিপত্রেও এই অভিযোগ স্বীকার করা হচ্ছে । সতেরশ আঠার সালের ডিসেম্বর মাসে 
ফোর্ট উইলিয়য থেকে পাঠান এক প্রতিবেদনে বলা! হচ্ছে, 'সোলজারল দ্যাট ড্রেভেড 
গোইং দাইদার নাউ ডিজায়ার ইট হোএন আউট অফ অর? | যেসব সৈম্তর! আগে 
হাসপাতালে যেতে ভয় পেত এখন শরীর খারাপ হুলে যাবার ।ইচ্ছাপ্রকাশ করে। 

দেখতে দেখতে স্থখে ছুঃখে হাসপাতালের কাল কাটতে লাগল । 'কলকাতার “গ্রেট 


২৩ স্থয়াট থেকে সৃতান্থুটি 


সর্মে, কলকাতাপ্প তাবড তাবড ঘরনাড়ী যখন পড়ে গেল, তখনও এই দোতলা 
হাসপাতাল টিকে । কোম্পানী তখন কিছুক্কালের জন্য এখানে গুদাম করেছিল 
মাল রাখার । 

মাঝে হাসপাতালের ওপরে বাজও পড়েছিল একবার-_কাজেই হাসপাতালটাকে 
সারাবার প্রয়োজন দেখা দেয় । রিচার্ড প্িকপ-এর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে, 
বাড়ীটার কলিফেরান, চুনবালির পলেস্তারা লাগান, কডি বরগ! লাগান, ফাটল বোজান 
প্রভৃতি কাজে হাত দেওয়া হয় এবং এর গুণেই বোধ করি পিরাজদ্দৌলার কলকাতা! 
আক্রমণের ডামাডোলেও বাড়ীটি টিকে যায় । 

পলাশীর যুদ্ধের পর অবস্ গ্রে সাহেবের বাড়ীটা পনের হাজার টাকায় কিনে নেওয়া 
হয়। কিন্ত তখন কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত । রোগীর সংখ্যা স্বভাবতই 
বাড়ছে দ্রুততর, কাজেই জায়গ! চাই । মাঝে কাঠ খড় দিয়ে একটা সাময়িক হাসপাতাল 
তৈরী করা ঠিক হয়! কিন্তু শেষ অবধি ফোর্ট” উইলিয়ামের ভেতরে হাসপাতালটাই 
চালান হয় । পুরনো! হাসপাতাল ও গ্রের বাঁডীটা বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়। এবং সতেরশ উনসত্তর সালে ষাট বছরের এই বাড়ীটা চারশ চৌদ্দ টাকায় 
সত্যি সত্যি বিক্রি করে দেওয়া হয় । 

অবশ্য কলকাতার সায়েব বাসিন্দাদের ন্যাপকতর চিকিৎসার জন্যে কোম্পানীকে 
হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলেনি । ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণে শহর কলকাতার একটু 
দূরে একজন দেশী ভদ্রলোকের বাড়ি কিনে সেখানে একটা তেতলা নাড়ি তৈরি করা 
হল। সেখানেই--শহর কলকাতার সেই অন্যতম প্রাচীন তেতল। বাড়িতেঈ-_-একটা 
বড় সড় হাসপাতাল শুরু করা হয় । সেখানে সামরিক ও নাগরিক--ছু” শ্রেণর রোগীরই 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই হাঁসপাতালটাই হচ্ছে বর্তমানের স্থুখলাল কারনানী 
হাসপাতাল - যার পূরনে| নাম ছিল প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল 

কিন্তু এ ত গেল হাসপাতালের বথ। । প্রসঙ্গত কলকাতার রোগডেরি চিকিৎসার 
কথাও বলতে হয়। সেকালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ছুটে। শহরবাপীদের কাছে এতই 
ভয়াবহ ছিল যে এই ছুটো৷ মাস ভালোয় ভালোয় কাটলে পনেরই নভেগ্বর তারা উৎসব 
করত। এই উৎসবে ধার! এ মৃত্যু-খতু পেরিয়ে আসতে পেরেছেন-তারা পরস্পরকে 
অভিনন্দিত করতেন । ধারা দেহরক্ষা করেছেন তাঁদের আত্মার শাস্তি কামনা 
করা হ'ত। 

তবে কলকাতার অস্বাস্থ্যকরতাই যে তার বাসিন্দাদের অধিক ম্ৃত্যুহারের কারণ, 
সেটা পুরোপুরি সত্য নয়। সেকালের কলকাতার অধিবাসীরা অত্যন্ত শিখিল 
জীবনযাপন করতেন । সতেরশ; পয়ধটি সালে টপহাম সায়েব কলকাতার কথায় 


কলকাতার হাসপাতাল রোগডেরি ২৩১ 


বালেছেন যে জ্বর বা কম্পজ্ৰরের চেয়ে অমিতাচার রোগেই অধিক লোক সেকালে মারা 
গিসেছিলেন। উইলিয়ামসন সাস্্নেবও তার গ্রন্থে এটা 'শ্বীকার করে গেছেন । 

মযিতাচারই যে মৃত্ার কারণ তার বড কয়েকটা পরোক্ষ প্রমাণ আমাদেরও হাতে 
রয়েছে । সে আমলে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজ বহুদিন ধরে কলকাতায় নাস করে 
বহাল তবিয়তে কালাতিপাত করেছিলেন ৷ এবং তারা সকলেই অত্যন্ত সংযত জীবন 
যাপন করতেন | ওখারেন হেস্টিংদের কথাই ধরা যাক | তার জীবনযাত্রার যে হিসেব 
পাঞমা যায় তা থেকে দেখা যায়, যে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন । 
প্রাতরাশের আগে পাক্কা আট মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন ৷ বাওলাদেশের রেওয়াজ 
অন্রযাধী ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন । দুপুরে খাওয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা জল বা চা-এর বেশী কিছু 
খেতেন না। রাতে অনেক সময় কিছু না খেয়েই শুতে যেতেন ৷ সার জন শোর, লর্ড 
কনওয়ালিশ বা লর্ড 'ওয়েলেঘলি সবাষেরই জীননযাপন এমনি নিয়মিত ও 
সংমত ছিল। 

সেকালের অন্যতম প্রধান রোগ ছিল কলেরা । উইলিয়ামসন তার কেতাবে এই 
রোগের যে চিকিৎসার উল্লেখ করেছেন, তা-ও বেশ বিচিন্তর। সেকালের ডাক্তারদের 
মতে কলের! হত অত্যধিক মাছ ও মাংস একসঙ্গে খাওয়ার ফলে । এবং এর চিকিৎসা 
ব্যবস্থা ছিল সাংঘাতিক । লাল টকটকে গরম লোহ। দিয়ে রোগীর পায়ের গোড়ালিতে 
ছ্যাকা দেওয়া হ'ত। ক্যাপ্টেন সিমসন সায়েব এ রোগের একই দাওয়াই বাত্‌লেছেন । 
দাস্ত বা যরুতের গোল-যালে তখন রেউচিনি এবং ইপে-কাকুনহা প্রয়োগ করা হণ্ত। 
লিভারের জরে প্রথমে রক্তমেক্ষণ করান হত পরে রোগীকে “বিরেচক" এবং "ক্যালামেল' 
ধেতে দেওয়া হ'ত। আ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌজাহাজের ডাক্তার ইভস অন্তত এই 
প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করেছেন । ডাক্তার লিও বলে অন্ত একজন ডাক্তার রক্তমোক্ষণ 
সমর্থন করেননি । এদেশের নানা রোগের কারণ সম্বন্ধে তার ধারণা ভিন্ন । এলেমেলো 
বাতাস, মাছি, গাঢ় কুয়াশা, কশায়ের খারাপ মাংস আর বেলে মাটি--তীর মতে এদেশে 
এত বেশী রোগের কারণ। সকল অস্বাস্থাকর স্থানের বাষিন্দাদের তিনি বপ্পূর 
আর ভিনিগারে মেশানো রুমাল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন । ব্রািতে কিছু 
সিনকোনা গাছের ছাল, রম্থন আর কাবাব চিনি বা রেউচিনি দিয়ে খেতে বলেছেন 
মাঝে মাঝে । ঠাণ্ডা লাগলে, তার মতে, আগে বমি করে ফেল! দরকার ! মশার 
কামড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়---এ ধারণা না থাকলেও জলাভূমির কাছেপিঠে জায়গা 
বিষবৎ পরিত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । স্কান্ডি রোগের জন্য সব্জি খেতে দিতেন 
ডাক্তার হাক্সম । লেবুর রসও এই রোগে ব্যবহার করা হ'ত। জে এস স্ট্যাভরিনাস 
তার “ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ-এ বলেছেন সতেরশ* উনসন্তর সালে টাকা দেওয়ার 


নি সথরাট থেকে স্থৃতামটি 


রেওয়াজ ছিল বাঙলাদেশে । সেকালে লং ক্র'ণ-প্র/তষেধক কাঁজ চূর্ণ করে গলাধঃকরণ 
করতে দেণদা হত। কখন কথন ইঞ্জেকশশের মত করে দেহের ভিতরে প্রবেশ করান 
হ'ত। রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে আরোগোর মুখ দেখতেন ৷ তবে জেনার সায়েবের 
টাকা দেওসার প্রথা এদেশে আমদানি হব উইলিয়ামসন সায়েবের মতে, আঠারশ' ছুই 
পালে । শবুকগতিতে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা জনসমাজে প্রসার লাভ করে। 

ডাক্তাব লিগের দেওযা একট] তালিক।য দেখা যায় সেকালের সাহেব বাসিন্দাদের 
কলেরা আর জরের আক্রঘণ ছিল সবচেখে বেশি এবং মৃত্যুর হারও তাতে ছিল সর্বাধিক 
তর্বে কার বা প্কাঙি রোগেরও দ্দাক্রমণ ছিল খুব, যদিও শাকসবজী ও পাতিলেবুর 
রস খাওযানোর জন্য রোগীরা প্রাযই বেঁচে যেত। টাইফয়েড, পিভজ্বর, একজরী ও 
সাহেবদের পেকালে খুবই হত। বাত ব্যাধির প্রকোপও কম নম। যৌন রোগের 
দাপটও ছিল! 

সবচেষে মজার কখ! হচ্ছে, সাষেবরা এদেশে এসে বেশ কযেকট তৃক-তাক মানত । 
সাপে কামড়ানর প্রতিধেধক হিসেবে গলাধ সোনার হারের একটা তাবিজ ঝুঁলিখে রাখত 
তারা যীশুর ক্রদের পাশাপাশি । এই তাবিজে থাকভ একট! কালে। চ্যাপ্টা! নকল 
পাথর। এই পাথর তৈরী করা হ'ত একরকম বিশেষ গাছের গুড়ি পুডিয়ে , তার' 
সঙ্গে একরকম মাটি যেখে তাকে আবার পুডিষে ফেলে। দুষিত পাস্ত' ইত্যাদি রোগের 
জন্যে গণ্ডারের শিং খুব কাধকরা বলে মনে করা হ'ত। 


কিন্ত সেকালের কলকাতার এই ভয়াবহ অস্বাস্থ্াকরতার ছবি যদি আপনাদের 
পীডিত করে তোলে, উপায় নেই । কেনন। এইবার আপনাদের সেই আদি কলকাতার 
এক বীভৎস সামাজিক অস্থাস্ত্বোর কাহিনী শোনাব যা সমান মর্মাস্তিব। বেদনাবহু। 
মে গল্প কণশকাতার অজন্ন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীদের চাপা শ্বার্ুনাদ্রে মুখর, 


অশ্রজলে ভেজা । 


কলকাতার বাজারে ভ্রীতদাস 


অত তি পাপ পপ 


শহর কলকাতার ডূমতল! ঘিরে সেদিন দারুণ উত্তেজনা | ডুমতলা খাস সাহেব 
পাড়ার গ। ঘে'ষে । আজকের এজর৷ গ্রাটের কাছটাতে ৷ সেখানে আরমানীদের বাস। 
আর মুখ লাল করে সেই আরমানীদের ছেলেবুডো শুনল খবরটা । একটা চাপা 
উত্তেজনায় পাড়াটা1 থমথম করতে লাগল । এ যে তাদের জাতের মাথা হেট | সাহেবরা 
ক্রীতদাসী রাখে । কাক্রী রাখে । খোজ! রাখে । দিশি কালা মেষেদের রাখে । কিন্ত 
আরমানী মেষে রেখেছে-_-এ অপবাদ যে মলেও যাবে না। 

কে যেন দেখে এসেছিল ঠাদপাল-ঘাটে ৷ সেখান থেকেই একান ওকান চার-কান। 
এক সময় খবরটা শহর কলকাতায় চাউর হযে গেল। লোকমুখে ছড়িয়ে পডল কথাটা 
__ল্যাঙ, সাহেব ইংলগু থেকে আপবার সময় লেভান্টের বন্দর থেকে এক জোড়া 
সর্মা টানা চোখের অপরূপ] কপপী মেয়েকে কিনে এনেছে । এক টুকটুকে আরমানী 
মেমেকে। ডুমতলায় তাই দারুণ উত্তেজনা-_শারমানী পাডার ঘরে ঘরে ছেলেবুড়ো 
সবার মুখেই সেই এক কথা-_মেয়েটাকে ফেরৎ চাই । এ অসম্মান তারা সহা করবে 
না। অপমান বলে অপমান । পারপা উপসাগর থেকে একটা আরমানী মেয়েকে ধরে 
এনে যদি কলকাতার সাহেব তাকে ক্রীতদাস্টী করে রাখে, কলকাতার আরমানী 
সম্প্রদায় আর কি .মুখ দেখাতে পারবে? আর সাহেবদের বলি--এ কি ব্যাভার ? 
আরমানীরা রহ্স লোক । তাদেরই একজন খোজা সরহাদের দৌতোই কি একদিন 
ইংরেজর] লাট-গোবিন্দপুর-কলকাতা!-স্থতান্রটির জমিদার হয়ে বেনি? আজ নাহয় 
তারা পলাশীর যুদ্ধ জিতে স্থবে বাঙলার একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসেছে কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে 
কি জগতে কিছু নেই? তাছাড়াও কথা আছে । আরমানীর! কি থুণ্টান নয়? 
কলকাতার বুকে তারাই কি প্রথমে গির্জা বানাযনি? তা খুষ্টান হয়ে খুস্টানকে 
ব্রীতদাসী করে রাখে কোন আক্কেলে? কোন ধর্মে” 

শেষবেশ পাকা দাডি খোজা সাহেবের ঠিক করলে তারা স্বয়ং ল্যাঙ সাহেবের 
সঙ্গেই এ নিয়ে কথ! কইবে। যেই ভাবা সেই কাজ । ডুমতল! ছেড়ে কয়েকট! পালকী 
তাদের নিয়ে সেদিন উজ্জ্বল প্রতাষে 'রোপ-ওআ্যাক'__আজকের মিশন রে দিয়ে 
ন্মব্রহো” “হুমব্রহো' করতে করতে কাঞ্চেন সাহেবের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে 
গেল। আরমানী মুরুব্বিরা কাণ্তেন সাহেবকে সেলাম করে বললে যে, সাহেব অনেক 
তকলিফ করে যে মেয়েটিকে পারশ্োর বন্দর থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, তাকে তার 
নদের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার জন্তে সাহেবের আমীরথানায় ভারা হাজির হুয়েছে। 


পিসী 


২৩৪ স্থরাট থেকে স্থৃতানুটি 


এর জন্য অবশ্ঠ কাপ্তেন সাহেবের মা খরচপব্র হয়েছে, সে সবই পাই পয়সা তারা দিষে 
দেবে । আরমানীদের প্রস্তাবে সাহেব কোন গররাজী দেখালে না৷ বরঞ্চ সাগ্রহে 
টাকাকড়ির কথাটা পেড়ে বলল । প্রথমেই তার বাঝ্-প্যাটর। হাটকে একটা খৎ বার 
করলে । খৎ-টা তিনশ টাকার । পারশ্ঠ থেকে কলকাতা আপার রাহ খরচ বাবদ 
মেষেটাকে দিয়েছে লাঙ.। সেকালে তিনশ টাকার অনেক দাম । কলকাতায় দশকুড়ি 
টাকার তরুণী কাফ্রী মেয়ে পাওয়া যেত। কাজেই আরমানী মুকব্বির টাকার ব্যাপারে 
একটু ঠোচট খেলে । সাহেবকে শুধালে টাকাটা নগদ দিয়েছে সাহেব না, রাহাখরচের 
বিনিময়ে লিখিযে নিরেছে ? সাহেব ত খাপ্লা ! বললে, উসমে কেয়া” । আরমানীরা 
আব সাহেবকে ঘণাটালে না। পাল্টা একট। প্রস্তাৰ করলে, সাহেব, মেষেটা আমাদের 
জাত-কাঠের। একবার দেখা কর! যাবে? সাহেব মোচে তা দিয়ে শীতলকঠ্ে বললে, 
নাঁ। আরমানী মুরুব্বির| পাক্কীতে গিয়ে চাপলে । 

বে বলে না গরজ বড ধালাই । তাই আরমানীদেরহই আবার ল্যাঙের কাছে 
যেতে হল । মায খৎ তার সর্বপাকুল্যে ছশো টাক! দিতে চাইলে মেয়েটার মৃক্তিযূল্য 
হিসেলে । সাহেব পাক দিয়ে চাইলে আটশো | 'আরমানীর! হ্যা-না কিছু বললে ন]। 
নিজেদের মধ্যে সলাসরামর্শ করার সময় চাইলে শুধু । কিন্ত সময় চাইলেই কি সব 
সময় পাওয়া যায়। কেনন। কদিন পরেই সাহেবের সঙ্গে দেখ! করতে গিয়ে শুনলে, 
লযা৪ মেয়েটাকে বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছে । 

মারমানীরাও ন[ছোড়বান্দ। । আরমানী মেয়েকে ক্রীতদাসী করা হয়েছে-এ 
যে তাদের ইজ্জতের প্রশ্ন । তারা পোজ] গিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে লর্ড রূ।ইভের সঙ্গে 
দেখা করলে । বললে, এ কি ব্যাপার? আরমানীরা খুস্টান ৷ খুম্টাশ-রাজত্ত 
কলকাতায় খুস্টান মেয়েকে ক্রীতদাসী করা-_-একি অন্তায? একি অরাজকতা ! 
লর্ড ক্লাইভ তাদের যুক্তি ফেলতে পারলে না। জন কুক বলে এক ইংরেজ মাতব্বরকে 
বললে ব্যাপারটার ফয়সালা করে দিতে । 

কুক যেতেই ল্যাউ আইনের আশ্রয় নিলে । বললে, এই দেখ কাগজ । আমি 
মেয়েটাকে কিনিনি । গচ্ছিত রেখেছি । কাজেই তাকে বিক্রি করি কোন্‌ আইনে? 
আরমানীরা তথ । কিন্তু কুক ক্লাইভের লোক । ও-সবের মধ্যে না গিয়ে ফিসফিস 
করে সে ল্যাঙের কানে কানে কি বললে । বললে, আরমানী বর্তাদেরও । উভয়ের 
পক্ষকেই সমান চাপ দিলে । অন্য কারও নয়, লর্ড ক্লাইভের লোক । কেউই ফেলতে 
পারলে না। একটা আপোষ রফায় এসে গেল-_ছশ' বিয়ালিশ টাকা । দিন ঠিক 
হল। টাকা দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। 

ঠিক দিনক্ষণ দেখে আরমানীর। পাক্ষী পাঠালে । ল্যাঙের চাপরাশী খবর দিলে 


কলকাতার বাজারে ক্রীতদাস ২৩৫ 


সাব কোঠীমে নহি হায় ।_কিন্তু আমাদেব যে কথা দিয়েছে সাহেব--আরমানীরা 
বোঝাতে চাইলে । আব কথা? একদিন যায। দুদিন যায। পরপর কযদিনই 
ফিরে গেল আরমানীদেব পান্ধী। কোথাযই বা সাহেব আর কোথায বা সেই রহল্গমযী 
আবমানী ক্রীতদাসী। 

বার্থ মনোবথ আবমানীব1 আবাব নালিশ কবলে ফ্লাইভকে । এবাব আর মুখে 
বলা নয। লিখে । যাফে বলে কলকাতাবাসপী আবমানীদের গণ-দবখান্ত, মাস- 
পিটিশন , সেকালেব কলকাতাব এক মোক্ষম অস্ত্র। কিন্ত ক্লাইভই বা তখন কববেন 
কি? পাখী উডে গেছে । আবমানী ক্রীতদাসীই কি আব তখন কলকাতাষ ছিল? 
তাব মেহেদীবাও1 হাতি, তাব স্থর্মাটানা ডাগব দুটি চোখঃ গোলাপ বাগ গাল নিষে 
সেই স্থন্দবী তখন অন্য এক সাহ্কেবেব সঙ্গে পাটনাব জন্য বজবা ভাপসিষেছে । গঙ্গাব 
সেই উজান টানে তার স্বজনদের হাষ-হুতোশ কোথায যে হাবিষে গেল। 

তবে মেষেটি আরমানী | জাতে খুদ্টান। তাই এত বঙ্গ । নযত সেকালের 
কলকাতায হাটে-বাজাবে হাজাব হাজার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী ' গঙ্গার ঘাটে ঘাটে 
তাদেব নিত্যি কেনাবেচা । আলু-বেগুন কলা-মূলোব মতই । কলকাতার কাগজে 
তাদের আকার-প্রকাব মাপ “খিষে শিত্যি বিজ্ঞাপন আব ইস্ট ইগ্ডিবা কোম্পানীর 
কোবাখানাম তাদের জমিদাবীব কাছাবিতে দুহাতে জখা হচ্ছে কর--এবং তদুপরি 
বেজিষ্ট্রেশন ফি । মাথাপিছু চার টাকা চা আন) । 

শুধু কি এতেই খুশী ছিল নাকি জন কোম্পানী | তাখা নিজেবাই দাসদাসী পিক্রিব 
ফলাও ব্যখসাযে নেমে পড়েছিল | ফোর্ট উঠলিযমের সবকাবা নবিপত্রে খোলসাই লেখ! 
রসেছে যে, ইস্ট ইশ্ডিযা কোম্পানী খোলাখুলি হুকুম দিষেছিল, কলকাতার তৎকালীন 
জমিদাব ৭ বক্সী আর্থাব কিংকে, যে জাহাজ এলেই যাতে এবিপন্ধে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী 
রপ্তানী করা যাষ__কোন রকম দেরী না হয সেই কারণে ক্রীতদাস পেলেই আগে 
থাকতে কিনে যেন কই-মাগুর মাছের মত জিইযে রাখা হয-_-0এ$ চ) %/1)8% 91993 
16 ০৪; 696 11000 (1076 10 11109; এই হতভাগাদেব কিভাবে একটা ঘেবা ঘবে 
আটকে বাখতে হবে--পাহারাপ ব্যবস্থা হবে কি বকম এবং যদ্দিন ন1 বিক্রি হয়, তাদের 
খাওয1-দাওযাব ব্যবস্থা হবে কি- এবং কিরকমভাবেই বা বড়সাহেবদের বাড়িতে তাবা 
বেগাব খাটবে-_পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘভাবে তার নির্দেশ ছিল সরকারী সেই অডণরে। কিং 
সাহেবকে সমঝে দিয়ে বলা হযেছিল যে, তিনি যেন বেশির ভাগই দাস কেনার চেষ্টা 
করেন, দাসী নয। ছোকরা হলেও চলবে, তবে স্বাস্থাটা যেন মজবুত হয়, স্থদর্শন হ্য, 
একটু বা মাঞ্জিত হয। কোম্পানীর এই নির্দেশের তারিখ-_আটাশে ফেব্রুয়ারি সতেরশ 
আট । এটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । কেননা এ থেকে দিবা-লোকের মত স্পষ্ট 


২৩৬ সথরাট থেকে স্থৃতানুটি 


হয়ে যায় কোম্পানী কলকাতায় থিতু হয়ে বলবার আগেই পুরোপুরি এই মান্ুষ- 
বিরির বাৰসাষে নেষে পড়েছিল । এ থেকে অনাক লাগলেও আরও জানা মায়, যে 
কলকাতার দাস ব্যবসার আদি যুগে মেয়েদের বাজার ছিল বেশ মন্দা । এবং এই মন্দা 
বাজার অন্তত বছর পঞ্চাশ চলেছিল কলকাতা কেননা সতেরশ চৌষটি সালের বাইশে 
ফেব্রুয়ারি পাস লগ্ডনের লিডেনহল ্রীট থেকে এ ব্যাপারে যে পরোধানা আসে, 
তাতেও বল] হমেছিল জাহাজের মোট দাসদাসীর কমপক্ষে ছুই-তৃতীযাংশ অবশ্যই হাবে 
ক্রীতদাস । বয়স পনের থেকে চল্লিশ । বাকীটা ক্রীতদাপী । বয়স--পনের থেকে 
পঁচিশ । দাম প্রতোকের পনের পাউ । নাবালক-নানালিকা অর্থাৎ দশ থেকে পনের 
বছরের মধ্যে হলে-_ছ্ুটোকে একটা একটা ধর] হত। জাহাজের কাপেন থেকে 
ডাক্তার সবাইকেই উপরি একটা ইনাম দেওয়া হত। একটি ক্রীতদাসকে ক্রস্থ শবীরে 
বন্দরে নামিয়ে দিলে জাহাজের নডকর্তা পেত তের শিলিং চার পেন্স। মেট পেত ছষ 
শিলিং 'গাট পেক্স। ডাক্তারের প্রাপা মাথাপিছু দশ শিলিং। আর কলকাতায় 
কোম্পানীর রাজস্ব মাদাযের খাতায়ও জমা পড়ত মাথাপিছু বেশ কয়েকট! টাকা-আনা- 
পাই। 

তবে এ দাম থাকে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ বেডে গিয়েছিল । সত্রশ 
আশি সালের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল-_স্থদেহী, খানসামা, বাবুচি ও খিদমদ- 
গারের কাজ জানা একটি কাফ্রী হেলে বিক্রিআছে। দাম-_চারশ” সিক্কা টাকা । 
সেকালের হিসেবে এককাড়ি টাকা । কেননা, পতুণগীজরা ক্রীতদাসের দাম কখনও 
কুড়ি থেকে সত্তর টাকার বেশি দেযনি । তাদের বাজারটা মনে হয় বসত বজবজ- 
স্থন্দরবন অঞ্চলে | 

আঠারশ তেইশ সাল নাগাদ দেখা যাচ্ছে, কলকাতার বাজারে মেয়েদের কদর 
বাড়ছে । ব্যবসা দাডিয়েছিল এই রকম । আফ্রিক। থেকে ছেলে আসত কলকাতায়, 
কলকাতা থেকে যেত মেয়ে । কলকাতার বাজারে বিদেশী ক্রীতদাসী আসত জাঙ্জিবার 
থেকে । আর মেখানে বেগুন বেচার মত যাচাই__কানা কৃঠো কিনা । নাক ডাকে? 
দত কিড়মিড করে না ত? কত সব জিজ্ঞাসা । হাতে বালা । পায়ে বালা । মুখে 
লাল সাদা দাগ। কোমরে এক প্রস্থ নতুন কাপড় । কলকাতার বাজারে চলত মানুষ 
বিক্রি সমারোহ । জোয়ান ছুকরী-_দাম ষাট ডলার | বাচ্চ! ছেলেমেয়ে--পাচ- 
ছয় ডলার । 

কিন্তু কলকাতার বাজারে এই সব ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী আপত কোথা থেকে ? 
শ্যার উইলিয়ম জোন্স, তৎকালীন কলকাতার স্থপ্রিম কোর্টের চীফ জান্টিসের বিবৃতিতে 
জান] যায় সতেরশ পচাশি সাল নাগাদ প্রায় প্রতিদিন দাপদাসী ভন্তি বড় বড় 


কলকাতার বাজারে ক্রীতদাস ২৩৭ 


বজরা এসে ভিডত কলকাতার ঘাটে ঘাটে । স্যার উইল্লিষমের মতে, এই সব মানবকদের 
বিক্রি করা হত এক আধ পালি চালের বিনিমযে-_নষত বা এর] চুরি করা । সাহেব 
পাডার বাবুরাও কিনতেন নাম-মাত্র মূল্যে এবং সেকালে কলকাতার একটিও পাহেব- 
বাড়ি ছিল না, যেখানে নাকি এই সণ দাপদাসীবা তাদের দিনযাপনেব প্রাণ ধারণের 
গ্লানি অপহা বেদনা বহন না করত । 

আর দুভিক্ষ মন্বন্তর হলে ত কথাই নেই । মানুষ পিক্লির মরহ্থম পড়ে যেত। 
আনন্দযঠে বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা বলেছেন, “তখন বাঙ্গালা বড কান্নার কোলাহল 
পড়িয়া গেল ।-"*গোরু বেচিল, লাঙ্গল-যোযাল বেচিল, বীচধান খাইযা ফেলিল, ঘরবাড়ি 
বেচিল, জোত জমা বেচিল। তারপরে মেষে বেচিতে আরম্ত করিল । তারপর ছেলে 
বেচিতে আরম্ভ করিল । তারপর স্ত্রীকে বেচিতে আরম্ত কাবিল |” এইপব ছেলেমেযেরা 
আসত কণকাতার বাজারে । কপালে দাগ। সারাগাযে লাল-কালে। দাগ ৷ পরনে 
নতুন কাপড ৷ দাষ- পাঁচ ছম টাকা । 

বঙ্কিম কিন্তু আর একট! বিক্রিব কথা বলেননি । স্ত্রী নিক্রির পর ক্ষুধার জ্বালায় 
মান্রম এক পমযে নিজেকেই বিক্রি কবে দিত। আইনতঃ আন্মবিক্রয় করত দলিল 
করে। সেই দলিলের ধরণ ছিল এই রকম-_ 

“ইযাদি কীর্দ লকলমঙ্গলালয ।-_ 

“শ্রীলালাগুরুদাস বায অগ্লাদে শ্রযুক্ষ মহারাজ নন্দকুমার রাষ ইবনে পদ্মানা'ভ রাষ 
সচ্চরিত্রেযু লিখিতং শ্রীচার বেওমা অনলাদে তীতু গোপ নে গঙ্গারাম গোপ বন্দা 
আটাঁবি পত্রমিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি 'মবঝে লিখনং কারধাঞ্চ আগে অকালে 
অন্নাভানে মরি মহাশযের নিকট আত্মনিক্রপ 5ইলাম, ভরণপোষণ করিমা দাস্তে দাখিল 
করিবেন । একবার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়! বাই ধরিয়া! আনিযা শাস্তি করিবেন, 
এতদর্থে বন্দা আটাবিপত্র:দিলাম, ইতি সন সদর বতারিথ ৫ জমাদিল্যেন মোতাবেক 
১৪ই ভাদ্র ।- শ্রীচারু বেওয়া, সাং ঘরুতা |” 

ছিয়াতুরের মগ্ধস্তরের পরের বছর বাংল দেশের 'শন্নাভাব যে ঘ্বোচেনি, চারু বেওযার 
এই দাসখত তারই প্রমাণ | এবং ক্ৰরীতদাসের। পালিয়ে গেলে তাদের ধরে এনে যে 
শাস্তি দেওয1 হত এই প্রতিজ্ঞা পত্রে তা” লেখা রযেছে। কিন্তু এ থেকে বোধ করি বোবা 
যাবে না পলায়িত ক্রীতদাসদের কী নিষ্টুর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল কলকাতাম। অপরাধী 
দাসদাসীদের সাধারণত উলঙ্গ করে চারকানো৷ হত । ষোল সতের বছরের মেয়েদেরও 
রেহাই ছিল না, এমনকি এই নৃশংস অত্যাচার করা হত অন্ঠান্ত দাস দাসীদের 
সামনে । আর এক বিচিত্র শাস্তি ছিল ডিসেম্বরের কাঠ শীতে উলঙ্গ করে গায়ে কলসীর 
পর কলসী জঙ ঢাল1। এত তাড়াতাড়ি স্বল ঢালা! হস্ত যে ক্রীতদাসটি নিঃশ্বাস না নিতে 


স্থরাট থেকে স্বতাঙ্ুটি 


৩৮ 


পেরে দম আটকে অজ্ঞান হবে যেত। অবস্ত লঘুদণ্ডও ছিল। কলকাতার দুই 
ধর্মান্তরিতা কাক্রী ক্রীতদাসী সার। ও পেগী একবার তাদের মনিবদের ঘর ছেড়ে পালিয়ে 
ছিল পেগীর লাজা হয তিন বেত। আর সারা দাগী আসামী । আগেও একবার 
পালিযেছিল। তাই তার সাজ! পনের ঘা । 

তবে সে ক|লের জঘন্যতম সাজা দিতে দেখা যায জনৈক খানদানী মুঘল মালি- 
কানীকে। তার আট বছরের এক বাদি অপরাধেব মধ্যে করেছিল খানিকটা চিনি 
চুরি । মেয়েটি অবশ্যই লোভী, কেন না মাগে একদিন ভিনিগার চুরি করে খেয়ে ধরা 
পড়ে। এবং এর শাস্তি স্ববপ মুঘল শদ্রলোকের স্ত্রী তার ক্রীতদাপীর দেহ থেকে 
মাংস কেটে নেবার হুকুম দেন । এ এক মেমে শাইলক ' কি তার চেয়েও বেশি । 
শাইলক তার পাউও অন ফ্রেশ পাধুণি, মুঘলানী পেয়েছিলেন এবং বলা বাহুলা কিশোরী 
মেষেটি মারা যায় । এবং "আশ্চর্যের কথা পেকালের ইংরেজ আইনে এক সমযে সে 
খালাস পেয়ে যায। খণশ্য বছর আগ্টেকের ত্রীতদাসকে খুন করার জন্য সেকালের 
কলকাতাষ যে ফাসি হম শি এমন নষ। 

কিন্তু এত গেল শাস্তির কথা, পুরস্বার ? "8 ছিল । সেকালের কলকাত্তিয়া সাহেব- 
দের উইলগুলো ঘটলে লক্ষা করা যাম যে মবার আগে অনেকেই সঙ্ঞানে তাদের 
বান্দারাদীদের কিছু না কিছু দিয়ে গেছেন। কাউকে মুক্তি সপরিবারে । সার। 
সিনক্লেযার সেণ্ট জণচার্চের কৰর খানা দেহরক্ষা করেন । মরার আগে তিনি তার 
ক্রীতদাগী জুবেলকে তিবিশটি স্বরযুদ্রা এবং সকল সন্তান সম্ভতিসহ মুক্তি দিয়ে যান । 
চাকর পিজারকেও তাই । আনার এক মনিব মরবার পর নতুন ওয়ারিস মনিব যে দাস- 
দাপীদের নতৃন করে বিক্রি করে দিতেন তারও আকছার নজির আছে সেকালের 
কলকাতায় । তবে হাট সাহেন যে কথাট] বলেছেন, সেকালের কলকাতায় ভৃত্যের 
অভাবের জন্যই ক্রীতদাসের বাজার এত চডা ছিল সেটা হয়ত মিথ্যে নয়। দেখা 
গেছে, এমনি বাছ। দাসদাসী কিনে তাদের গড়েপিঠে তালিম দিয়ে নেওসা হত, তাদের 
ঘর গৃহস্থালীর কাজ শেখানো হত। অনেকেই রন্থই করা শিখে নিত অনেককে 
আবার নাপিত বা হেয়ার ড্রেসারের কাজে পোক্ত করে তোলা হত । তা যে হত 
সেকথা বলছে সেকালের কাগজে এক হেয়ার ড্রোরের বিজ্ঞাপন | তিনি অতি অল্প 
চাঞ্জেই যে ক্রীতদাপদের হেয়ার ড্রেসিং-এ তালিম দিতে ব্রতী হয়েছেন সবিনয়ে সেটি 
ঘোষণ1 করেন এই সব কাজ জান! দাসদাসী সেকালে বেশ দামেই বিকোত। 

সেযাই হোক এই ক্রীতদাস ক্রীতদাপীদের নিম্নে চার্ণকের জলাভৃমিতে কত নাটকই 
না হত। সতেরশ দশ সালের কলকাতা । আগষ্ট মাস। ইশাক বার্কলি আর কাপ্ডেন 
পেতার এক পাড়ায় বাড়ি । বা্কলির ক্রীতদাসী জাতে কাঙ্জী এখন ক্রীম্গান | আফ্রিকার 


কলকাতার বাজারে ক্রীতদাস ২৩৯ 


অঞ্ককারে তার বাপ মায়ের দেওয়া নাম কখন যেন কলকাতার ভীড়ে হারিযে 
গেছে । সেকালে তাই যেত । ক্রীতদাস সাহেব মনিব পেত । আর পেত নতন নাম, 
তুণ ধর্ম । বার্কলির ক্রীতদাশীটির নামটি ভালো, কার্য মাছে লুক্জেশিমা । মহাকবির 
ক'বোব নাধিকা। এতার এতপাসখটির নাম বারবার । 
মন্দাক্রান্তা ছন্দে দোপাপ, হুকরদার, ছিলিম, পাস্কী নিষে বেশ বষে চলেছিল ছুই 
সাহেবের জীবন, এমন সমস ঘটে গেল অঘটন | কি যে মতিচ্ছন্ন হল কাণ্রেন সাহেবের 
আব কি যে সেদিন দেখলেন লুক ঞশিমার চোখে, ভাব বাড়িতে ধবে রাখলেন মেযেটিকে 
-েতে শাহি পিব । খবব গেল বার্কলি সাহেণেব কাছে। তিনি এক পিচিত্র প্রতিশোধ 
মিলেন এই অপরাধে । বারবারাকে নুক্ষিগত করলেন তিনি । দুজনের তুমুল 
কলহ । হ্ন্দটপন্থন্দে এই লড়াই অবশেষে গিষে উঠল ফোর্ট উইলিসামে, কলকাতা 
কাউন্সিলে । প্রেপিডেট আণ্টনি ৬মেলডেন আর করেন কি এ-কেচ্ছার--পরব্রব্যেষু 
লোষ্ট্রৎ--এই গাপ্তণাক্য টভঘকেই শুশিত্ে পরস্পরের ঞীতদাসী ফেরত দিতে আদেশ 
দিলেন । 
আ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ডোগেল বলে এক সাহেব ম'সিষে দেশ 
গ্রাঞ্জে নামে এক ফরাসী সরকারী কথ্চচারীর বউ নম ক্রীতদাসপীকে নিযে এলোপ 
কখল। কোথাষ গেল কোথায় গেল খোজ । খোজ । খোজ । শেষে জান। গেল 
থেযেটিকে নিযে ডোগেল পালিযেছে কলকাতা” ছেডে একবার হুগলি । ফরাসী 
ভদ্রলোক ডোগেলের কাছে একট! চিঠি পাঠালেন-_যা হযে গেছে, মেয়েটিকে ফেরৎ 
দাও বাপু । কিন্ক কে কার কথার ধার ধারে ! ডোগেল শিপ্9্তর | শেষে ফবাসী সাহেব 
হুগলির ইংরেজ সরকারফে জোব এক অভিযোগ করে পাঠালেন ডোগেলের নামে | 
কিন্ত মসিমের এমনি কপাল এরও কোন নিশেধ কল হ'ল না। 
কিন্তু ক্রীতদাসীদের নিষে ইলোঁপ করার কাহিশীই নয সেকালের কলকাতায় 
হাপিয়ে ওঠা বন্দী মান্ষের দল উন্মুক্ত আকাশের টানে প্রাঙ্গই বেড়া টপকে পালাত। 
ক্রীতদাস নিরুর্দেশের খবর সেকালের কাগজের পাতা ওণ্টালেই পাওয়া যেত-_ 
হিঠো। 2৮8৮ 1011) 1015 1025601 & 20090 190101775 002169 89 82০০9 20 
5০275 010 804 ৪০০ 6 1690 7 17009$ 11 1)612100, 11590) 116 ড/0110 ০] 179 
120 2, 10151) (00015, 
অর্থাৎ ছ ফুট সাত ইঞ্চি লঙ্বা। বয়স বিশ বছর ॥ সুদর্শন একটি কাফ্রী যুবা ভার 
মনিবের কাছ থেকে নিরুদ্দেশ | যখন তাকে শেষ দেখা যায় তার মাথায় একটা লঙ্ব। 
টুপি ছিল। তারিথ উনত্রিশ ভিসেম্বর--সতেরশ একাশি । অপর একটি বিজ্ঞাপন, 
গত বৃহস্পতিবার রবার্ট ডানকানের চীনে বাজারের বাড়ি থেকে ইন্দ্র নামে একটি বার 


২৪৩ স্থরাট থেকে স্থৃতানুটি 


বছরের কাক্রী ক্রীতদাস উধাও হয়েছে তাকে যে ফিরিয়ে দিতে পারবে তাকে এক 
মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে । 

বাস্টাড তার একোজ ফ্রম এন্ড কাঁলকাট! গ্রন্থে কিন্ত একট] সাংঘাতিক ইঙ্গিত 
দিয়েছেন । দাস ব্যবসার লোডে সেকালের ইংরেজরা নাকি আমরা যেমন গরু ছাগল 
পুষি তেমনি ক্রীতদাস পুষত । তাদের বিশে-থাওয়া দিত এবং সস্তান সন্ততি বাজারে 
বিক্রিকরে ব্যবসা করত। বাপারট! যে একেবারে অলীক কল্পনা নয় তার প্রমান 
সেকালের কাগজের এক বিচিত্র বিজ্ঞাপন -_-খার বঙ্গানুবাদট1 এই রকম £ 


কনে চাই 


চাই-পশমের মত কালো রঙ-এর ছুটি মেয়ে-_ছুটি কাফ্রিনী ' বয়স-_চোদ্দর 
কম নয়--বিশ পচিশের বেশিও নয । তাদের বয়সের মেয়েদের অস্থপাতে যেন বেশ 
বাড় থাকে । তাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয এবং স্বর্ণের ছুইটি পাত্রের সঙ্গে তাদের উদ্ধাহ্‌ 


বন্ধনে আবদ্দ করা হবে ॥” 

মনে হবে যেন ছেলের জন্তে মেয়ে খুঁজছে সাহেব । আহা, হবে ন1 বা কেন 
নাতি-নাতনিরাই ত ভরসা । 

এক সময়ে এই হারান-প্রাপ্তি হাসি-কান্ন।র পালা শেষ করে কলকাতার বাঁজাবে 
আঠারশ তেত্রিশ সাল এসে গেল। আইন পাশ হয়ে গেল। আঠারশ পয়তাল্িশের আগষ্ট 
থেকে দাঁসব্যবসা চিরকালের জন্যে বন্ধ । ওরারেন হেহ্িংস ধরা পড়! ডাকাতদের 
বাড়ীর লোকদের ক্রীতদাস হতে বাধ্য করেছিলেন । সেও আইন করে, আবার 
এও আইন হল যান্ুষকে দাস রাখা চলবে না । মাঝে অবশ্ঠ আডাম ম্মিখ কলকাতার 
আমড়াতলার গলিতে আরমানী ভদ্রশোকের ভাড়াটে হিসেবে কাটিয়ে গেলেন । দেখে 
গেলেন ঠিক খাচায় যেমন পোষ না মানা বুনৌপশুকে রাখা হয়, তেমনি রাখা হত 
ক্রীতদাসদের, সে কি সব অত্যাচার । তারপর একদিন মানুষের দরবারে মানুষের 
নালিশ পৌছল, বন্দী মানুষদের হাঁতে পায়ের বাল৷ খুলে গেল, মানুষই খুলে দিল। 
মাঝখানে কেবল দেড়শ বছর ধরে কলকাতার হাটে বাজারে কয়েক লক্ষ বাদী বান্দ৷ 
ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ভিড়, তাদের কান্নার কোলাহল কলকাতার ক্লাস্ত অতীতের 
ছুঃস্বপ্রের মত জেগে রইল। 

কিন্ত এত গেল শহর কলকাতার নীচুতলার মান্থষের কাহিনী । অজন্ন ক্লীতদাস- 
ক্রীতদাসদের নিগ্রহের বৃত্তাত্ত । এবারে শুনন উচ্চকোটির যানুষ-_সম্পাদকদের নিগ্রহের 


উপাখ্যান। 
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কলকাতার লাটভবনে সেদিন পর পর চারজন সম্পাদক ঢুকলেন লাটবাহাছুরের 
আমন্ত্রণে । “ইত্ডিযান মিররে'র নরেন সেন, “বেঙ্গলী'র স্থরেন বীডুজ্জে, 'রেইস আর 
রায়তে'র শস্তু মুখুঙ্জে আর “স্ভীবণী"র দ্বারকা গাঙ্গুলী । আরও একজন গেলেন এদের 
সঙ্গে । ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বস্থ । ভারতীয় কংগ্রেসের গোডাপত্তন হয়ে গেছে। 
দেশে জাতীয ভাবের উদ্বোধন হযেছে । আঠারশ* সাতাশি । লাটবাড়ী আলো করে 
লর্ড ভাফরিন। উপলক্ষ ভারতসভা। 

লাটবাহাছুব এলেন । এলেন গোমড়া! মুখে । বিরস বদনে । কে লৌকিকতার 
অভাব হল না। মাননীয অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে হঠাৎ বলেই উঠলেন, আচ্ছা 
ইত্ডিযান মিররেব সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এপেছেন কি? সৌজন্যবশে উঠে দাড়িয়ে 
লাটবাহাদুরকে তাব পরিচষ দিয়ে থাকবেন নরেন্ত্রনাথ। কিন্ত ভাইসরয় সেসব 
সৌজন্তের প্রত্যুত্তই করলেন না। বরঞ্চ অত্যস্ত কাঠখোটুটার মত জিগ্যেস করে 
বসলেন, আচ্ছা ভাবতাষ সংবাদপত্রের কঠরোধ করবার জঙ্তে মহামান্য লাটবাহাছুর 
সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইশ্ডিষাকে গোপন “সিক্রেট? চিঠি লিখেছেন, সে খবর আপনি 
জানলেন কি করে? লাটসাহেবের এ ধরনের অভ্র প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না 
নরেন্দ্রনাথ । তবু একবার বোধ হয থমকে দাড়িয়ে থাকবেন, তারপর সহজ কণ্ঠে 
বললেন, মহামান্য লাটবাহাছুরেব এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। 
সেখানেই থামলেন না নবেন্ত্রনাথ। লাটসাঁহেবকে সবিনষে ম্মরণ করিয়ে দিলেন যে 
কোন সম্পাদককে এই ধবনের প্রশ্ন কর ভদ্রতাবিরুদ্ধ । 

ডাফরিন জাত ডিপ্লোমাট । এ ধরনের কঠিন প্রত্যাঘাতে সজাগ হযে উঠলেন । 
সম্পাদকের কাছে ক্ষমা চেষে নিলেন । অন্তত এই কাহিনী পরিবেশন করে সেই কথাই 
বলেছেন রামগোঁপাল সান্তাল। তবে সম্পাদকদের এই ধরনের অসম্মান শহর 
কলকাতার আদ্যিকালের ইতিহাসে কিছু নতুন কথা নয। “আজব শহর কলকেতা। 
লাঁডি বাড়ি জুড়ি গাভি মিছে কথার কি কেতা। ।,...হেতো'ম দাসে যাই শ্বরূপ ভাষে না 
কেন, শহর কলকাতার আজব চরিত্র হুতোমেই শেষ হয়ে যায় নি। এখানে বারে বারে 
সম্পাদক--সাংবাদিকদের ওপর নিগ্রহ হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে । এবং কেমন যেন এটা! 
ই্রাভিশনেই দাড়িয়ে গেছে । সেকালের বিবর্ণ পাঅগুলির ওপর থেকে বিশ্বৃতির ধুলো 
সরালে এই ধত্যই প্রতিভাত হয় যে, বন্থ নামী-অনামী সম্পাদক-সাংবাদিক তাদের 
সততা, সত্যভাষণের জন্যে রাজরোষে পড়েছেন, নিগৃহীত হল্পেছেন ক্রোধান্ধ সামস্ত- 
তত্তরের হাতে, কেউ ব! অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন, তার পরও রেহাই পান নি হরিশের 


১৩ 
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অসহায় পরিবার * কাউকে কাগজকে কাগজই তুলে দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। এই 
নিগ্রহের যেন শেষ নেই। ক্ষাস্তি নেই। 

এবং এ ব্যাপারে সাদা-কালোর তঞ্চাৎ নেই । সাহেব সম্পাদকরাও রেহাই পায় নি । 
তাদের গল্প দিয়েই শুরু কর] যাক | কেনন] যে যাই বলুক সাহেব নিয়েই ত কলকাতা । 
তারাই আদি আর তারাই অস্ত। এখনও ধারা বুড়ো ঠাকৃর্ণারা কলকাতার পুরনো 
দিনের কথ। পেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তারাও সেই সাহ্ব-কলকাতার কথ! মনে করে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলেন--সে রামও নেই, সে অযোধ্যা নেই । সেই লাল-নীল-সবজে-বেগুনী 
কাগজের শিকলে কাটা ছু'চলো টুপিপড়া বুড়োর বড়দিনও নেই, কিংস বার্থডে 
সোনালী অক্ষরে লেখা আলোঝলমল “হ্যা ইয়ারস ডে" নেই। সেই সাহেবদের শহর 
কলকাতা বলতে একালের চৌরঙ্গী-ডালহৌসী-লালবাজার মায় ধর্মতলার কিছু কিছু। 
সেকালের ম্যাপে তা৷ লাইন টেনে দেখিয়ে দেওয়া হত। সেই সাদ] কলকাতা ত নয়, 
ছবি। সাহেব-মেমেরা হাটে । লালদীধির সামনে ছবির মত ছায়া-ঘেরা পথে রোদ 
পড়লে বেড়াতে বেরোয় । কেউ গঙ্গার বুকে বজরার চাপে । 

আলিনগর খালি করে নবাবী ফৌজ মুশিদাবাদ পালিয়েছে । পলাশীর আস্ত্কনে 
রক্তের আলপনা লেগেছে । রবাট” ক্লাইভ মোট! পয়স। কামিয়ে শ্বদেশে “ব্যারণ অফ 
প্র্যাসী" হয়ে বসেছেন ৷ মাত্রাজ থেকে এই সেদিন টাদপালঘাটে এসে নামলেন নতুন 
সাহেব-বাদশা--ওয়ারেন হে্িংস । আর সে খবর কলকাতার সাহেব স্থবোরাই নয়, 
কাল। কলকাতাও জানতে পারলে ফেলল! থেকে বার বার একুশট! তোপের শব্খে। আর 
মৌচাকে যেন কাঠি পড়ল। কালা নয় গোরা কলকাতায় । সাহেব মহলে। সেখানে 
নান। জল্পনা-কল্পনা | ফিস ফিস। চাপ! আলোচন1 । কিছু হানি । কিছু ঠাট্টা ৷ কিছু 
কিছু তির্যক ইঙ্গিত। কিন্তু সে কাকে নিয়ে? ওয়ারেন হেত্রিংস ?__সে ত পুরনো 
মানুষ । বাঙলাদেশের সাতঘাটের জল খেয়ে, কান্ত মুদির বাড়ী পাস্ত৷ খেয়ে_এবার 
একেবারে গভনর জেনারেল হয়ে ফিরেছেন ॥ তাকে নিয়ে চোখ টাটাতে পারে। 
আহ্গুল ফুলে কলাগাছ বলে কোন কোন সাহেবের মনে জ্বালা ধরতে পারে। কিন্ত 
আলোচনা ? না) সে রসালো কেচ্ছ। জার্মান দম্পতি ইমহফদের নিয়ে । কেননা 
বড় হুন্দরী এই মেয়েটি- শ্রীমতী ইমহফ । কিস্ত সেখানেই ত ব্যাপারটা শেষ নয়। 
জাহাজে এই মেয়েটিই ন। গ্রাণ দিয়ে সেবা করেছিলেন অসুস্থ হেত্রিংসের ? আর ভার 
মনের সিংহাসনে চিরকালের জন্ত আসন করে নিয়েছিলেন ! 

কশাইটোল1 ব। লালবাজারে হোটেল-টেভার্ণগুলি তখন গজিয়ে উঠেছে । হার- 
মণিক বা লগুন টেভার্ণ ত তাদের শিরোমণি । সেখানে হুল্লোড় করতে করতে সাহ্বে- 
মেগেরা এই সব কেচ্ছাকাহিনী রপিয়ে রসিয়ে শোনে আর হাসিতে ভেঙে পড়ে । কোন 
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হুন্দরীর ঈর্ষা ভ্রঙ্গে বিরাজ করে। নৃত্যক্াস্ত তরুণ-তরুণীরা মেরিএনের কথা লিয়ে 
ঘোট পাকায়, গ্রা্ডের কেচ্ছার চটেচটে রসাল আঠার গুষ্টি করে, তরুণী এম্সার নবীনতম 
প্রেমিককে নিয়ে করে জল্পনা-কল্পনা । আর এ সব কথার ফাকে ফাকে গ্রের বাড়ির 
সার্শার কাচ নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে । তাদের বেতের তৈরী জানলার ঢাকায় বোধ 
করি এ কাচের সুদিন আর আসবে না । 

ওদিকে কৌন্সিলেও জোর ঘেণট। হেস্টিংসের পিছু পিছু এসেছেন ক্লেভারিং, 
মনসন আর নাটের গুরু ফিলিপ ফ্রান্সিস । ওই হেদোর দৃক্ষিণ থেকে রাজা নন্দকুমায় 
এসে সেই নাটকে যোগ দিয়েছেন। কোথাকার জল কোথায় টাড়ায় তাই নিয়ে 
রাজন্ত-কৃল ব্যস্ত। হেষ্টিংস কিন্তু হালক1 নাস্তা, মগ্যহীন লাঞ্চ-ডিনার আর ঘোড়ায় 
চেপে নিত্য প্রাতঃভ্রমণের দিনপপ্রী নিয়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে 
চলেছেন । কলকাতার কলহ তাতে বিশ্ব ঘটাতে পারে নি। 

আর এত শতয় ব্যত্যয় ঘটে নি ট্যাভার্ণ-জীবনের । সেখানে দিন-রাত আড্ডা । 
কখনও অফিস-পালান রাইটার, কখনও সেলর, গোরা সৈন্য । আর রাত হলেই জোড়ে 
বিজোড়ে সাহ্বমেম। সন্ধ্যার আকাশের তারার মত তারাও উদয় হন ট্যাভার্ণে । 
সন্ধ্যা নামতেই। লালদীঘির কার্প, বাটা-ধরসোলার স্বাদ কেমন, মাতাল গোরা- 
নাবিকর। সম্প্রতি শহরে সরকারী পিয়নদের সঙ্গে যে মারামারি করেছে, তাতে দোষী 
কে, তাই নিয়েও তর্কাতকির শেষ নেই । কেবুল এক সময় রাত গভীর হয়। বসন্ত 
শেষে প্রণয়োন্নত্ত মধুপদের কৃজন-গঞনের অবসানের মত কলকাতার গভীর রাত্রে ক্লাস্ত 
প্রণয়িনীর! পায়ে পায়ে ফিটনে চেপে বসে বাড়ী ফিরলে, প্রণদ্ীরা গাড়ীর সামনে 
দাড়িয়ে তাদের বিদায় দেয়, আর আকাশে পূর্ণিমার উজ্জল টাদ যেন বিষম খিটকেল 
দেখেছে, এমনিভাবে অজন অবাক হাসিতে ভেঙ্গে পডে। অদূরে অনেকগুলি শেয়্ালের 
এঁকতান রাত গ্রহর ঘোষণ। করে বাশ আর হোগলা বনে । কখনও কখনও বাঘের গর্জন 
শোন] যায় আর গড়ের সামনে গোরা সাস্ত্রীর রেশদ দেওয়ার ভারী বুটের শব্ধ যেন 
রাত্রির নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে । 

আর এই কলকাতার কাহিনী এক পাগল সাংবাদিক নিতানিয়ত লিখে রাখে । 
না ডায়ারিতে নয় ছাপার হরফে । বড়ঘরের কেচ্ছা ত বেজী মুখরোচক, মৃচমুচে, 
মজাদার । তার চাহিদাই ত সাহেব সমাজে সবচেয়ে বেশী। সাংবাদিক তাও খু'জে 
পেতে লিখে । কাউকেই বাদ দেয় না। শ্বয়ং গভর্ণর, চীফ জানিস থেকে শুরু করে 
ছোট-খাট রাইটার--তার কিম্সায় কে নেই? 

সাহেবের নাম হিকি--ঞেমস অগাক্টাস হিকি। ভগ্রলোক সন্বন্ধে সেকালে কেউই 
খুশী নয়। বাহ্ীড় ত বলেছেন, 'ইললিটারেট । কেন বলেছেন কে জানে । তার 


২৪৪ হুরাট থেকে স্থৃতাটি 


গেজেটে যে লেখ! বেরোত সেটা, আর যাই হোক অশিক্ষিত লোকের নয়। তবে 
সাহেনদের এত গায়ের ঝাল কেন? বোধ করি এই কারণে যে তীর কাগজে সেকালের 
সাহেবস্বোদের জীবনচর্চার যে ছবি অআ্বাকা হয়েছে তা আর 'যাই হোক ুস্থ 
জীবনাদর্শের নয়। আর হিকির তো বাদবিচার নেই-_ছোট মুখে বড় কথা, এশা? 
আর তাই নিয়েই বেঁধে গেল খটামটি । হেগ্িংসের চোখ সর্বত্র । তাকে নিয়ে, 
মেরিএনকে নিয়ে ব্যঙ্গ, তার আতে ঘ! লাগবে বৈকি ! প্রথমেই তাকে ভাতে মারবার 
বাবস্থা করা হল। সমকালীন সরকার সমধিত আর একটা কাগজকে প্রাধান্ত দেবার 
জন্যে হিকির কাগজের ডাকে পাঠাবার মাশুল স্থবিধা বন্ধ করে দেওয়া! হল। কিন্তু 
হিকির কাগজের তখন বিস্তর চাহিদা । ছেপে উঠতে পারে না। এতই বাড়বাড়ন্ত । 
হেগ্রিংসের কায়দ1! মাঠেই মারা গেল। আর ক্রুদ্ধ হেস্তিংস তখন তার ব্রন্ষাম্্ ছাড়লেন, 
সতের'শ বিরাশি জুন মাস । কয়েকজন যুরোপীয়ান কোর্টের কর্মচারী, জনকয়েক সিপাই 
আর তিন-চারশ পিয়নের একটা ভারীদল একটা সরকারী পরোয়ানা নিষে হাজির 
হিকির বাড়ী। কিব্যাপার? না গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেই্িংস মানহানির দাবি 
দিয়ে নালিশ করেছেন আর তারই বিচারে চীফ জা্টিস ইলাইজ1 ইম্পের এই সমন | 
বেঁধে নিয়ে যাবে হিকিকে । হিকি যোগেশ চৌধুরীর শ্রপ্থুকের মত বলতে পারত-_ 
অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ তার, বিচার হইয়া গেল । 
হিকিও সহজ মানুষ নয়। দরজাই খুলল না। আর কোটে'র পাইক-পেয়াদ 
হাতুড়ী শাবল দিয়ে ছুন্দাড় পেটাতে লাগল তার বাড়ীর দরজা-_প্রকাশ্ট দিবালোকে, 
সাক্ষাৎ আইনাস্থুসারে ! দরজা ভেঙেই একদ1 তারা বাড়ীর ভেতরে ঢুকল দোর্ও- 
প্রতাপে । যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে সম্পাদক হিকি তার ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলেন । এবং কোটে'র অফিসারকে অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাস1 করলেন, “এ্যারেস্ট করতে 
এসেছেন? পরোয়ানা কই? ওয়ারেণ্ট অফ গ্যারেস্ট ? আর ওয়ারেন্ট ! হিকি যেন 
বিলেতে বাস করছেন । এট কলকাতা! ? হেত্রিংস-ইম্পের হুকুমই এখানে আইন । সেসব 
প্রশ্নের কোন জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলে না কোটে'র লোক । অনেকটা 
পিছমোড়1 করে বেঁধেই বোধ হয় কলকাতার প্রথম সাংবাদিক-সম্পাদককে নিয়ে যাওয়? 
হয়েছিল আদালতে ৷ কিন্তু হিকির কপালে সেদিন ঘোরতর দুঃখ । সেই কোর্টের 
পেস্কার আমলা পরিবৃত অবস্থায় কোরে” পৌঁছবার আগেই জজেরা সব সেদিনকার মত 
বিদায় নিয়েছেন । সেকালে প্রধান বিচারপতি পুলবন্দী জজ সার ইলাইজ! ইম্পে 
বেল্লা একটার পর আর বিশেষ কোর্ট করতেন না। আর বামন গেল ঘর ত লাঙ্গল 
কাধে কর। অন্যান্ত সব জজর] ইম্পের মহার্জন-পন্থা। অনুসরণ করবেন, এ আর বিচিত্র 
কি? কাজেই জেমস অগাস্টাস হিফির কপালে সেই রাত্রের জন্ত বিন! বিচারে হাজড- 


সেকালের কলকাতায় সম্পাদক নিগ্রহ ২৪৫ 


বাস পর দিন সকাল নয়টায় কোর্ট বসলে সারা রতৈ বিনিজ্্র রাঙ্গা চোখ হিকিকে 
ভার বিরুদ্ধে রুন্দু কর ছুটে। মার্মলারই অভিযোগ শোনান হল। দাবী করা হল চঙ্সিশ 
হাজার টাকার জামিন । আজন্বকের মত পার্সেপ্টেজজ নয়। একেবারে মবলগ চর্লিশ 
হাজার টাকা । 

সবসাকুল্য পাচ হাজার টাকার মত জোগাড় করতে পারলে হিকি। কিন্তু কোর্ট 
বললে ওতে হবে না! হিকি ত আর হেজি পেজি নয় । সে একটা দান আপত্তি 
দিলে । বলঙগে জুনিয়াসের চিঠি-_য! অনেকেই মনে করেন ফিলিপ ফ্রাঙ্সিস লিখতেন 
ছ্সনামে রাজাদের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে তার প্রকাশকের কাছে বিশ হাজার টাকার বেশী 
জামিন দাবী করা হয নি। কিন্তু, কে কার কথ। শোনে ! 

কিন্তু হেষ্টিংস হিকির ওপর খেপেই বা গেলেন কেন? এ যে বলা হুল, বড় ঘরের 
কেচ্ছা । হিকি তার কাগজে একটা কল্পিত কথোপকথন লিখেছিলেন ৷ এক চাকুরীখোয়া 
সিবিলিযান তার বন্ধুকে জিগোস করলে, হ্যা হে, একটা মোট] মাইনে চাকরী পাবার 
উপায় কি বলত? বন্ধু জবাব দিলে, হয় মেরিএন আলিপুরীর শরণাপন্ন হও, না৷ হয়ত 
পুলবন্দী জজের কাছে তোমার আত্মবিক্রয় করে দাও । বলা বাহুল্য, মেরিএন আলি- 
পুরী হেষ্টিংসের সেই জাহাজের প্রণয়িনী। আর পুলবন্দী জজ--ইলাইজা ইম্পে। 
হেক্টিংসের আন্ুকূল্যে তিনি সেকালের ত্রিজ বা পুল মেরামতের সব কয়টি কণ্টাকট 
জোগাড় করে টাকার আগিল কামিয়ে ছিলেন 1 এবং সেকালের খবর যতদূর জানা যায় 
হিকির অভিযোগ, আর যাই হোক মিথা! নয়! আর তাই বুঝি রাগট1 এত প্রচণ্ড। 
শুধু হেষ্টিংসেরই নয়, ইম্পেরও। এবং তাই এই সাড়াশি আক্রমণ । 

নযত হিকির উনিশ মাসের জেল আর আড়াই হাজার টাকার জরিমানা! হয় কেন? 
অবশ্ত এই সব মামল। দায়ের করার আপল উদ্দেশে, হিফির কাগজটা বন্ধ করে দেওয়া] | 
কিন্ত অত সহজে হার মানবার বান্দা নন হিকি, জেলে বসেই তিনি কাগজ চালাতে 
লাগলেন ৷ এবং তার এই দুর্মনীয় সাহস “হিস বোল্ড ক্রপ্ট সীমস টু হযাভ এমজিস্টেড 
মাচ সিমপ্যাথি ইন দি কমিউনিটি? ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সহাচুভৃতি সৃষ্ট 
করেছিল। এবং এটাই বোধ হয় শাসক শ্রেণীকে খুবই আততকগ্রন্ত করে তুলেছিল । 
নয়ত মার্চ মাসে কোর আর এক রায়ে হিকির বেঙ্গল গেজেটের লব টাইপ এবং 
ছাপার যন্ত্রাদি সব বাজেয়াপ্ত কর? হল কেন? মাজ্জমবছর তিনেক এই রকম হৃর্দেবের 
মধ্যে চলে কলকাতার প্রথম সাঞ্চাহিকের জীবনে বনিক! নেষে এল । 

বিদ্ধ সম্পাদকের কারাবাস তখনও চলছে । অসন্ডা এক দঙ্গল চোর-্ছ্যাচোর 
গাটকাটার মধ্যে, বিঞ্ চিৎকার, নোংরা গালিগালাজ, আরও জন্য পরিবেশের মধ্যে 
ভাটত লাগল ছিকির কারাবারসর কাল । ক্লিজ্জ সবচেয়ে মন্িল হয়ে দাডভাল হিকির 


স্থরাট থেকে স্থতান্ুটি 


পরিবারের ভরণপোষণ । সে ত,বড কম নয়-_-বারটি পেট । তাঁর সঞ্চয়ের তহবিল 
আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল। বাড়তে লাগল পাওনাদারের ভিড় । অনাহারে অসহায় 
পরিবারের দুঃখ দেখে বাডতে লাগল হিকির ক্ষোভ। কিন্তু তখনও আশা ছাড়েন নি 
তিনি । ভাবছেন £ “এখনও যদি ছাড়া পাই, আবার আমি নিজের পায়ে দাড়াব। সব 
ধণ শোধ করে” ইংলগ্ডে ফিরে যাব হাজার ছয়েক পাউও হাতে করে যাতে আমার 
বার্ধকোর দিনগুলি শ্বাধীন ও মুক্ত দেশে কাটে ৷ সেখানে বাগানের মাঝে ছোট্র একটা 
বাড়ীতে আমি থাকব--ভরত পাখির গানে আমার ঘুম ভাঙ্গবে, নিজের হাতে বুনব 
মটরশুটি, বরবটি, মরস্থম অনুযায়ী পু'তব গাছ, কলম বানাব এবং সকল মানুষের সঙ্গে 
শান্তিতে কাটবে আমার দিনগুলি !, 

সবই আশা । সাধারণ মানুষের চিরকালের আশা । সোনার ন্বপ্রের সাধ। 
পৃথিবীতে কবে আর বঝরে। কিন্ত সে সাধ কি পূর্ণ হয়েছিল হিকির ? কে বলতে 
পারে? বাস্টড সাহেব লিখেছেন, “বেঙ্গল অবিট্ুয়ারি শোকগ্রস্থে তার নাম নেই। 
কাজেই কলকাতার কবরের মাটি তাকে ঢাকা দেয় নি। 

দিলেই কি সব শেষ হয়ে যেত? হেষ্টিংস হিকির সঙ্গে শেম পর্যস্ত অত্যন্ত 
হিংল্র ব্যৰহার করেছিলেন ৷ কিন্তু তবু হিকি মাথা নত করেন নি। তার যত 
বদনামই থাক, তিনি স্বৈরাচারী রাজপুরুষদের সঙ্গে লডাযে হার মানেন নি। তার 
পক্ষে এদের আহ্ুকৃূল্য কেনা অসম্ভব ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্ত সহজই ছিল। কিন্তু তা 
লতেও সেই কাজ হিকি করেন নি। 

সেই সহজ কাজ করেন নি উইলিঅম ডুয়েনও। তাঁর কাগজের নাম “ইত্য়ান 
ওয়ারলড' । তিনিও ঠিক সরকারের মনোমত খবর পরিবেশন করার কাজটাকে 
সাংবাদিক-ধর্ম বলে মনে করতেন না। কাজেই ঠোকাঠুকি লাগল । এই নিগ্রহের 
নায়ক ভারতবর্ষের আর এক গভর্নর জেনারেল সার, জন শোর । ভদ্রলোক নাকি 
কবি ছিলেন। তা থাকুন, কিন্ত সেদিন লাটবাড়িতে যে কাণ্ডটা! করলেন কাঠখোট্া! 
গছ্যের লোকও সে কাজ করতে লজ্জা! পেত । 

কি বাপার, না লাটবাড়ীতে সেদিন এক অতিথি এলেন । কোন বাঙ্গালী নয়। 
সাহেব । কাগজের সম্পাদক । যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তাকে নিমন্ত্রণ করে আনা 
হয়েছিল । কিন্তু লাটবাড়ীর অতিথি ভবনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন, লাটবাহাছুর 
বা তাঁর এডিকং ত দুরের কথা--সিপাই । শোর তার বিরুদ্ধে সিপাই লেলিয়ে দিলেন, 
থাস ইংলিশ ভদ্রতা ! তারপরই নিগৃহীত ডুয়েনের কাটা থায়ে হুনের ছিটে দিতেই 
বোধহয় এলেন বড়লাটের দবীরখাস কাণ্ডেন কলিনস । সে ভন্রলোক ত যা-নয় তাই 
গালিগালাজ করতে শুরু করলেন সম্পাদককে | এবং এক সময়ে লাটবাড়ীর রঙ্গমধে* . 
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প্রবেশ করল কোর্টের পেয়াদা পুলিশ । ডুয়েনকে জেলে নিয়ে গেল, অবস্থই মারতে 
মারতে । তবে আজকের মত বেটন দিয়ে ন1 চড়চাপড সেকথা বল! শক্ত ! অপরাধ ! 
আসল অপরাধ কি? সরকারী কার্ষকাণ্ডের অবাধ নিন্দা । 

অবশ্ত সেদিনের বিশ্ফোরণের একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। এবং তাতে ডুয়েম 
বাস্তবিকই অপরাধী । লর্ড কর্ণওয়ালিশের মৃত্যুর গুজব তাঁর কাগজেও ছাপা হয়েছিল। 
তবে ডুষেন হিকির চেষে অনেক নরম ধাতের লোক । ভুলটা করে ফেলেই তিনি 
সতর্ক হয়ে গিষেছিলেন। তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি, যে গতিক হ্থবিধের নয় । এবং 
্বতপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি কলকাতা! থেকে কেটে পড়বার তাল খু'জছিলেন। কি দরকার 
বাপু ঝামেলাষ ! এমন কি বিলেত যাবার জাহাজে টিকিট কেটেও ফেলেছিলেন । তবে 
পষলা জান্্যারির আগে আর টিকিট পাওয়া গেল না । সতের'শ পঁচানব্বই । 

কিন্তু সরকারী মহল অত সহজে ছেডে দেবে নাকি? কবি বলেই কিনা জানি ন। 
সার জন শোর একটি চমৎকার চক্রান্ত করলেন । শীতের সকাল। কলকাতায় বেশ 
মেজাজী শত। লাটবাহাছুর উইলিষম ডুষেনকে একটু প্রাতঃভোজনের নেমস্তপ্ন করে 
ফেললেন । লাটভবনে একট] ইংরিজি কাগজের সম্পাদকের নেমতন্-এ ত আর ছাই 
নতুন কথা নয়। এতে সন্দেহের কি আছে? ডুয়েন ফাদে ঠিকই পা দিলেন। 

তবে ডূয়েনের ভোগান্তি অনেক কম। কেননা তাঁর জাহাজের টিকিটে ঠিকই রওনা 
হযে গেলেন তিনি । কেবল মারের কটা দিন হাঁজতের একটু যা নরক যন্ত্রণা । সে 
ব্যাপারটায় হিকির আমল থেকে যে বঢ একটা পরিবর্তন ইযেছিল, তা ত আর মনে 
হয ন]। 

কিন্ত এসব কাহিনীতে বাঙ্গালী এখনও আসে নি। এগুলি সাহেব বনাম সাহেবের 
গল্প। সে সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প এবং লেখানেও রগড বড় কম নয় । এই ইংলিশ- 
ম্যান কাগজের ব্যাপারটাই বলা যাক। এই কাগজেরই প্রবর্তক-সম্পাদক জোয়াচিম 
হেওয়ার্ড স্টোকলার। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল এ'রই অফিসে কাজ করে- 
ছিলেন। স্টোকলার ছারকানাথ আর রামমোহনের কল্যাণে কাগজ ত বার করলেন, 
কিন্তু সাংবাদিক দরকার । এই কাজটা অনেকটা এফালের সাব-এডিটারের চাকরীর 
মত। খোজ খোঁজ । অচিরে স্টোকলার এক ব্রিফলেস ব্যারিস্টারকে পাকড়াও করলেন। 
নাম চারল্স থ্যাকারে। ভদ্রলোকের বেশ কলমের জোর । কিন্ত হলে হবে কি, 
জাগরনের সব কয়টি মুছূর্তই তিনি দেবী হরেশ্বরীর সেবায় মত্ত। ভ্রিফের কচকচি তার 
ভালো লাগবে কেন? “হরকরা” তাঁর সম্বন্ধে লিখেছে, হিডেসপাইসভ ব্রিফস এগ. 
এভোরভ ত্র্যান্ডি । মযিলার কাগঞজপন্কে ত্বগা আর ব্র্যার্থিকে গতি করতেন তিনি । সে 
ধাই হোক--ঙাঁকেই পাকড়াও ঝরলেন স্টোধলার । প্রাত্যহিক রচনার জন্য ঠিক হল 
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এক বোতল ক্লারেট আর নগদ্দ দশটা টাকা | প্রত্যহই এগারটা নাগাদ ইংলিশম্যান 
কাগজের অফিসে পা দিতেন । তখনই অবশ্ঠ বেশ তরল অবস্থ! । স্টোকলার তাকে 
কাগজ কলম আর মদের বোতল দিয়ে একট ঘরে বসিয়ে দিভেন । একটা নাগাদ 
লেখা বেরিয়ে আসত, সাহেব বেরিয়ে আসত, কেবল শৃন্ত বোতল আর দোয়াত কলমটা- 
টেবিলের ওপর পড়ে থাকত! স্টোকলার থ্যাকারের হাতে দশটা টাকা গুজে 
'দিতেন। 

' আর থ্যাকারের সেই সব রচনায় থাকত সেকালের বড় বড় সাহেব এজেন্সীদের 
হাড়ির খবর । হাটে হাড়ি ফাটিয়ে সাহেব তার তীস্কষ কলমে সাহেবদের মুগ্ডপা 
করতেন । হরকরার মালিকদের প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাক দেন। ছিল আল্লেকজা তার 
কোম্পানীর কাছে । কাজেই আলেকজাগারদের নানা নোংরামির খবর বলার সাহস 
কোথায় তার? ম্যাকিনটোশ কোম্পানী চালাত “ইও্ডয়া গেজেট” । কাজেই তারও 
মুখ বন্ধা। কোরিয়ারের সম্পাদক জরজ প্রিনসেপ ছিলেন পামার কোম্পানীর এক 
কালের অংশীদার । কাজেই তার কাগজেও নিমকহারামি করে পামারদের নিন্দ! 
নৈব, নৈৰ চ। 

কিন্তু স্টোকলার কারও ভৃত্য নয় । মনের হথখে হুদে-আসলে সেই সব কেচ্ছ! তার 
কাগজে ছাপতে লাগলেন । থ্যাকারের কলম ব্যঙ্গ-বিক্রপে রস-রহ্ন্তে উদ্তাসিত হয়ে 
উঠতে লাগল । তবে তিনি সেখাণ্ণেই থামলেন না । তিনি ত আইনের লোক । 
কোর্ট-কাছারীর নান। 'ব্যাকগ্রাউও স্টোরি” তার অজান। নয়। কলকাতার ন্মল কজেস 
কোর্টের জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি এক হাত নিতে লাগলেন ৷ তাদের নানা রায়ের 
সব ত্রট-বিচ্যুতি তিনি সাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন । আক্রমণ করতে 
লাগলেন নির্মম ভাবে । তিন চারজন জজ ত এই সব খৌচার ঠেলায় চাকরীই ছেড়ে 
দিয়েছিলেন নাকি শেষ পর্যন্ত । 

কিস্ত এ ত একেবারে মৌচাকে টিল ! এই নিয়ে নানা হৈ চৈ। কোন পক্ষই বড় 
কম নয়। না কোম্পানি না জুডিসিয়ারি। তবে ভাগ্যি রক্ষে স্টোকলার সাহেবই €বশী 
দিন রইলেন না। দিরারিারউিকারন বেঁচে গেলেন । থ্যাকারের যে কি 
হল তার কোন হদিশই মেলে না। 

তবে সাহেফ বনাম সাহেবের লড়াই-এর আর এক নায়ক বাকিংহাম সাহ্ষে । চীফ 
সেক্রেটারী বেইলী লিখলেন-_সাহেব যদি এমনিভাবে চল, অর্থাৎ এমনি লেখালিখি 
কর তোমার ক্যালকাট। জারনালে, তোমার ভারতবর্ষে থাকার লাইসেম্ছ বাতিল করে 
দেওয়া হবে। বাকিংহামের কলমট! বড় বেয়াড়!। লাটসাহ্বেকে মান্ঠ করে চল! তার 
খাতে নেই । , কাজেই সা চাষড়! হয়েও রেহাই পেলে না সাহেব | পারসন নন 
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গ্রাটা করে তাকে একদিন বিলেত যাবার জাহাজে ছুলে দিযে কোম্পানীর কলকাতা 
শ্বম্তির নিঃশ্বাস ফেললে । 

যেযাই বলুক, তবে কিনা এসব বীরত্ব হবিশ মুখুজ্ের কাছে কিছুই নয। হরিশ 
মুখুজ্জে শুধু হিন্দু প্যারিঅট চালাতেন না, তিনিই একজন আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু 
প্যাটট্রঅট । নত কোথায কোন নর্দীযা জেলার বাগদা থানার খাঁপুর গ্রামের আমির 
মল্লিক প্র্যাণ্টাব লারমুবের অন্তাচারে শেষ হুষে গেল, ভবারপুরের গনি দফাদদারকে কুঠির 
লেঠেলর। ধরে নিষে গিষে পেষাই করল তা নিযে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে 
বাঙ্গালী কর্মচারীর মাথাব্যথা কেন? হরমনি দাসীকে নীলকর সাহেব বাড়ী থেকে 
তুলে নিষে এসে বলাৎকার করেছিল । তাব হযে কলম ধরেছিল হরিশ। সাঞ্ 
চব্বিশ পরগণার সদব আমীবের শ্মাদালতে দশ হাজার টাকার মানহানির মাঘল! আনল 
কিন্ত ঘটনাচক্রে প্রমাণ করা গেল না হবিশের অভিযোগ । যদিও লং প্রমুখ মিশনারী 
সাহেবরাও এই অভিযোগ এনেছিলেন অন্ততঃ__ফ্রেওড অফ ইতিয়1। ত তাই বলছেন । 

এই ছুর্ধোগের দিনে হুবিশ মুখুজ্চের দেহান্ত হল। রোগ--ক্ষয়কাশ । রমাপ্রসাদ 
রাষ তার 'সামহান্ট স্রাটের বাডীতে নিষে এসে রাখলেন । ডাক্তার গুডিভ তার চিকিৎস! 
করলেন । কিন্তুনা। “অসময়ে হরিশ মল? । ইংরেজরাই বলে, ম্বতের সঙ্গে কলহ 
করতে নেই । তারা বলে কিন্তু করেও । তাই নীলকর সাহেব ভবানীপুরের হরিশ 
মুখুজ্দের বাডী ক্রোক করে তার ডিক্রির টাকা 'আদায় করতে চাইলেন । 

হরিশের লড়াই সাহেবের সঙ্গে । কিন্তু বাঙ্গালী বনাম বাঙ্গালীর জড়াইও কম 
চমকপ্রদ নয । দেখা যাষ, বাংল কাগজের সম্পাদক-সাংবাদিকদেরও এই সব অত্যা- 
চারের জালা বড কম সইতে হয নি। তবে সে নাটকে কৃশী-লবের পরিবর্তন হয়েছে। 
ইংরেজ ছেড়ে খাস বাঙ্গালীরাই তখন বিরুদ্ধ পক্ষ । এবং সম্পাদকদের প্রতৃত বিত্ুশালী 
রাজা-রাজড়ার সঙ্গে পা কষতে হয়েছে সম্মুখ সমরে। 

এবং সে কাহিনী শুনতে হুলে প্রায় শ' দেড়েক বছর আগেকার কলকাতার বিস্তৃত 
রাজপথে চলে যাই আহ্বন। ছাতুবাবুর বাী থেকে তখন একটা কাগজ বেরোভ 
নাম “সম্বাদ ভাস্কর” । কাগজট] সাপ্তাহিক । বেরোত প্রতি মঙ্গলবার | ভাক্ষর যস্ত্ে 
ছাপ। । সবত্তদ্ধ ছাপ হত আজকে শুনলে হাসবেশ- একশ সন্তরখানা | যেফালেপ্র 
হিসেবে এট! কিন্তু কিছু কম নয । কেননা সেকালের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা 
শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণ” ছাপা হত আডাইশো কপি । ঈশ্বর গুপ্তের সদ্াদ প্রভাকর, 
ছাপা হত একশ' সত্তর খানার মত, রামগোপাল ঘোষের “বেঙ্গল স্পেকটেটর? এ একশ 
সত্তর । ভবাঁনীচরণের “ন্িকা”--একশ কুঁড়ি । গঙ্গাধর 'ভ্টরাচার্ধের রসরাঙ্ধ' সে সমন্ে 
বেশ মুখরোচক পত্রিকা, গণুলার ও । ছাপা হ্ত হুশ” কুড়ি খান! মান্র। 


২৫৩ স্থরাট থেকে স্থবতানুটি 


এখন যে কথা হচ্ছিল। জ্ঞানুয়ারী মাস । শীতের সকাল। সিমলের কার্ধালয় 
থেকে যথানিয়মে বেডিয়ে বাডী যাচ্ছিলেন ভাস্করের সম্পাদক । হঠাৎ হৈহৈ করে একদল 
সশন্ম লোক তাঁকে ঘিরে ফেললে । এবং হতবুদ্ধি সম্পাদকের বিম্ময়ের ঘোর কাটতে 
না কাটতে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল । সেকি বেধডকমার। এক 
সমযে সম্পাদকের বেছ'শ দেহট! রাস্তাষ গডিয়ে পডল। এবং সেই গুগার দল তার 
অজ্ঞান দেহটাকে একট! ঘোড়ার গাড়িতে চাপিযে কোন এক অনিিষ্ট আস্তানার 
উদ্দেশে রওনা করে দিলে । খববটা দিযে সমাচার দর্পণ তার আঠারই জান্কুয়ারীর' 
কাগজে লিখেছিল -“দিবা ভাগে কলকাতা। শহরের পান্তার মধ্যেই এ সম্পাদক মহা- 
শযকে প্রহারপূর্বক ধূতকরণার্থে ক একজন অস্ত্রধারী লোক পাঠাইলেন। তাহাতে এ 
সকল লোক অতি নির্দয়তারূপে তাহাকে মারপিট করিযা লইয়া যায ।, 

৪য়েলেসলীর তৈরী কলকাতার লাটভবনে তখন এক ব্যাচেলর গভর্নর লর্ড অকল্যাও 
ধাব বোনেদের নাম আজও কলকাতার লোক জেনে ন]1 জেনে ম্মরণ করে কালে-অকালে। 
ইডেন গাভে ন ধার নামে সেই এমিলি ইডেন এই লর্ড 'অকল্যাণ্ডেরেই বোন । তখন 
পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের এস্তেকাল হযেছে কিন্তু দোস্ত মহম্মদ পর্যের শেষ হয়নি 
কলকাতায। এহেন অবস্থায় কলকাতার রান্তায় “সম্বাদ ভাক্করে'র বরেণ্য সম্পাদক 
শ্রীনাথ রায়ের ওপর এই ধরনের জঘন্ত অত্যাচার হয়ে গেল । 

কিন্ত ব্যাপারটা কি ? হঠাৎ শ্রীনাথ রাষের ওপর ঞ্লোধ ভেঙে পড়ল কেন? 
কারই বা পাকা ধানে মই দিয়েছিলেন তিনি ? রাজার নাম রাঁজনারায়ণ রাষ। এবং 
সে কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা উঠল কলকাতার সিমলের সন্বাদ ভাস্বরের অফিসে | 
সম্পাদকের নামে আজ! চিঠির বাঙিলগুলি সেদিন তিনি খুলে পড়ে পড়ে দেখছিলেন । 
হঠাৎ একটা চিঠিতে তার চোখ জোডা1! আটকে গিয়ে থাকবে৷ সেটাতে রাজা 
নারায়ণের নানা কীত্তির অভিযোগ ৷ নানা কুকর্মের কথ। লেখাত রয়েছেই, ভাছাড়া 
লিপিবদ্ধ রয়েছে তার কয়েকটা অত্যাচারের কাহিনী । রামগোপাল সান্যাল 'ফ্রেড অফ 
ইত্ডিয়া'র বিবরণ তুলে লিখেছেন যে, রায়মশাই ভার কাগজে এই চিঠি ছেপেছিলেন। 
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সমসাময়িক বাঙলা কাগজে অবশ্ত রয়েছে উক্ত রাজ] ছুইজন ত্রাহ্ষণকে ধর্মসভা! থেকে 
বহিষ্কত করেছেন । এছাড়াও আশ্ুল নিবাসী একজন ত্রাক্ষণের সঙ্গে বৈষব-কন্ঠার: 
বিয়ে দিয়েছিলেন জোর করেঠ। রাজযাতার সম্বন্ধে অভিযোগের কথা নেই! 


সেকালের কলকাভাধ সম্পাদক নিগ্রহ ২৫১ 


কপালের এমনই ফের, সম্পাদকমশায় চিঠিখানা ছেপে দিলেন । তবে কিছু 
রেখে-ঢেকে | রাজবংশের অতীতের কুকীতির কথ! ন1 বলে বর্তমানের অন্যাষ আচরণের 
বিবরণ ছেপে নিজেও মন্তব্য করলেন : "রাজার এই সব করা অন্ুচিত' । আর যাষ 
কোথা । রাজামশায় রক্তচস্থ ক'রে তার একদল হিনুস্থানী লাঠিষালকে বুঝি বলে 
থাকবেন, শ্রনাথকো শির লে আও 

তারপর ত শহর কলকাতার রাস্তায় সেই কুদ্ধবিস্বয় নাটক। কিন্তু ধোলাই 
দেবার পর সেই রাজার লোকেরা কি করল সেই হতভাগ্য সম্পাদককে নিয়ে ? 
কলকাতায় ঝামেলা! হতে পারে বলে তাকে রাজপথ থেকে নিয়ে যাওয়া হয সোজ। 
রাজবাডী। রাজামশায বোধ হয় তখন পাত্রমিত্র সমভিবাহারে বসে বসে খোস গন্প 
করছিলেন আর ভুরুক ভুরুক করে আলবোলা টানছিলেন ৷ সেকালের জমিদার 
বাড়ীর সঙ্গে সে ছবির বড় একটা তফাৎ নেই। পিছমোডা করে বাধা কলকাতার 
সম্পাদককে দেখে বাবুর পারিষদগণ হৈ হৈ করে উঠে থাকবে । রাজার মুখখান। চাকের 
ভীমকুলেব মত আরা কালো আরও গম্ভীর হযে উঠে থাকবে । রাজামশাই চিৎকার 
করে থাকবেন, “বিছুটি নিষে আয । জলবিছুটি লাগা 1, 

বাবু যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ । পৈশাচিক উল্লাসে রাজার সামনে 
কলকাতার অপন্ৃত সম্পাদকের গায়ে জলবিছুটি লাগাতে লাগল রাজার দারোযানর]। 
আর যন্ত্রণাকাতর প্রীনাথ রায় অন্থনষ করতে লাগলেন, “দোহাই রাজামশায দোহাই 1, 

অন্ততঃ শীনাথ রায়ের নিগ্রহের এমনি একট] বিবরণ দিয়েছিলেন কালকাট। 
কুরিঅর। আর সেই সংবাদের উপর ঘ্িত্তি করে “সমাচার দর্পণ” দীর্ঘতম এক 
বিবৃতি দিষেছিলেন। তবে একালেব সদাশধ নাগরিকদের মত সেইটুকু করেই 
তাদের দাযিত্ব শেষ করেননি কলকাতার সেকালের মানুষরা | সার! শহর এই নিষে 
বিষম কিক্ষুদ্ধ। বিখ্যাত সাহেব ব্যারিস্টার টারটন--যার সঙ্গে কষেক বছর পরে রাম- 
গোপাল ঘোষের ঘোরতব বাকযুদ্ধ হযেছিল টাউন হলে হাডিঞ্রের যৃতি প্রতিষ্ঠা নিষে 
__সেই টারটন শ্রীনাথ রাষের হয়ে কলকাতার হাইকোর্টে হেবিযাস কারপাসের আবেদন 
করলেন । সমাচার দর্পণ লিখলেন : 

কোন ব্যক্তি রাজাবাহাছুর খ্যাতি ধারণ করিষা এইরূপ কোন পত্রসম্পাদককে 
ধৃতকরণ পূর্ক আপন বাটিতে লইয়া! যন্ত্রণা দেন ইহ। নিতাস্ত অসম ব্যাপার । 

কিন্তু রাজাবাহাছুর দোঁদ গুপ্রতাপ বাক্কি। অত সহৃত্ে দমবার পানর তিনি নন । 
তাঁকে আদালত হাজির হবার ছকুম দিলে তার উকিল সওয়াল করল, তার বাড়ী আন্দুল, 
কাজেই কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে । এধং একহাতে যেমন তিনি কোর্টকে রখলেন 
অপর হাতে শ্রীনাথ রায়কে নিয়ে পড়লেন। পরের) সপ্তাহে ধর্গণে দেখা যাচ্ছে, 


২৫২ স্থরাট থেকে সুতানুটি 


শ্রনাথবাবুকে রাজ। আন্দুলের প্ধাড়ী থেকে সরিষে এনে কলকাতায গুম করে বেখেছেন। 
সংবাদটিতে রযষেছে 

কাল রাত্রে আমর শুনিলাম যে শ্রীমৃত শ্রনাথ রাষকে পূর্কার কারাগার হইতে 
উঠাইধা লইযা শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলকাতার শহবতলীস্থ উদ্ানবাটাতে 
কএদ রাখিযাছে এবং অঞ্চ পর্যস্তও তিনি তথায বন্ধ আছেন । ইহা মন্তব্য, যে শ্রনাথ 
রায়কে যে ব্যক্তি প্রথমে কএদ করেন এবং এইক্ষণে ধাহার উগ্যানবাটাতে তাহার কাবা- 
গার হইযাছে ই'হারা উভযেই ধর্মসভার অন্ত,পাতি মহাশয 1” 

ব্যাপারট! ক্রমেই জ্রটিল হযে উঠতে লাগল । কেননা কষদিন পরেই কাগজে লেখা 
হুল : “সীমলা নিবাসী সেই অতি ধনাঢা' বাবুর পক্ষ থেকে রাজনারাষণের বিরুদ্ধে 
থে নালিশ করা হযেছে কোর্টে তা তুলে নেবার জন্য অনেক টাকার লোভ দর্শাইযা 
যত্তু কর! যাইতেছে । শুধু তাই নয। দেখ! গেল, শ্রীনাথ রাষের কপালে অনেক 
ছুখ । ছাতুবাবুর বাগানবাডীতে তাকে রাখার খবরটা বেভিযে পডতেই তাকে সরিষে 
রাজনারাযণের সম্পকীয কোন ব্যক্তির জিম্মায রাখা হয 

তবে শ্রনাথের দুঃখের দিনের অবসান হল অবশেষে ৷ কেনন। কাগজে দেখা যাচ্ছে, 
'সন্বাদপত্র পাঠে অত্বস্ত আমহলাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্নাথ রাষ রাজা রাজ- 
নারাণের হস্ত হইতে খালাস পাইযাছেন।, জ্ঞানান্বেষণও জানাচ্ছেন, এই মামলায় 
ভান্বরের জয হয়। তবে একথাও সেকালের কাগজে রযেছে যে প্রীনাখ রাম যদিও 
ছাড়া পান তবুও লোকসমাজে আর দেখা দিতেন না। এটা সমাচার দর্পণের পছন্দ 
হ্যনি। তবে স্টোকলার সাহেবের ইংলিশম্যান কাগজে লিখছেন যে রাজনাধাযণ 
আইনের প্যাচে পড়ে গিষেছিলেন | শ্রীনাথ রাযকে আটক রাখায় জন্ত ভাব শক্তি 
বা হাজার টাক জরিমান। হযনি । হযেছিল আদালত অবষাননার দাষে। কাজেই 


রাজার পরাজয় হলেও গ্নাথের জয়ের কথা বল। হয কোনমুখে ? 
তাছাডা শ্রীনাথের এই নিগ্রহের ব্যাপারটাব মধ্যে বেশ কিছুটা! রহন্য আছে। 


অনেকেই জানেন, সম্থাদ ভাস্কবের সম্পাদক হিসেবে যদিও নাম থাকত শ্রানাথ রাষের 
আসলে কাগজ চালাতেন গুডগুডে ভট্টাচার্য । একথ। সেকালেও যে জান! ছিল ন! 
তা তনয। কাজেই রাজার রাগ ত তারই ওপর পড়া উচিত ছিল। এছাড। ভান্ববের 
টাকার জোগান দিতেন আন্ুল নিবাসী ধনাঢ/ মগুবানাথ মল্লিকের ছোট ভাই শ্রীনাথ। 
রাজ। রাজনারাযণের বাড়ীও আন্দুল। রাজায়-রাজা লড়াষে উলুখড শ্রীনাথ নাহক 
প্রাণটা খোষালেন নাকি? দ্বিতীষ রহস্স্-ধর্ষমভা। বনাম ত্রহ্মদভার সংঘর্ষ। বাম 
মোহন বনাম ভবাবীচরণ--সেই ডামাডোলের আবর্তে কি পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীনাথ ? 
নয়ত ভাস্বর ছ বেয়োত ছঢুহি বাবুরই বাড়ী থেকে । তিনি গ্রনাথের বিরুদ্ধে রাজনারায়নের 


সেকালের কলকাতায় সম্পাদক নিগ্রহ ২৫৩ 
পক্ষ নিলেন কেন? নাকি আমে দুধে মিশে গেল, খাটি খোল! বার গেল--এও সেই 
বৃত্তাস্ত ? 

এসব প্রশ্নের জবাব পেলে সেকালের কলকাতার বাবুদের কোম্দলের চিত্র আরও 
হুম্পট্ট হয়ে উঠত । তবে ছাড়া পাবার পর শ্রীনাথ যে আর কারও সঙ্গে দেখা 
করতেন না, অজ্ঞাতবাস করতেন তার অন্ত কারণও থাকতে পারে । এ বছরই অক্টোবর 
মাসে শ্রীনাথ রাষ মারা যান। রাজা রাজনারাযণেব হাতে তার এই বর্বরোচিত 
নিগ্রহই কি তার এই অপমৃত্যুর কারণ? 

সে জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাষনি। তবে কলকাতার সম্পাদক সাংবাদিক 
নিগ্রহের যে ট্রাডিশন শুরু হযেছিল তার প্রথম কাগজখানি থেকেই এবং যার নানা 
কাহিনী সেকালের পীতবিবর্ণ কাগজের পাতাতেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে নিবাক যন্ত্রণায়, 
শ্রীনাথ রায়ের অকালমৃত্যু সেই পর্বেরই এক বেদনাস্তক অধ্যায়। তবে তার ফলশ্রুতি 
এই, যে কলকাতার কোন সম্পাদক-সাংবাদিকই এই সব অত্যাচার অনাচার আক্রমণ 
জিঘাংসার কাছে আত্মসমর্পন করেননি, মাথা নত করেননি, দুর্জয় প্রতিজ্ঞার অসাধারণ 
দা্চেয। সংবাদপত্র নিগ্রহের সেই গ্রানিকর কাহিনীগুলির মাঝে এই মত্যটিও বিশ্বৃত 
হবার নয । 


আমর] সেই কবে যাত্রা স্থরু করেছিলাম। ্থৃতান্চুটির স্থতিকাগৃহ থেকে এখন 
এসেছি কলকাতার প্রা যৌননকালে ৷ তার চাওযা-পাওয়া, হর্ষ-বেদনার স্ুখছুঃখের 
নানা রঙের দিনগুলির মুখ্য ইততিবৃত্তকার ইংরেজরাই | এবার তাঁর যৌবনের নতুন 
ছবি একেছেন এক ফরাসী পর্যটক । শুন্থন তিনি কি বলেন। 


ফরাসী চোখে উনিশ শতকের কলকাতা! 


কিডনী 


“কলকাতা সম্বন্ধে অনেক ফরাসাহ বলেছেন । এখং অনেক বলেছেন । বলেছেন 
ম'পিযে জ্যাকোম" । তার চিঠিগুলি থেকে কলকাতার ইন্দোযুরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে 
চমৎকার একটা ছবি পাওষা যায়। ম'সিষে গ্র্যাঙ্ডিআরের "ট্যুর গ্ মন্দের পাতা 
কলকাতার আকর্শীয বিবরণ রযেছে । আমি কেবল কলকাতা সম্বন্ধে সেইটুকুই বলব যা 
আমার আগের ফরাসী ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি এডিয়ে গেছে ।”--এই কথাগুলি লিখে 
তার শুবৃহৎ ভারত ভ্রমণকথার কলকাত। পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন ফরাসী পর্যটক 
ম'পিযে লুই রুশো । উনিশ শতকের মাঝ পেরিয়ে কশে৷ এসেছিলেন ভাবতবধে। 
আঠারশ+ চৌষটটি সালের বিশে জুন ধুশো মার্সেই বন্দর থেকে জাহাজে চাপেন । জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি পৌঁছান বম্ে। ক্ুশেো!। ছিলেন ভাস্কর | স্থাপত্য-রসিক | তাই 
উত্তর ভারতের বিশেষ করে সামস্ত রাজ্য ও প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতির পীঠতৃমিগুলি ঘুরে 
ঘুরে দেখেন । শেষে আসেন কলকাতা ৷ চার বছর পরে। কলকাতা! থেকে ঘরে 
ফিরবার আগে পুরী ভুবনেশ্বর ঘুরে আসেন ডাক-পালকী করে। 

রুশোর ভ্রমণকাহিনীতে দিনপঞ্জী নেই । আঠারশ” আটষট্রি সালে কলকাতাষ 
আপেন তিনি। ঠিক কোন সমযে, লেখা নেই। কিন্তু কতকগুলি ঘটন। পবম্পবা 
থেকে মনে হয, তখন চৈত্রের শেষ, বৈশাখের শুরু । কেননা রুশো ডক উৎপব" 
দেখেছিলেন । দেখেছিলেন কালবৈলাখীর ঝড়। 

ক্ুশোর বিববণে কষেকটি গুরুতর ক্রটি আছে । যেমন তিনি বলছেন যে, চডক 
পুজে! হয মণ কালীর তুষি-বিধানের জন্য ৷ বলছেন-_ “সাধারণত জুলাই বা! আগস্ট মাসে 
দেবী কালীর সম্মানে শহরের উপাস্তে একটা মাঠে মহাসমারোহে চড়ক পৃজ! হযে 
থাকে ।” রুশোর ছুটো৷ ভুল। প্রথমত, চড়ক হুয এপ্রিল মাসে | জুলাই আগস্টে নয। 
আর চড়কে বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে । দেবী কালিক। সেখানে অবান্তর । 
মনে হ্য, কলকাতার সংলগ্ন কোন স্থানে চত্র মাসের কালীপুজে। দেখেছিলেন সাষেব | 
'ড়ককে তারই সঙ্গে জুড়ে দিযে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন । তা ছাডা 
চড়কের ভক্তদের আত্মনিগ্রহ তার কাছে ভীষণ দর্শনা কালীরই উপযুক্ত পৃজোপচার বলে 
মনে হওয়া আশ্চর্য নয়! কিন্তু জুলাই আগণ্ট মাস কেন বললেন কুশে! ? 

রুশো সাধারণ চডকপৃজোর কোন বর্ণন1 দেননি । সেকালের বাবুদের চড়ক 
উৎসবের একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন। সায্লেবকে এক বাঙালী বাবু নিমস্তর করে 
নিয়ে যান, তাদের চড়ক উৎসব দেখবার জঙ্ে । মনে হয় এটা চড়ক নয়। সেকালের 
বাঙালীর বর্ধশেষ বা! নববর্ধ উৎসব । “হিন্দু মেলা” সম্বন্ধে রবীশ্রনাথ তার 'জীবনন্ততি'তে 


ফরাসী চোখে উনিশ শতকের কলকাতা ২৫৫ 


লিখেছেন--এই মেলায় দেশের ভবগান, গীত, দেশানগুরাগের কবিতা পঠিত, দেখ শিল্প- 
ব্যাযাম প্রভৃতি প্রদশিত ও দেশ গুীলোক পুরস্কৃত ইইত। করুশে! সায়েব যখন কল- 
কাতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত। চৌদ্দ বছর বয়সে হিদ্দুমেলায় যে 
অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী বাবুর বাঁড়ি তারই একট অপূর্ণ অম্পষ্ট ছবি 
দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল লুই কশোর | 

একটু সবুজ মাঠে চার পাশে গোল হয়ে ঘিরে বাবুর! বসেছিল । মাবাখানে ট্রাপিজ, 
বার, দডি, রিং প্রভৃতি জিমনাহ্টিকের নানা সরঞ্কাম রাখা ছিল। সায়েব যাওয়ার 
একটু পরেই কতকগুলি বাচ্চা ছেলে ও কয়েকটি হ্থদর্শন যুবক এসে বেশ কয়েকটি 
চমৎকার খেল! দেখাল । কশে। বলছেন, দু'জন গোর] সৈন্য তাদের তালিম দিয়েছিল । 
তাদেরই তত্বাবধানে এই খেলা দেখান' হয়। ব্যায়াম-প্রদর্শনীর পরই হস্্রঙ্গীত | 
হ্বরারোপ তরুণ বঙ্গ সন্তানদের । সবশেষে কতকগুলি ছেলেমেয়ে এসে বাংলায় স্তোত্র- 
পাঠ করে শোনাল। এরপর মধুরেণ সমাপযেৎ। আকণ্ঠ ভুরিভোজ | সায়েব লিখেছেন, 
তার সঙ্গী তাকে বলেছিলেন যে, এরা! অধিকাংশই শহরের গরীব লোকদের ছেলেমেয়ে । 
তাদের জন্তেই এই উন্নত আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে তার] শিশুদের চারপাশের 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনেছেন । এর ফলে তাদের চিত্তবুদ্ধি অনেক উন্নত 
হবে। তাদের মান্রষ হতে সাহায্য করবে । কশোর বর্ণনায়_এই ছিল সেকালের- 
বাবুদের চডকপুঁজোর উৎসব | এ 

সেকালের কলকাতার মুরোপীয়রা বাবুদের এই সব সংস্কার প্রচেষ্টাকে খুবই নাকি 
অবজ্ঞার চোখে দেখত । কশো! তার প্রতিবাদ করেছেন । বাবুদের অকুঠ প্রশংসা করে 
বলেছেন যে, বাঙালী বাবুদের যদি দৌষের কিছু থাকে--সে তাদের নাম ! কুশোর 
আক্ষেপ, বাবুরা কেন একটু শ্রতিমধুর নাম রাখে না ! 

কলকাতার কালবৈশাখীও দেখেছিলেন সায়েব--সাইক্লোন ! ঘর থেকে নগর 
নির্জন রাস্তার বুকে দাড়িয়ে ঝঞ্ধার মঞ্জীর বাধ! উদ্াদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য দেখে- 
ছিলেন । সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন এসপ্ল্যানেডে । বেলা খন একটা বাজে । 
সকাল থেকেই বেশ কটকটে রোদ । হঠাৎ--একেবারে হঠাৎ সারা আকাশখানি রাশি 
ব্লাশি কালো! মেঘে ছেয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে রুশো লক্ষ করলেন সর্ধ যেন সাজ-সাজ 
রব। মুহূর্তে নামার পাল ব্রস্ত তরী যত। রুদ্ধনিশ্বাসে মাঝির! অপেক্ষা করতে লাগল 
সমূহ কোন বিপদের মুখোমুখি হবার জন্ত | সবিল্ময়ে আরও দেখলেন রুশো, কোন 
অনুষ্ঠ শক্রর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্ত সবাই উর্ধ্ব্বাসে পালাতে শুরু করেছে । 

রুশে! কিছুই বুঝতে পারলেন না । আকাশ তখনও বেশ শান্ত । কিন্ধ আর কিছু 
বোধগম্য হবার আগেই দেখলেন এসগ্যানেডের এককোণে দুর ফোর্ট উইলিয়ামের গা 


২৫৬ সথরাট থেকে হুতান্ুটি 


ঘেষে পাংশুটে ধুলোর মেঘ উঠেছে । আর দীড়াবার.সাহস পেলেন না সায়েব। দে 
দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আশ্রধস্থলের কাছেপিঠে এসে পড়েছেন, এমন সময় পিছনে 
শুনলেন আর্ত চিৎকার! চোখ ফেরাতেই দেখলেন, দশ পা দূরেই এক পরিত্যক্ত 
শিবিকা । রাস্তার মাঝে পান্ধী ফেলে রেখে বেয়ারার! পালিয়েছে । আর সেই পাক্ধীতে 
রয়েছেন__না, কোন মতিবিবি নয, এক ভীত অপহায় ইংরাজ রমণী ! সেই 'ড্যামসেল ইন 
ডিশ্রেস'কে রক্ষা! করার জন্য শিভলরিব অভাব হ'ল না ফরাসী পর্যটকের | ভদ্রমহিলাঁকে 
আশ্বস্ত করে তাঁকে পাক্কী থেকে কোন মতে বার করে আনবেন; এমন সময ধুলোর ঝাঁড 
এসে আছডে পডল। সজোরে মাটিতে আছাড় খেলেন রুশো । ঘাড়টা তুলে কিছু 
করবার আগেই নামল অঝোরে বৃষ্টি! আর বাতাসের সে কী উন্মন্ত প্রলাপ! এরই 
মধ্যে ভদ্রমহিল! পাক্কী থেকে বেরিয়ে এলেন । আর একট] দমকা ঝড তার পান্ীখান। 
শৃঙ্ত করে তুলে এসপ্র্যানেডের পাকা রেলিঙে নিযে গিষে ফেলল । সেট একেবারে 
চুরমার ! 

যাই হোক, কোনক্রমে সেই ইংবাজ রমণকে ধরে নিষে কাছেরই এক পাস্ব-নিবাস 
--হোটেল গ্যালেসের ছুষারে গিয়ে উঠলেন কুশে! । হোটেলের দরজা খোলা আবার 
আর এক সমস্যা । ভিতরের লোকের] দরজ। জানালা ভালো করে বন্ধ করে বসে। 
অত ঝড়ে দরজা খোলার সাহস হবে কার? 

অনেক কাকুতিমিনতির পর, খুব সম্ভব মহিলা! সঙ্গে আছেন বলে__-দরজা৷ খোলা 
পাওয়া গেল। প্রা সওয়া এক ঘণ্ট! পর্যন্ত তুমূল ঝড় চলে । শেষবেশ হোটেলের 
দেওয়ালগুলিও কাপতে আরম্ভ করল । ভীত ত্রম্ম হোটেলমালিক বাসিন্দাদের সকলকে 
হোটেলের মাঝখানে একট] হলে নিযে গিষে হাজির করলেন । সেই ঘরের দেওয়াল- 
গুলি বেশ মোটা এবং নাকি “সাইক্লোন-প্রুফ” । সেকালের কলকাতায় নাকি সব 
বাড়িতেই এমনি একটা ঘর থাকত। ঝড়ের দাপটে সারা বাড়ি) পড়ে 
গেলেও সেই ঘরখানার কোন ক্ষতি হত না। কশে! খুব রহস্ত করে বলেছেন যে, 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই হোটেলের মাঝের হলের সাইক্রোন রোধ করার ক্ষমতার পরীক্ষা 
তাদের আর নিতে হয়নি সেদিন । ঝড় আস্তেআন্তে কমে যায়। ঝড়ের শেষে পথঘাটের 
বর্ণন। দিষে রুশ! বলেছেন--পথঘাটের অবস্থা ত চোখে দেখা যায় না! এদিক থেকে 
ওদিক ভা টালি, গাছের ডালপালা, সাইনবোর্ড, ভাঙ। পান্ধীর টুকরো, জামাকাপড়, 
সব ইতস্তত ছড়িয়ে রযেছে | কালবৈশাখীর সেই দয়াহীন দস্থ্যতার লু্ঠনাবশেষের মধ্যে 
ছিল কয়েক শ মরা ফাক, চিল, বাজ আর নানারকম পাখি । 

কলকাতার কসমোপলিটান চরিআ্জ যে সেই আস্তিকালেই গড়ে উঠেছিল, সেকথা! 
শোর ফরাসী দুি এড়িয়ে যানি । চীনে, বম, মুরোপীয়ানরা ছাড়াও ছিলেন 


করার্সী চোখে উনিশ শতকের কলকাতা ২৫৭ 


মারোয়াড়ী, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ ও হিন্দুস্বানীরা--সেকালের ককাতার কুশীদজীবী 
সম্প্রদায় । দিনমজুর বলতে ছিল উড়িস্তা ও বীরভূমের লোক । পাক্ী-বেহার়! ছিলেবে 
ওড়িয়ার] ছিল একচেটিয়া-সে খবব তত অগ্থস্থত্রেও পাওয়া যাষ। 

কলকাতার বাঙালী সমাজকে চিনতে রূশোর একটুও কষ্ট হয়নি । জমিদার “বু রাড 
আরিস্টোক্রাসি” ভেঙে প্ডছিল আর তাদের জায়গা দখল করছিল নতুন একদল 
মানুষ । নিজের চেষ্টা প্রভূত অর্থ উপাজন করে এর। তখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছেন । এই ইধ' হ্ক্ষেলেব কথ" বলছে গছ রুশো বলেছেন, ঘে বানসানুজ্ে 
ঘুরোপীয়দের সংস্পশে এসে তাঁব' স্বধু অর্থপঞ্চসই করেননি--সমাজ সংস্কারের এক বিপুল 
আন্দোলনের পামনে গিষে প্ডছিলেন | ইংরাজী শিক্ষার কদর বুঝেছিলেন তারা, 
সম্ভতানসম্ততিদেব জন্য স্কুল স্থাপন করে ডাক্তারী, আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । 
আর অচিরে ডাক-নাব, .বল, শ'সন প্বিমদ সব জাষগায তারা নিজেদের প্রতিষ্তিত 
করেছিলেন । 

রুশোর মতে, ইস" বেঙ্গল জনপাধ'রছনের ওপর তীদেব প্রভাব হট্রাবার ভয়েই খু্টান 
ধর্ম গ্রহণ না করে হিন্দুধর্মের সংস্কাব করার কাজে ব্রতী হযেছিলেন | ক্রাঙ্ষধর্ম তীর মত্তে 
হিন্দু আর খৃন্টানধষের হাঁফওযে-__মাঝপথ | রাজা রামমে'হন রায়ের কথাও বলেছেন 
রূশে!। স্ত্ীশিক্ষার প্রতি সেকালে নব্য বাঙ্গালীর গভীর অন্থরাগ ও বিধবা বিবাহ 
প্রচলনের সাধু প্রচেষ্টাব কথাও উল্লেখ না করে পারেননি তিনি । 

সহমরণের কথা রশেছে ' রুশো বলছেন, স্বামীহীনার স্থান লেকালের হিন্দ 
সমাজে নাকি ছিল খুবই দুঃখেব | শ"সরে অমাহ্ষিক পরিশ্রম, ছুনিয়ার ঘৰ আশা- 
আনন্দ থেকে নিষ্ঠুর নিব"দন এব” সকলের দাপীগিরি করাই ছিল বিধবাদের সুনির্ধারিত 
অদৃষ্ট । এই অত্যাচাবের হত থেকে অব্যাহতি পাওষার 'একমাত্র উপায় ছিল সহমরণ। 

ইষং বেঙ্গল যে এব বিরুদ্ধে সক্ক্রিষ সেটুকু কশে স্বচক্ষে দেখে গেছেন । সমাজের 
বুকে বহু শতাব্দীর এই সংস্কাব উৎখাত করবার দাখিত্ব যে কত বিপুল সেটুকু যে তার! 
উপলব্ধি করেছিলেন রুূশোর তা বুঝতে ভুল হয নি । কশো বলছেন-__দিন দিন বিধবা!" 
বিবাহের সংখ্যা বাড়ছিল ! 

সেকালের কলকাতার আর একটি জার প্রা পরিচয় রয়েছে কশোর বিবরণে । 
তারা হাড়গিল! | মাম্থষের মত উচু লঙ্কা গলা হাড়গিলারা নাকি নিবিবাদে মাছদের 
মতই রাস্তা দিয়ে হেঁটে বড় বড় বাড়ীর টঙে উঠে তাদের শোভাবর্ধন করত! পাহেক, 
বলছেন, তারাই ছিল সেকালের কলকাতার অবৈতনিক মেথর মুদ্ষকরাস | েফালের 
কলকাতার শুচিতা৷ তাদেরই পিছনে পিছনে ফিরত । তার! ছিল গৃহবাগে, তাই ছিল 
শুচি। সামান্ততম নোংরাও তাদের তীগ্দৃ্টি এড়িয়ে যেত না। সেকারণেই আইনত 


১৯৭. 


২৫৮ হুরাট থেকে হুতানুটি 


তারা ছিল অবধ্য। তাদের বিশ্ুমান্ত উত্তক্ত করা ছিল আইনত দুষণীয়। কলকাতা 
কপ্পৌরেশন-এর গ্রতীকে হঁডগিলা রযেছে_সেটা কি সেকালের কলকাতাব 
হাডগিলাদের ভূমিকার দ্বীৃতিদ্থর্ূপ? হয়ত বা। 

ডিমপাড়ার লময হাঁড়গিলারা নাকি শহর ছেড়ে চলে যেত। ভিন মাস পরে 
আবার নিজের নিজের জাধগাঘ ফিরে আসত। একটুও ভুল হত না। তাদের 
গলার রঙ মনে রাখলে বোঝা যেত, তারা কখনও স্বান পাণ্টাত না। লাটভবনের 
যাখায এমনি একট! হাড়গিলা নাকি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বহালতবিঘতে বাস করেছিল ' 

কিন্তু গুরনো কলকাতার হাড়গিলাদের খবর শুধু না নিথে, সেকালের কলকাতার 
হাতি আর তাঁদের পিঠে এতভিহাসিক এক হাওদার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলি শুুন। 
সে গল্পও কম বিচিত্র নয়। 


হাতির ওপর হাঁওদা 


১ ০, ০ 


স্পা 


মানুষটার খানদানশ মেজাজের খ্যাভি আছে। বেশ কিছুটা সৌধীন । ভাই 
অন্তত গোটা কযেক লাট-বেলাটের ব্যবহারধন্থ হাওদাটি ঘখন তার পছন্দর জস্ত আমা 
হল কোম্পানীর মালখান] থেকে, ভদ্রলোক স্বভ।ব্তই নাক সি'টকেছিলেন । বলেছিলেন, 
আবে ছে"ঃ | এটা আবাব একটা হাওদ1 নাকি? কাঠের ওপর রঙ করা--রাস্তার 
ছ্যাকরা গাডির মত। আমি ত দৃবের কথা, যে-কোন আহ্মমর্ধাদাসম্পন্ন মাতত৪ এর 
সামনে বসতে লঙ্জ। বোধ করবে । 

সেটা ১০৫০ সাল। আর ভারতভাগ্যবিধাতা এই ভদ্রলোক মাকু ইস ডালহৌসী | 
হাওদাটা বার করার দরকার হযেছিল রাজনৈতিক কাবণে। ডালহৌমী সাহেব দেখা 
করছে যাবেন জন্মুকাশ্নীবেব নতুন অধীশ্বর প্রথাতকীতি ডোগবা দলপতি রাজ গুলাব 
সিংএর সঙ্গে । সাক্ষানেব বাবস্থা হযেছিল এযাজিরাবাদে । রী 

তখনও বেল আসেনি ভারতবর্ষে । দুবগমনের জন্য হাতির শরণাপন্ন হওয়া! ছাড় 
গত্যন্তব ছিল শাঁ। অবণ্সন্কুল, পধতকণ্টকিত এই দেশে যোগাযোগের তখন মৃখ্য 
পরিবহন ছিল হাতি। বিশেষ করে রাজকীয অভিযান হলে তে। কথাই নেই। 
জাহাঙ্গীন তো ত্তার জীবনস্থৃতিতে এক মুঘল প্রথার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 
সম্্াটর। যদি পূর্বদিকে যান ভবে দস্তীহস্তী চেপে যাওয়াই বিধেষ। 

ইংবাজ লাটদের তেমন কোন বিধিনিষেধ না খাকলেও এই বাদশাহী চাল তাদেরও 
মনে ধরেছিল । 'তাই ন্বভাবপ্পণ কোম্পানিকে একট] হাতিশালের খরচ বহন করতে 
হয ইংরেজ আমলের প্রায় গোড।র দিক থেকেই । ভারতবর্ষে প্রথম ত্রিটিখ গভর্নর 
জেনারেল ওযারেন হেষ্টিংসের হৃস্তীপ্রীতি ত একটা মজার ছডার হৃষ্টি করেছিল--- 

হাতী মে হাওদ1 ঘোডা মে জিন । 
জল্দি চলতা হ্যায নবাব 
ওয়ারেন হেহিন ॥ 

যোগাযোগের ব্যবস্থা হিসেবে হাতির ওপর এই নির্ভরতা ডালহোসীর আমলেও 
বিশেষ কমেনি ৷ তীর সমযেই, সিপাহী বিপ্লবের ঠিক আগের এক হিসেবে জানা খাঁয় 
যে, সরকারী হাতিশালে হাতির সংখ্যা ছিল এক শ' ছেচল্সিশ ৷ 

যাই হোক, ওযাজিরাবাদে যাবার আগে হাওদাটা “ইনস্পেকসদ" করতে গিয়ে 
বিলাশী বড়লাট ডালহৌপী সায়েব সোজা! বলে দিলেন, এ সব হাও্দায় হবে না। 
একটা নতুন হাওদ1 বানাও । রূপার ছাওদ]। 

যে কথা, মেই কাজ । কলকাতার এক কেম্পানী পেই রূপার হাওদা তৈরী ফরে। 
খরচ পড়ে রেকালের মুদ্রায় দেড় হাঁজার পাঁউও। আর লেই চমত্কার হণিদচার 


2৬ আ্বরাট থেকে সুতাঙ্গটি 


সামনের প্যানেলে" ন্াষ বিচার” ৪ “শান্তির” দুই দেবীমৃতি ব্রিটিশ রাজমুকুট ধরে থাকার 
একট! ছবি ছিল । 

ডালহৌপা "ত এই নৃতন ঝকঝকে দূপোর হাওদাষ চেপে রাজা গুল" সিং-এর সক্ষে 
দেখা করতে গেলেন,আর সেই খবব যখন বিলেতে গিয়ে পৌঁছল, সারা দেশ তোলপাড । 
সেকি তীব্র সযালেচনাব ঝদ সার। ব্রিটিশ জনম- ত খাগ্লা ! পেযেছেকি ডালহৌসী ? 
নবাবীর ত একটা শীমা আছে--ইত্যাদি,ইচা্দি এই সব বিরূপ ও কটু মন্তব্যে এতই 
মর্মাহত হয়েছিলেন ডাঁলহৌসী সে, ঠাব এক বন্ধুর কাছে দুঃখ করে লিখেছিলেন-- 
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অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলের হাওদাটা ছিল কাঠের গপব ব€ কব"--ভাডাকব 
ছাকর! গাডিব মত এবং অন্তে পবে ক' কথ!, মানুতই বাজী হত না এর সামছুন বসতে । 
তাই পনর শ' পাউগ স্গালি' বাধে কলকাত। থেকে একটা ততবী কবে নেওযা হয আর 
তাই কোম্পানীর খবচণা এই রূপ" হাওদ1 ই'তাদি কবর জন্য জাকজমকপ্রিষ বলে 
ব্রিটিশ জনসা'ধারণেব কাছে আমাকে ,অপদস্থ করা হচ্ছে 

নিন্দাব ঝড় লঙ ডালহৌসীব ওপর দিযে যতই পন্য থাক ন কেন, পরবর্তী 
লাটবাছাছুররা সবাই বহাল তবিষতে এই যনোরম হাওদাখানি ব্যবহাব করতে দ্বিধ! 
করেন নি । পঁচিশ বছব পরে সালে লঙ নর্থব্রক এটিকে পারতে দেন। কাজটা কবে 
কলকাতার হ্ামিলটন কোম্পানী । কোম্পানীর খা'তাপত্র থেকে জানা যা যে, তার 
ডালহোৌসীব সেই পুরনে! হাওদাটা! শুধু মেরামতই করে দে না, স্টোুক একেবারে 
নকীকৃত কবে দেষ। এই সমযে হাওদাটা পাঁবান হযেছিল বোধহ্ষ প্রিম্প অব ওষেলস 
--ভাবী সথধম এড ওষ[ডে ব ভাবত আগমন উপলক্ষে । বাজকুমাব এই হাওদাটা ব্যবহার 
করেন। ১৮৮৭ সালে লড” লিটনও যে সেটি বাবহাব করেন বলে উল্লেখ আছে। 

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এমন সব ঘটন1 ঘটে গেল যাব ফলে হাওদাটির বনবাসের 
আয়োজন করতে হয় । ভারতবধে রেল আসার পর থেকেই হাতি চাপার রেওয়াজ কমতে 
শুরু করে আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ হাতিশালে হাতি । ১৮৮৫ সালে লর্ড ডাফরিনের 
আমলে কলকাতার হা'তিশালে ছিল মা পঁযত্রিশটি হাতি । তাদের কাউকেই কোন 
রাজকীয় সমারোহে বার কর] হত না। তিন বছর পরে যখন মাকুই্‌স অব ল্যাডাউন 
এলেন তখন হাতিলাল ত প্রায় শূগ্ক--মাত্র তিনটি হাতি! তাদের মধ্যে একটাঃজ 


হাতির ওপর হ'ওদা ২৬১ 


একেবাবে অত্তিবুদ্ধ। ৪ধাবেন হেষ্িংকে বহন করে ভিনি নাকি ধলা। বেচারী 
শেষবেশ গঙ্গ। পেরোশাব সময অখদি পুরুষ এর 'স্তের মহ আোতের টানে ছেলে যার! 

লর্ড এলগিন স্ডলাট হয়ে এলেন ১০৪৪ সালের জাম্ুযারি মাসে । 

কলকান্তার হাতিশালে তখন শিবরাত্রিব সলতের মত টিম টিম করছে একটি হাতি । 
এই সময়ে ত'তিশালটাকে পুনরুজ্জীবিত করার বোধ হয একটা কথা উঠেছিল । কিন্ত 
আনক 'অ'ক কে দেখা গেল ফ্েেতাব জন্তে কমসে কম অস্ত আড়াই লক্ষ টাকা থরচ। 
সবকাব পিছ” শেলেন। মগতা হাতিশালটণকে একেব রে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হল ১০৯৫ স .লবজাম্চুয'বি মাসেব গেপ্ড'র দিকে কলকাতার সরকারী 
হাতিশ'লট' টাচ গল অব সঙ্গে স্গ হ'তিব সব কষটা হ'৪দ1 ৪ অন্যান্য সাজসরঞ্জাথ 
নিলামে চদিনে বিটিশ সল্কা'ক ত"্তিশগলেব শেম ম্মৃতিটুন ন্লিপ্ত করে দেয় । 

কিন্ধ সেফিনোল কথা ল্লবণ্ব জন্যই শোধ করি এগারটি হাগদ] এই ব্যয কৃচ্ছ ভার 
সভিয'ন খেছুক বক্ষ * য দশটি শিকারের হাওদা। সেশ্ুলি পাঠান হয বেরিলি। 
আর অনুটি লড় ড লে*স্শীর সেই প্ঙ সাপের কপার হ'গদট1। সেটিকে ভার স্স্র 
ক'জকবা সুল * ঝ» লব সহমত পাঠান হয পিমল।। 

ক'লগ্রঠে সেটি লড কণ্জনের হাতে পড়ে । হাওদাব সামনের প্যানেলের দেবীমৃতি 
দুটি এব মধ্যে বেশ বিঞ্ৃত হযে গিযেছিল। সেই ৰপার প্যানেল গলিয়ে ভুটো শুকুমার শিল্প- 
সম্মত গ্রীক দেবমুতি তৈরী কবিষে সেখানে বসিহ্য দেন কারন । হাওদাটা দেখে খুবই 
খুশীহন তিনি লর্ড নর্থক্রক ক'জন সাষেবের ক'ছে গল্প কবেছিলেন যে, আগ্রা শহুরে 
এক বাজকীয মিছিলে যখন এই হ'গুদাষয তিনি চাপেন, হাতিটির গ্রত্তিটি পদক্ষেপে তার 
ভষ হচ্ছিল এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে সনন্থদ্ধ পড়লেন মাটিতে । কাঞ্জন সাষেব সে সব কথাধ 
বিশেষ কান দিষেছিলেন বলে মনে হয না আসন হিসেবে হাগদ! যে চমৎকার সে 
কথা তিনি বার বার বলে গেছেন। তার বর্ণনাষ হাওদার একটা হুন্দর ছবিও ফুটে ওঠে । 
--“সামনের প্যানেলে ছিল”, কার্জন সাষেব লিখেছেন--“একপাশে দেবী সেরেস আর 
অন্ট পাশে দেবী মিনাতার নিপুন করে খোদাই করা দেবীমূতি | মাথায় খোর্দাই কর? 
ব্রিটিশ রাজমুকুটের নীচে ছিল স্পষ্ট করে আক] “্টার অৰ ইতিযা” ও শূর্ব-রথের ছবি । 
ধারের প্যানেলে রাজকীয ব্রিটিশ প্রশীক-_“কোর্ট অব আর্মস'_--আর গলক্কতবর্ডারে আকা 
ছিল গোলাপ ফুল,শ্তামরক ও থিদল গুল্সেব সমারোহু।” প্রপন্ন আলোকে এই রূপার হাঁ- 
নাটা যে এক অপুবমহিমাষ উজ্জল হয়ে উঠত সেকথা কার্জন সায়েব বলতে ভোলেননি । 

১৯৯৩ সালের দিষ্জিব দরবায়ে লর্ড ও লেডী কার্জন এই হাওদায় চেপেই যোগদান 
করেন। ১৯১১ সালে পঞ্চম জঞ্জের দরবারের সময় বিস্ক এটাকে বার কর] হননি । খুব 
সর হাতি পাওয়া যায়নি বষে। কেননা, ১৯*৩ সালের দরবারে জয়পুর গু কাশির 


৪  স্ু্নাট থেকে ব্রতাঙছটি 


মহারাজদের কাছ থেকে হাতি ধার করে এনে ব্রিটিশ সরকারের কোনরকমে মুখ রক্ষা হয়। 
কিন্ত এই এঁতিহাপিক হাওয়ার জীবনে সবচেয়ে বড ঘটন] ঘটেছিল ১৯১২ সালে । 
সেইটেই তার শেষ শোভা! যাত্রা । আর সেইদিনের সঙ্গে, তার সেই অস্ভিমযাত্রার সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে জাগ্রত ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্বৃতগ্রায় এক রক্তাক্ত অধ্যায় । 
তখন বড়লাট লর্ড হাডিঞ্জ। দিল্লিতে তখন পুরো শীত । দিনটা তেইশে ভিসেম্বর | বড- 
দিন। রাজকীয় মিছিলে হাডিঞজ সেই হাওদার ওপরে চেপে চলেছিলেন বিখাত চাদনীর 
চকের মধ্য দিয়ে । হেলেছুলে গলার ঘণ্টায় মিঠি বোল তুলে তাঁর রাজহস্তী ছুল্কি চালে 
চলেছিল দিল্লির প্রশস্ত রাজপথ দিযে | ল”ডালহোৌসীর সেই বপার হাওদার গদীওল। 
সুখকর আপনে বসে বুঝি ব্রিটিশ ভারতের দওমুণ্ডের মালিকের চোখে তন্দ্রা নেযে এসেছিল | 
কিন্ত অকন্মাৎ কান-ফাটান এক বিকট আওযাঁজে শীতের মধ্যান্থে স্থবির দিল্লীর 
নিদ্রাঙ্গ হল। দেখ! গেল, রাস্তাব পাশের কোন এক বাড়ি থেকে কে যেন বোমা 
ফেলেছে বডলাটের হাওদায়। রাজকীয শোভাযাত্রা একেবারে ছক্রাকার । বড়লাট 
আহত হয়েছিলেন, হাওদার শক্তকাঠই সে যাত্রা তার পৈত্রিক প্রণটা রক্ষা করে। 
কিন্তু একজন অন্থচর মারা যায আর হাওনাটার ধাতন দণ্ডের ওপর রাখা ব্রিটিশ 
রাজছয্ত্রটা একেবারে চুর্ণ হয়ে যায়। ইংরেজ সাম্রাজের সেই হয়ত প্রথম ছত্রভঙ্গ অবস্থা । 
অনেফেই জানেন, সেই বৈল্লধিক প্রচেষ্টার নাষক ছিলেন রাপবিহাবী বস্থু । 
আর বোম! ছু'ড়েছিলেন নিতাস্ত অল্পণযন্ক তরুণ বিপ্লবী বসন্ত শিশ্বাণ। তর ফ'সী 
হয়। সঙ্গে আরও পাঁচজনের | 
আর সেই শেষবারের মত লোকচক্ষুর সামনে দেখা দিষে নন বড়লাটের স্ৃতিশিজড়িত 
ডালহৌসীর সেই রূপার হাওদাটা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্দর মহলে ৮লে যায়। কেবল প্মি- 
লার লাটভবনে উৎসব অনুষ্ঠানে বলনাচের পর মাঝে মাঝে ক্লাস্ত কোন তরুণ তরুণী তার 
ওপর বসে তাদের ক্লাস্তি অপনোদনে চেষ্টা করত। কিন্তুতাদের কেউই কখন ও ভেবে দেখত 
ন| ইতিহাসের কত বিচিত্র অধ্যায়েরই না সে নীরব সাক্ষী । তার জন্মলগ্রে ব্রিটিশ জন- 
মতের তিরস্কার জুটেছিল আর অস্তিম দিনে মিলেছিল ব্রিটিশ শাসকদের নিষ্করুণ অবহেলা ! 


কিন্তু হাতির ওপর হাওদা চেপে পুরনে। কলকাতার কান্সন্দী না ঘেটে আম্ন 
আর্ণরা সেকালের কলকাতার বিচিত্র আনন্দোৎসবের একটু খবর নিই। না, 
বুলবুলির লড়াই বা বাই-নাচ, পান্নরা-ওড়ান বা ঘুড়ির প্যাচ, রীড়ি-বাড়ির কলকাতার 
প্রমোদোত্সবের গল্প তো আমর] অনেক শুনেছি । সে-সব গল্প শিকেয় তুলে রেখে, 
আনন, উপিশ শর্উকের আধুনিক কনকাতার নিজন্ব-ধারার আনন্দ-যজ্ের কফিঞিৎ 
স্পর্শ নিয়ে আসি ) 


শহর কলকাতার প্রথম কৃষিমেল। 








মনে করুন, এমনি কোন দনে, আজ নয়, আজ থেকে একশ" বছরেরগড আগে 
আবছ! নীল আকাশে যখন মেঘের লেশ নেই, কলকাতার সকাল খিরে কুয়াশ। 
নামে, শীত নামে, আমলকী ডাল কাঙাল সাজে, তখন যি ছেলেপিলের হাত ধরে 
আপনার বিকেল চঞ্চল হযে উঠত কোন একজিবিশন দেখার বাগনায়, তাহলে 
জানবেন শহর কলকাতায় আপনার কুলোত না। আজেবাজে কোন মেলা'নয়, 
একেবারে খাস প্রথম কৃষিমেলা দেখার যদি আপনার ইচ্ছে হ'ত, তাহলে জানবেন 
বেশ কিছুটা অর্থদওও বরাতে রয়েছে । কেননা রাস্তাটা! তো বড় একট! কম নয়। 
ছেলেমেয়ের! প্রখর রোদ মাথাষ করে অতটা কি আর হাটতে পারবে? তাছাড়া! 
গুহিণীর গঞ্জনার ভষগ্ড আছে । কাজেই কোন উডে বেয়ারার পান্ধী একট! আপনাকে 
ধরতেই হত। তারপর ডাকাতে চিৎপুরেশ্বরীর পথ ধরে, চৌরঙ্গী পেরিয়ে, 
রসাপাগলার রাস্তা ধরে, হেহিংসের পুল পেরিয়ে আপনি সোজা আলিপুরে গিয়ে 
উঠতেন। তখন তো আর চিডিষাথান। হয়নি । ন] বসেছে নবাব ওয়াজিদ আলির 
জাঃ। কেবল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সন্ত পত্বন হয়েছে । এবং তারই 
কাছেপিঠে দেখলেন লোক থিক থিক করছে । চারদিক ঘেরা বড়সড প্রশস্ত এলাকা । 
ছেলেমেষেদের নিষে আপনি সেখানেই ঢুকে পড়তেন । এত লোকের মেলা, বলে 
দিতে হত ন1, এটাই কলকাতার 2থম কৃষিমেলা । 

এবং যদি লেই বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল একজিবিশনে আপনি যাবেনই, যাবার 
আগে আগের কথা ছুটো শুনেই যান নাহ্য। একজিবিশন দেখা ত কলক্কাতানর 
ভাগো আগে ঘটে নি। বডজোর চড়ক, রাস বা দোলছুগোত্সব উপলক্ষে আজব শহর 
কলকাতা বাইনাচ দেখেছে । মেলা দেখেছে । কিন্ত বড়সড় এমনি একটা 
প্রদর্শনীর জন্তে কলগকাতাফে অনেক দিন অপেক্ষ! করতে হয়েছে- প্রতীক্ষা করতে 
হযেছে আঠারশ' চৌষটি পর্যন্ত | কিন্তু সে ত অনেক পরের কথা । আগের গল্প আগে 
বলি তাহলে। চাকরিটি পাবার কথ! ছিল বড় ভায়ের । কিন্ত সেই মন্ত ছাকরিয় 
খবর পৌঁছবার অনেক আগে অন্যলোক পৌঁছে গেলেন তিনি । আর হাতের কাছে 
যোগ্য কাউকে না পেয়ে চাকরিট! গেল ছোট ভায়ের হাতে | আমর ভিটিশ গারতৈর 
গভর্নর জেনারেল সাব্‌ জন লর়েন্সের কথ! বলছি । সার্‌ জনের বর্মজীবনের 
সবচেয়ে বড় কথা তিনি ভার পৌষের লট । মুক্ুবিব ধরে তিনি এই, চাকা 


পাননি | 


২৬৪ নর়াট থেকে সতাস্থচি 


পার জন তখন 'বিশ্রামের জোগাড় করছিলেন । এমন সময় বিশে নভেম্বর, 
আঠারশ' ভেষটি চন্্রানদীর ওপর একটা টান! দড়ির সেতু পেরোতে গিয়ে বড়লাট 
লর্ড এলগিনের বুকটা কেষন যেন কনকন করে উঠল। অমন দশাশয়ী চেহারাটার 
মধ্যে হৃৎংপিওটা যে এমন ছুধল ছিল, কে জানত! অবশ্য তিনি নিজে হয়ত কিছু 
বুঝেছিলেন কেনন। মৃত্যুর আগে একট। পদত্যাগপত্র তিনি নাকি মহারাণীর কাছে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে জানা যায় । আর এই আকন্মিকভাবে খালি হওয়া চাৰ- 
রিটায ব্রিটিশ প্রধ'নমন্ত্রী শেষবেশ নিফোগ করলেন বাহাক্স বছরের প্রৌট লরেন্সকে । 

কলক+ভার লাটন্ডবনে ঢেকবার সময় তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ঠার জামাইকে 
একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, “মামি যখন গর্মেন্ট হাউসের মি'ডি বেষে উঠছিলাম 
সেটা ছিল আমার গৌরবময় মুহূর্ত কেননা আমার মনে হচ্ছিল কোনরূপ রাজনৈতিক 
স্বার্থবা প্রভাব ছ্বাডাই এই সর্ষোচ্চ চাকরি--মহট্রাণীর ভাইসরষগিরি--আমি 
পেয়েছি । 

কিন্ত সার. জন জানতেন না, এর চেযেও বৃহৎ গৌরব ষ্ঠ'র জন্যে অপেক্ষা কর- 
ছিল। লাটভবনে ঢোকার দিন ছষ পরেই | সেদিন সোমবার, আঠারই জানুয়ারি | 
আঠারশ' চৌষট্রি । ঝকঝকে রোদ ঘোডাগুলোর গ! বেয়ে পিছলে পড়ছিল। আর 
তারাই টেনে নিযে আসছিল বডলাটের স্টেট কোচট। ক্ষুরের ঘযে ধুলো উডিফে, 
টগবগ টগবগ শব করে । আলিপুরের বেলভেডিযার়ের ঘডিতে তখন প্রায় দশট। 
বাজে। লরেন্স গিয়ে উঠলেন সভামঞ্চে । বেঙ্গল ব্যাণ্ডে বেজে উঠল “গড সেভ দি 
কিং । আর লেই স্ুরসমাহিত ক্ষণে লেফটেন্তাণ্ট গভন্র সিলিল বীডন সার, জন 
লর়েন্সের হাতে তুলে দিলেন পতাকা তোলার দডি। তারপর একসময় লরেম্দ 
গন্ভীর়কঠে বলে থাকবেন, আই ডিক্লেধার দি একজিবিশন ওপন | এই মেলার 
মহ্ষা, তার গৌরব,তার আলোডন আজ এতগুলি বছর পেরিয়ে এসে বোঝা শক্ত । 
কিন্ত সেকালের নব্য বাঙালীর জীবনে যে এই ঘটন! কি রকম সাড়। এনেছিল 
সংবাদপ্রভাকরে গুপ্তকবি সে সম্বন্ধে বলেছিলেন_-যেস্বানে গমন করা যায়, সেই 
স্থানেই আলিগুরের মহামেলার কথাই শ্রবণ করা যায়,সমাচার পত্জাদিতেও গ্রতিদিবস 
& বিষয়ে ধাছলারূপে আন্দোলিত হইতেছে এবং মেলাঘটিত শুদজনক সংবাদলকল 
পাঠ করিক্না আমর! বথার্থই পুলকিত হইভেছি...? 

এই মেলার খবর শুনেই বাঙালীর মনপ্রাথ আকুল হয়েছিল। কাজেই যেদিন 
গত্যিই মেলার ছুয়ার খুলে গেল গেদিন পে ভা+ মির তার নল্লা লিখবে দে আর 
(বেশি কথা কি? ভুবন বুখুক্ছে তার 'আলিপুরের কৃষি প্রদর্শনীতে লিখেছেন--“আজ 
বেলবিভিয়ারের . চিত্ব-চছদ্কঠুরিণী ও মনোহারিণী শোভা । মানাদেশের কল, শক্ষ- 


জহর কলকাভাষ প্রথম কৃষিমেলা ২৬ 


ও পণ্পক্ষী গরভূতি উপস্থিত করা হয়েছে । বিস্তার ভদ্রলোক উহ দর্শন বর্তে 
আগমন করেছেন রাজ। রাজড়া, নবাব ও জমিদার়ের। যেন গন্ধবসভার ভার সভা 
করে বসেছেন । দেশ বিদেশী ভাষায় দীর্ঘ ম্প্রিচ হচ্ছে । আলবোলার শঙ্খ, নকিবৈর 
ফু'কার ও রেসালার কলেরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠচে। ফোলফাপ আটা" 
স্টার! ল'লপাগডি-বাধা ছোডাদের হানে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়েছিল, বেতয় সমারোহ 
দেখে প্রভাকর গুভাতে যেন বিদ্যুল্পতার মত চমকে চমকে উঠ চে ।, 

আশ্চর্ধের কথা, শক্মাঘ সার, জন লরেন্দের নাম নেই । শ্তেমনি নেই সেইসব 
রহিস ব্যক্তিদের নাম ধারা সেই সভা আলো! করে বসেছিলেন | মঞ্চের ডানদিকের 
আসনে ছিলেন নবাবনাজিম ও টার পুঞ্জ, বর্ধমানের মহারাজা, প্রিন্স গালাম যহশাদ 
ও তার পুত্র এর" ঢাকার নন্্ব বাজ! আধ,ল গনি। লাটসাহেবের বাদিকে ছিলেন 
রাজ] জযমন্গল সি” অ'র অযোধাষ নিধাসিত র'জনংশের গ্ুতিনিধি । কলকাতার 
ইয়ং বেঙ্গলর! কি কেউ ছিলেন না? হা কি হয। উত্তরপাড়ার রাজা জয়কুফঃ 
মুখোপাধ্যায়, কষ্দাস পাল, দিগন্থর মিত্র, প্যারীঠাদ মিত্র, এরাও অবস্ই ছিলেন 
সেই ন্মরণায সভাষ । ছিলেন না বোধ করি রামগোপাল ঘোষ--৫কননা বছর 
দুই আগে তাকে রযেল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি থেকে চক্রান্ত করে বার করে 
দেওয! হয়েছিল । 

অবশ্থ নক্যায় ধার কথ! বডগলাধ বল] হয়েছিল তিনি হচ্ছেন সিসিল বীভন । 
তিনিই পথ দেখিযে গভর্নর হ'উস থেকে সার, জন লেন্সের সঙ্গে এসেছিলেন আলি- 
পুর। সঙ্গে ছিলেন চিফ জাহিল সার, চার্লল ট্রেভলিঅন, এবং সার, চার্লস 
নেপিআর--ধার কয়েকদিনের জগ্ত বডলাট হবার সৌভাগ্য হযেছিল। আর 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এদেরই লমন্ডিব্যাছারে বভলাট গিয়েছিলেন কষি-গুগশলী 
দেখতে। 

এইসব পুরনে। কামন্দী শুনতে শুনতে এতক্ষণে ঘদি ক্লান্তি বোধ করে থাকেন 
তাহলে সার, জনের দলবলকে একটু তফাৎ রেখে চলুন না কলকাতার মেই প্রথম 
কৃষিমেলায় ঢুকে পতি । চোখ বড় বড় করে এট নতুন বন্ধ-_-একজ্িবিশনট! দেখে 
নিই। ঢুকতেই যে একপাশে মন্ত মস্ত 'ইংলিশ বুল? দেখা যাচ্ছে--এখুলোর মাধিক 
যিস্টার স্টলকার্ট ৷ সিসিল বীডন তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন এই প্রদর্শনী করার প্রান 
ইনিই দেন ছোটলাটকফে । শা, তার মানে এই নয় যে, সাহেবয়াই শুধু আরব্য 
পাঠিয়েছিল এই মেলায় । বিদেশী নক্গ দেশীরাও ছিলেন। মুন্শী বজলুর রহিঘের 
বক দু আকর্ষণ করেছিল দর্শকদের ) রং নবাব নান্জিদও দৃরপনীগ কর়েকটা বাড় 
পাঠিয়েছিলেন যেলায়। ভবে তীয়গ্তরো লঙ্গায বেশ খাটি । দায় খড় দিয়েই কি 


২৬৬ হুরাট থেকে সুতাকুটি 


গোলমাল! একট! ধাড কি কারণে যেন "ক্ষেপে গিয়ে যাকে পায় তাকেই তাড়া 
করে। ছলুস্ুল ব্যাপার একজিবিলনে ! 

কিন্তু ঘোড়াই বলুন আর ধাডই বলুন, ভেড়াই বলুন আর মোরগই বলুন, সেই 
কষিমেলায় সবচেষে বড় দ্রষ্টব্য ছিল, লেখা না থাকলে আজকে যার কথা কেউই 
বিশ্বাস করত না, একটা বামন ঘোড়া । আঠার ইঞ্চি লম্বা! দূর মৃঙ্গের থেকে শাহ 
মহম্মদ পাঠিয়েছিলেন এইটিকে । আর তাকে ঘিরে কি ভিড়, কি ভিড ! হরকরা 
বলে ইংরেজী কাগজ্জ লিখেছিল যে এটাই ছিল সবচেষে জনপ্রিয় ভ্ষ্টবা। “ফর 
অব ইতিয়া বেরোত বৃহম্পতিধার । লিখেছিল ঘোডাটা নাকি মেয়েদের খুবই 
মনোহয়ণ করেছিল । রসিকতা করেছিলেন কাগজের রিপোর্টার _-এতই 'প্রশংল! 
জুটেছিল সেই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটির বরাতে, যে তার মাথা ঘুরে যায়নি, এটাই 
আশ্চর্য । 

মেলায় যখন ঢুকেছেন তখন টা, --বামন ঘোড়) দেখেই কি আর বাড়ী ফিরবেন? 
সবখানেই একবার ক”্র ঢু" মেরে আসি চলুন। এঁযে প্যারিসশ্ব পটরগাল সাহেবের 
উত্কষ্ট ফোয়ারা, ব্রক্ষদেশ থেকে সমাগত কল, কলকাতার ব্রাউন ও লিপেজ 
কোম্পানীর নানা প্রকার যন্ত্র, উড! সাহেবের জলতোলা কল--এদব জাধগাষ 
যেখানে বেশ ভিড জমেছে, চলুন, আমরাও সেখানে একটু ঘুরে যাই। বার্ধার স্টলটাও 
বা বাকি থাকে কেন! চাষ-আবাঁদের সবিধের জন্তে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি এই স্টল 
আলে! করে ছিল। কিন্ত তাতে কোন কোন কাগজের সম্পাদক মুখ কালো করে বলে- 
ছিলেন, একি অধৈরণ কাণ্ড হচ্ছে বাউল! দেশের একজিবিসন, রেন্গুন,মান্রাজ থেকে 
পশুপ্রাণী, উৎপন্ন ভ্রব্য এনে দেখাবার কারণ কি? বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের বিরূদ্ধে 
বিষোদগার করে বল! হয়েছিল এট] হচ্ছে “টু একজিবিট ইংল্যা্ড ইন বেঙ্গল ? 

তবে ছিল না, ছিল ন| করেও স্থবে বাঙালার বেশ কিছু সামগ্রী কষিষেলায় 
কোল জুড়ে ছিল । এদের মধো ডাফ ইস্কুলের মেয়েদের হাতে-বোন1 নক্মা-কর। 
কার্পেটের কথ! এসেই পড়ে । বিশ্বনাথ লাহা কোম্পানীর স্টলে ছিল আমদানি-করা 
মস্ত খড়কাট1 কল, পাছড়ানো যন্ত্র ও হোনপাইপ সমেত পাম্প। এই লাহাবাবুদের 
স্টপলেই ত আমর! দেখলাম সেই আত্টিকালে ভারতবর্ধের বান্রার নিয়ে ব্রিটিশ আর 
মাফ্ষিন রপ্তানি পরবে র লড়াই! সেদিনের ভিডের মধ্যে আমর+ দেখলাম ধিলিতি 
ঘোপ-মওয়া যন্ত্র কেন মাফিন যন্ত্রের চেয়ে জনেক ভালো । গয়্ার এক ভদ্রলোক 
আবিষ্কার করেছিলেন বলদে টানা সেচধস্ত্র। তুলে! পরিষ্কারের কল । নতুন ধরনের 
একট লাগ । জুলজুল কয়ে ডাকিয়ে কলকাতার আমজনতার সঙ্গে চলুন, আমন্বাও। 
ব্যাপারটা দেখে ধার । 


শহর কলকাতায় গ্রথম কষিমেল! ২৬৭ 


তবে মৃষ্গের থেকে বেশ কয়েকট! জিনিস এসেছিল তারিফ করার মত। হর” 
বল্পভ সিং-এর ভাগলপুরী গাইবাছুর, একশ জোড়া খুব তেজী বাছুর সমেত স্ত্রী ও 
পুরুষ মহিষ, বাসমতী চাল, জুসালি গম, তিল, তামাক, এমনকি নীল আর নীলবীজ 
যে দেখেছে সেই বাহবা দিষেছে। টট্টগ্রামের জিনিসগুলোও ছিল খুব চমকদায়। 
পোষাংএর রাজার তিন বছরের গিষ্নাল ধাড় আপনার আমার মত বু লোফেরই 
প্রশংসা কুড়োষ। বললে, অনেকের প্রত্যয় হবে না, শুধু চট্টগ্রাম থেকে চালই এসে- 
ছিল কমলে কম পঁচিশ রকম। এপ্দের মধ্যে কিউদন্ম চৌধুরীর চালই ছিল বার 
প্রকারের । 

আবার এদিকে বেঙ্গল একজিবিশনে যেমন মাদ্রাজ থেকে ম্যাঞ্চেস্টার, বিলেত 
থেকে বার্ধার--কারও জিনিসপত্র বাদ যায়নি, তেমনি কৃষিষেলায় বেশ কয়েকটা! 
'ইত্ান্টিও' তাদের স্টল দিষেছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, এদের কেউই বাঙালী নন । 
সবাই সাহের | যেন চলুন এ টি ই টম্পসন সাহেবের ইট তৈরীর মেশিনটা একবার 
দেখে আলি । উড্রো সাহেবের জল তোলার কলের কথা তো শুনেছেনই। ডাক্তার 
বেরীর তিসি মাডাষের কলটা দেখে তো চোখ জুড়োয । ব্রাউন ও লিপেজ কোম্পানী 
তো কলেরই একট! মেলা বলিযে ফেলেছিল । আরে এখানটা অত ভিড কেন? 
ওট] একটা মধদ1 ভাঁঙা কল। শুনেছেন না, কানাকানি করে দেহাতী মানুষজন 
সব বলাবলি করছে, 'উপরসে গেঁহ দেতা হায়, নীচেসে মধদ] মিকলতা হ্যায ।' 
সেদিনের বেঙ্গল একজিবিশনে এ সবই ছিল বিশ্মষকর ভ্রব্য বস্ত। 

নাঃ, আপনার বেশ একটু অস্থবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি। আপনি শহুরে 
মান্য । এখান ওখান থেকে আপনি খু'জছেন একটা ক্যাটলগ। মেলার ভ্রষ্টবা 
কিকি আছে, তা নিষে একটা ক্যাটলগ হলে আপনি খুব খুশী হতেন । মন ঠিক 
করে, কোথায় কোথা যাবেন ঠিক করতে পারতেন | ন্ুখিধে হত। তাছাড়। . 
আপনি শুনেছেন, আঠারশ? একান্ন সালে ইংলণ্ডে যে বিখ্যাত প্রদর্শনী হয়-ন্যাতে 
নাকি ভারতবর্ষের কোহিহ্থর দেখান হয়েছিল, মহারানী ভিক্টোরিয়া বা ছবয়ং দেখতে 
এসেছিলেন, এবং যে মেলা থেকে এই বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল একজ্জিবিশনের প্রেরণা, 
পেয়েছিলেন কীডন সাহেব, ভাতে কত সুন্দর সুন্দর ক্যাটালগ বানান হয়েছিল, আর 
আলিপুরের কৃষিমেলায় ভার একখানাও নেই, একি কম হঃখ | এ ক্ষোত্ধ শুধু আপনার 
নয় মেকালের কাগজেও এ নিয়ে লেখা হয়েছিল । 

তবে অন্থবিধার কথ! যখন উঠল, তখন শুন । ক্যাটালগ না থাকার জঙ্টে 
অন্বিধে আপনার আর কি হযেছিল। আসল অন্ুুবিধে হয়েছিল মেলার সাফ্েদের ) 
তাদের কারণটা অবশ্য ভিন্ন। টিক ছিল কর্তৃপক্থরা, বাশপীয় ইফিন চালু কক তা 


২৬৮ সয়া থেকে স্থতানুটি 


থেকে শক্তিসঞ্চার করে কৃষিমেলার বিভিন্ন শ্বযংক্রিয মভেল দেখাবেন ৷ কিন্তু অনেক 
চেষ্ঠা করেও সেই স্থিষ ইঞ্জিন আর চলল না। লেপেজ কোম্পানী, ল্যাকারহিন 
কোম্পানী কেউই ভীদের মডেলের কের'মন্তি দেখাতে পারলেন না। ভাক্তার 
বেরীর যে চোখ-জুড়ে'ন শ্িসি মাডা্ করার কলট1 দেখলেন, বেরী সাহেবের ইচ্ছা 
ছিল "ভাতে একেবার ভিপি মাড়'ই করে দেখান । কিন্ধ বেরী সাহেল কপাল চাপড়া- 
লেন, সার সে আাশাষ ছাই । কিন্তু সবাই কিছু যেলার কর্তাদের ওপর ভরল৷ করে 
ছিলেন না,'তাই বাচোযা | গথম কৃষিমেল'র দর্শকরা কযেকট। চালু যন্ত্র দেখেছিল । 
এযেটমপন কোম্পানীর ইট তৈরীর কল ঘট......ঘট করে চলছে, এ যে এদিকে 
টিমের লাঙলে মাটি চষ1! দেখান হচ্ছে- &র1 সল-_-আপন1 হ'ত জগন্নাথ, নিজেরাই 
নিজেদের আযে'জন করেছিলেন | স্বযংভর, ত'ই ভরাডুবি থেকে বেচেছিলেন । 

ভুবন মুখুজ্ছে যশায তার সম'জকুচিন্রের নঝ্বাস "5 বলেছেন 'দর্শকদলে মেলাস্বল 
পুরে গ্যাচে'-_কিন্তু দর্শনী লেগেছিল ক'ত? অ'পনার - আমরা যারা সাত তাডাতাডি 
অপেক্ষ। না করে গেছি, সোমবার অথাৎ উদ্বোধনের দিন টিকিটের দাম ছিল 
পাচ টাকা । পরের দিন এক টাকা । এবং কমে কমে শেষে দাড*য এক সিকি। 
প্রথম দিন ছাঁব্বিশ হাজার টাকার টিকেট কিক্রি হযেছিল। স'তদিন চলার পর 
একালেও যা হয “দর্শকপাধারণের অন্তরোধে যেলা আরও সাতদিন চালু রাখা হয়|, 
যাদের 'সিজন; টিকেট ছিল, তাদের ব্বিশ্তি এই ক্ডশ্ি সপ্তাহের জন্তে কোন টিকেট 
লাগেনি । কয়েকদিন নাকি “ফ্রি দেখান হযেছিল । বহ জমিদার মশাযর। নিজেরা 
পাস্কী, ভুডিগীড়ী করে, এসেই ছিলেন, তাদের খ"স তালুকের প্রজাদের জন্টেও 
বিনামুল্যে মেলার টিকেট কিনে দিষেছিলেন । 

না, মেলাতলাষ বেশ খানিকটা ঘোর] গেছে, সেই এসেছিলেন, বেলা তখন 
মাথায়, আর এখন রোদ পড়ে এল, শীতের বিকেল, গাষে ঠাণ্ডা কম লাগছে না, 
ছেলেদের তো প1 ব্যথা করতে শ্তরু করেছে, ওরা সব পিছিয়ে পডেছে। আপনি যতই 
তাভ। দিন না কেন, ওবা আর পারছে না আনন না, এ পুকুরধারে একটু বসা 
যাক । গখানেতে “ধাসের ওপর ভাঙা চেঙ্গারি ও তেকাউ্টা চডা খোট্ট। হোটেল খাপ 
খুলে সর্বদাই হাজির ৮ কচুরি, ফুলুরি, লঙ্কা ও প্যাঙ্গ ভাজার গন্ধে যেলা ম+ ম' 
করছিল--.স গঞ্ধ আপনার নাকে এসেছে নিশ্চয়ই । কিন্তু কি ভাবছেন বলুন ত? 
পকেটে র্রেস্ত আছে বুঝি। সাহ্বৌ খানার লোভ হযেছে? তা" ভাববার কি 
আছে, চলুম না, এ ত এদিকে খাল 'উইলসন' সাহেব হোটেলের 'ত্রাঞ্ খুলেছে । 
এন্পন্দেস হোটেলও দোকাগ দিয়েছে এখানে | বাদ কি আছে বলুন? 

ভা খাওয়াদাওয়! যখন হ+ল, তখন চলুন বাড়ী ফেরা যাক । এ দখিনে জঙ্ি- 


শহর কলকাতায় প্রথম কৃষিমেলা ২৯৯ 


সাহেবের বাড়ীর গাছগাছালির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, আলিপুরের কোণ 
ঘেঁষে অগ্তকার নেমেছে, আপনি ধরের দিকে পা' বাড়াবেন বৈকি। ভা" যাবার 
আগে একট1 মজার গল্প শুনে যান । না, না, দাশুরাজ়ের খেউড় বা কঙ্সকাতার 
নবীন নাগর রসের সাগরদের কেচ্ছার কথা তো নয়। সে এই ফেলার গল্প। লোম- 
বার তো মেল! খুলস্স। তার চারদিন পরে অর্থ বাইশে জানুয়ারি ঠিক হম 
মেলার সেদিন মহিল] রজনী | “লেডিজ নাইট'। ঢাকঢে'ল পিটিয়ে বিকেল 
সাড়ে ছটার পর প্রদর্শনীর দরজা পুরুষদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। রাস্্রি 
বারট। পর্বস্ত মেলায় কোন পুরুষ ঢুকতে পায়নি ৷ নে একেবারে প্রমীলার রাজা ! 
পরদিন কাগজে ফলাও করে ছাপালে মেলায বাঙালী ললনার ভিড়ের খবর । কমসে 
কম হাজার দশ মহিলা নাকি সে রাতে মেলা দেখতে এসেছিলেন । ভাবছেন, এ 
আর গল্প কি? না গল্প এখানে শুরু । কাগজের রিপোর্টার ত আর নিজে দেখেন নি 
ভিড় । তার তো৷ কর্তৃপক্ষের মুখে ঝাল খাওয়া । আর 'তাই ক'দিন পরেই এই প্রচারের 
বেলুন একেবারে চুপসে গেল । এবং এর জন্তে দায়ী মিশনারীদের কাগজ ফ্রে্ড অব 
ইত্ডিয়া। তার] লিখলেন মহিলা-রজনী একেবারেই বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া। মাত্র 
আঠারজন মহিলা--এইটিন ভেইলড নিউটিজ--ফাদের অবগ্ুগনের পর্দ। না সরিষ্নে 
এই মেল! প্রত্যক্ষ করেছিলেন ! ৃ 
একজিবিশনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়নি? অআবশ্তই অবশ্তুই । বছ, 
স্টলের ভাগোই পুরস্কার ছোটে । পদেকলের কাগজ পঞ্জে তারও বিবরণ রয়েছে ! 


কিন্তু শুধু যোলায়েম. মনো মুগ্তকর আনন্দ উচ্ছ্বাস নধ, কিছু কিছু রক্তগরম করা 
উত্তেজক কাহিনী, কিছু রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক ঘটনার আমেজ এই পুরনো 
কলকাতার আপাতঃ নিজ্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে ঢেউ তৃলেছিল। | 
সেই কাহিনী বলেই স্ৃতানুটির কলিকাতায় উ্বরণের এই দীর্ঘ অধ্যায়ের ডো 


বাধি । 


কলক'তার বুকে দ্বিতীয় সিপাহী বিঞরোহ 


আরব্য রঞ্জনীর স্বপ্ন দেখছে তখন উন্বিংশ শতকের ক্লাত্ত কলকাতা । গিরিশ- 
চন্দ্র ঘোষের সঙ্ঠ বেরুনে। 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের আলোকে বাংল! দেশেব 
বু আকিঞ্চন পূরণের বার্থ কামন! মাথা কুটে মরছে । জেনারেল আন[সেম্বলীজ ইন 
ঠিটিউশনের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের প্রথম নাটকটার অভিনয় হযে গেল এমারেন্ড 
থিয়েটারে | সেই “ফুলশয্যার মিষ্টি গন্ধে সারা কলকাতার হদয তখন মৌ-মে। 
এ হেন সমষে শহর কলকাতার নাট্যমঞ্চে আর এক থি লিং দ্রামার যবনিকা উঠল । 

রাত তখন গহন গভীর । কেলাষ ন'টার তোপ পড়ে গেছে ঘণ্ট! ছুই হল। 
গাস লাইটের বিষ আলোয় নিজন রাস্তাগ্তলোষ একটা ভুভুডে নীরবতা । আর 
সেই গ1 ছমছমে পরিবেশেই রাত কলক।তার প্রেতাআার মত একট! লোক ক্রুত হেঁটে 
আসছিল গডের মাঠর দিক থেকে ওল্ড কোর্ট হাউস ষাট ধরে সোজ]! লালবাজাবের 
দিকে । রাস্তার ভিথিরি কুকুরট1 কি ভাবে একবার চোখ তুলে তাকিযে ডেকে উঠতে 
চেষ্টা করেই থেমে গেল | দুরে লাট'ভবনের গাছগাছালির ঝোপে রাতচন্ট কোন 
পাথীর ডানার ঝটপট শব্দে চমকে উঠে লোকটা পিছু তাকাল একবাব। একট্ুব! 
থামল। তার নিজের পাষের শব্ষকেই ম্ুন্দেহ করল--কেউ বুঝি পিছু নিষেছে। কিন্তু 
সে ক্ষণিকের জন্ত। তারপর আর একটু গতি বাড়িষে সে ক্কচ টিজেটাকে বাষে ফেলে 
লালবাজারের চৌহদ্দীর মধ্যে চুকে পড়ল । 'জ্য্ঠের দাকণ গরমে সারা সাহ্বেপাড়া 
তখনও কিন্তু ঠাসফাস করছে | টান] পাখির কিচকিচ, শবে ভাদের তাপহরণ 
করতে পারছে ন] ! 

হস্তদস্ত লোকট। খাস লালবাজারের পুলিশ সদর দপ্তরে ঢুকে পডল। আঞ্জ 
থেকে প্রাষ নব্বই বছর আগে । আঠারশ” চুরানম্ই। আটাশে মে। সোমবার । 
বছদিন বৃষ্টি না হওযায় সারা শহরের বুকে অসহা এক গুমটানি--এত রাতেও তার 
ক্ষান্তি নেই । লোকটা মাসতেই লালবাজারেব দোর গোড়াষ শাস্ত্রী তার পথ রোধ করে 
দাড়াল । লোকট। তার কানে কানে কি যেন বলতেই সে পথ ছেড়ে দিলে । তার- 
পর আরও কয়েকজন শাস্ত্রী বেড়া টপকে সে ঢুকল ডেপুটি কমিশনারের কামরায় । 
সাহেব ঘয়েই ছিলেশ | অন্ত কোনো জরুরী কাজে বোধ হয আটকে গিয়েছিলেন । 
সেখানে এদিক-গুদিক চেয়ে গলা নীচু কয়ে কি ধেন বললে অনেকট। সাপের মত 
হিনহিস শব্খে। লা'লদুখ সাহেব উদ্বেজনায় প্রাগ্ন চিৎকার, কয়ে উঠে থাকবে-_ 
হোদাট ভুয়া, সে? লোকটা! বিচল্গিহ হয়ে বলল, নট ওয়ান অর টু সায়ূ, ফোর- 


কলকাতার বুকে দ্বিতীয় জিপাহী বিস্রোহছ? ২৭১ 


ফাইভ...মেনি । তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ডেপুটি কমিশনারের কানের কাছে মুত 
মুর্ঘবন্পাতের শবের মতো মনে হল। সাছ্বে আর সময়ক্ষেপ, করলে না। 
বললে, 'কাম এলং। এবং সোজা গিয়ে উঠল পুলিশ নুপারিষ্টেণ্টে সার. সটয়ার্ট 
হগ সাহেবের ঘরে । এবং পেখানে কি ক্ধা হলকে জানে, মুহূর্তে লাপগবাজার 
চঞ্চল হয়ে উঠল । একটু পরেই একদল মাউণ্টেড পুলিশ, ডেপুটি কমিশনার, হগ 
সাহেব সবাইকে নিয়ে রগুনা হয়ে গেল একটি পুলিশ বাহিনী দল ময়দানের উদ্দেশে ] 
লালবাজারের ঘড়িতে তখন ঢংঢং করে বারটার ঘণ্টা বাজল। অসময়ে তাদের 
ঘোড়ার ক্ষুরের শবে দচকিত সাহেবপাড়া বুঝিধা ত্রস্ত হয়ে থাকবে। 

কিন্ত তারা বোধকরি ঘুণাক্ষরে সেদিন জানতে পারেনি ব্রিটিশ প্রাসাদকুটে, 
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে। মুখে না বললেও, সার! দিল্লীর 
তখন ঘুম নেই। খিনিপ্র রাত্রি যাপন করছেন ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি | আর 
সেই গহিন রাতে লালবাজারের নাটক লেই যূল ঘটনাবর্তের ভগ্রাংশমাত্র। কিন্তু 
যে কথা হচ্ছিল_কতদূর গেল দে রাতের কলকাতা পুলিশ । গেল ময়দান পর্ধস্ত। 
গড়ের মাঠে । সেদিনও ময়দান ঘিরে ঘন পক্রনিবিড় নানা গাছের ভিড় । রাজির 
সমস্ত অন্ধকার যেন তাদেরই তলায় বেবাজিয়া পরিবারের মত পরম শান্তিতে গৃহ- 
স্থালী পেতেছে। কমিশনার গম্ভীর কণ্ে হুকুম দিলেন, 'হণ্ট'। আর রাত্রির 
নিস্তবতা ভঙ্গ হল। সেই আদেশ রাত্রির কলক]তার শ্রাস্ত দিগন্তে গ্রত্যাবৃত হল 
“হল্ট” | পুলিশ দল থেমে পড়ল। 

তারপর এক বিচিত্র খোজাখু'জির পালা । পুলিশ কমিশনারের হাতে জলে 
উঠল টর্চের অলো। তারই অন্ধকার-চেরা ছ্যাতিতে সবাই গাছের গু'ড়িগুলো 
সযত্বে পুংখানুপুংখরূপে দেখতে লাগল। সেই টিকটিকি লোকটা আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিয়ে থাকবে। গাছের গু'ড়িগুলোতে কে যেন গোবর মাখিয়ে দিয়ে গেছে। 
গোবর নেদে দিয়ে গেছে কেউ, কিংবা কোনটাতে শোভ। পাচ্ছে বুঝিবা সভ্ভ-দেওয়! 
খুটে। | : 
মনে মনে যাই ভেবে থাকুন না কেন পুলিশ সাহেব, বাইরে কিন্তু অষ্রহান্টে ফেটে 
পড়লেন তিনি, কলকাতায় হাঁমি বহুত দিন আছে । মিউনিসিপ্যালিটিয় গেয়ায়ম্যান | 
এসব হামি বগুৎ দেখিয়েছে । কোই বুভ.ডি খুটিয়া দেগয়ী। সবাই হগ সাহেবের : 
কখারই প্রতিধ্বনি করলে। বাব যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ | লা", 
বাঙজারের সেই টিকটিকিট। কেবল দৃখ চুন করে দাড়িয়ে রইল। 

কিন্ত মুখে যাই বলুন কৃডবিভভ হগ সাহেব-হীয়ালাল গ্রে লঙ্গে টকর. দিয়ে: 
নতুদ বাজার ধসানর ব্যাপারে যতই সার্থক হন ন1 কেন, কলকাতার কেউফেটা: বলে 


২৭২ হথরাট থেকে টিহতাস 


নিজেকে জাহির করতে পারুল না কেন, অনভিদৃর ভবিষ্ঠাতে, সে রাঝরে তার ঘুষ 
আসেনি । ঘুম আসেনি হোম সেক্রেটারির৪। কলকাতার ইংক্রিজি কাগজের রাতঙ্জাগা 
রিপোর্টাররা অবশ্ত বুধবারের কাগজে এই ঘটনা নিয়ে লিখলে এট! কিছু নিষ্বর্মা 
লোকের একটা 'প্র্যাকটিক্যাল জোক" । উদ্দেশ্ট প্যাশিক' সৃষ্টি ৷ কিন্ত খাস বিলেতে 
তখন এই নিয়ে সাংঘাতিক্ক হৈ হৈ শুরু হযে গেছে। কলম নিয়ে তাল ঠকে লেগে 
পড়েছে বিটিশ পালিয়ামেন্টের সভার! | অভিজ্ঞ সব তণ্বড তাবড ব্যক্তির তাদের 
স্বতির ঝুলি ঝেড়ে জোতিষ গণনা করতে লেগে গেছেন । ধোগ দিয়েছেন নানা 
খবরের কাগজ-_-'স্পেকটেটর”? 'পলমল গেজেট?) 'টাইমল?, ডেলি টেলিগ্রাফ । তার 
প্রতিধ্বনি হচ্ছে কলকাতা, দিল্লী, লাহোর, বন্ধে, পাটলিপুত্রে। কোথাষ নঘ? 

আর পাটলিপুত্র নিপ্লেই তশুরু। এবং শুক অত্ন্ত সামান্তভাবেই । কিনা, 
বিহারের পুর্ণিয়া বা ভাগলপুর জেলা কয়েকটা আমবনে দেখা গেল, আমপাছের 
গোড়ায় কে বাকারা কাদা লেপে দিযে গেছে । তাতে গোময়ের প্রলেপ আছে। 
গরুর লেজের চুল। কোন কৌতৃহলী রিপোর্টার খবরট1 তার কাগন্জর এককোথে 
ছেপে দিয়ে থাকবে | এট! এপ্রিণের শেষাশেধি ৷ যে মাসের হৃধ তণন ক্ষৃনধ দূর্বাসার 
যত কেবল যেন অভিশাপের আগুন ছড়িযে পৃথিবীটাকে খাক করে চলেছে। 
এবং দেখা গেল, একটা নয়, এমনি বিচিত্র ঘটনা বেশ কয়টা! আমকৃঞ্জে। সারা 
বিহার ছড়ান ! 

আর পড়বি 'ত পড় খবরটা চোখে পড়ে গিষেধাকবে সেই সাহেব এতিহাসিকের | 
জি বিম্যালিসনের । এরই লেখ! বিখ্যাত গ্রস্ত পিপাহী বিদ্রোহের গপরে। কাল 
বিলম্ব না করে তিনি টাইমস কাগজে একট] চিঠি লিখে বসলেন--আঠারশ সাতাঙ্গ 
সালের কথ! মনে আছে? সিপাহী বিদ্রোহের সেই রক্তক্ষরা দিনগুলি? বিদ্রোহ 
শুক হবার আগে চাপাটি বিলি করেছিল বিদ্রোহী সিপাহীরা । এতেও কেমন যেন 
সেই বাকদের গন্ধ পাচ্ছি বাপু । আর অমনি চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেল! 
কেনন। কাগজে কলমে যাই লেখ! থাকুক না. কেন, ইংরেজর1 সিপাহী বিদ্রোহে ঘা 
ধাকা খেয়েছিল, তা তারা বহুদিন ভোলেনি। আরও ভোলেনি বিদ্রোহের মালটা 
মে যাস । দশই “ম-ই না সিপাহী বিজ্রোছের সেই রাক্ষসী দিন? 

পরে অবশ্ত বলা হল, আসলে বিজ্রোহট] হঠাঁৎ জলে ওঠে | নয়ত দর্বসম্বতি কষে 
ধার্য তারিখটা তো আরও পরের | কাজেই জ্ন্ত ব্রিটিশ রাজশক্ি অত প্রহর গুনতে 
লাগল। কাগজে কাঁগৰে নান! মুনির নানা যত। তার মধ্যে সার আলফেছ 
লায়্াল বললেন, তার মনে হয়, ব্যাপারটা ধহের । রাজনীতির নয়! 

কিন্ত এই গদয়ে এরা সপ্তদশ বেল রেজিযেন্টে এফাটা অসজ্ঞোধের খবর । ফি 


কলকাতার বৃকে প্রথম সিপাহী বিজ্রোহ ? ২৭৩ 


করে ছড়িয়ে পড়ল। আর যায় কোথা? ফিশফিশ করে বাতাসের নিশ্বাপেরর মত 
এক জনরব সারা ভারতবর্ষে ভেসে বেড়াতে লাগল--- 

বিজ্রোহ, বিদ্রোহ । দ্বিতীয় সিপাহী বিজ্রোছ। রক্তাক্ত বিপ্রবের বিছাৎ শিখা! 
প্রেতছায়ার মত সাহেব মহলে চোখ পাকিয়ে ভন দেখাতে লাগল । ভীত রন 
ইংরেজকুল সেকি থরহরি কম্পমান ! কলকাতার তখত-ই-তাট্টগে তখন লর্ড ল্যাব্স- 
ডাউন। তিনিও আর চুপ করে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। কাগজের রিপো- 
টারকে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানালেন--আলফরেড লায়ালই তো ঠিক কথা বলেছেন । 
কমাওার-ইন-চীফ লর্ড রবার্টল তে] তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দিলেন! অন্তান্ত সব 
কাগজে, বোধ করি সরকারী উৎসাহে, রিপোর্ট ছাপা হতেলাগল নিজগ্ব লংবাদদাতার। 
আরে ধ্যুৎ্; বহু লোককে জিগ্যেস করেছি বিহারে, সিমলায় ৷ সবাই বলে কি জানেন, 
এদেশে এই গ্রীক্মকালে গরু মহিষদের অভ্যাসই হচ্ছে গরমে কাদার মধ্যে গাড়ুবিয়ে 
বসে থাকা । বেল! পড়লে তার কাদ। ছেড়ে উঠে পড়ে । তার পর গাছের গুড়িতে 
তাদের গা রগড়ায়। গাছে গাছে কাদার ছোপের আলল রহম্যট! এই ! 

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ম্যালিসন সাহেব টাইমস" কাগজে আবার একবার 
এই নিয়ে পড়লেন । ব্যাপারট। ধারা একেবারে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে চাই- 
ছিলেন, তিনি তাদের সাবধান করে দিলেন, বললেন দেখ বাপু ব্যাপারট1 অত 
সহজ নয়। স্পেকটেটর' কাগজ যে কথা বলছে, এইসব আপাত সামান্ত ব্যাপারের 
মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে--কথাটাকে তুচ্ছ করো না! “ইট ওয়াজ 
মেলেজ টু এভন ম্যান ইন ইতিয়া স্ভাট সাম গ্রেট ইভেন্ট ওয়াজ এযাবাউট টু হবাপেন, 
ইন হুইচ হিজ কোঅপারেশন ওয়াজ নেসেসারি | সাহেব সাবধান করে দিলেন, 
তোমরা এমন অনেক কাজ করে যাচ্ছ, যেগুলির ফলে ভারতীয়রা ভোমাদের হাত 
থেকে অব্যাহতি চায়-এমনি কাজ তোমরা] দুর্ভাগাবশত অনেক করেছ! এই একই 
স্থরে স্থুর মেলালেন “ডেলি টেলিগ্রাফ? । জিজ্ঞাসা করলেন, কে করছে এই আশ্চর্য 
কাজ? কেন করছে? ভারত পরকার তারজবাব দিতে পারেন কি ? ভারত সরকায়েন 
কাতে তেষন কোন ডিটেকটিভ পুলিশ আছে কি? না। সেই সিপাহী বিভ্বোহ্র 
কথা মনে করুন। কার! তৈরী করত চাঁপাটি? কফেমনভাবে পেগুলি বিলি কর! হত ? 
এই চাপাটির মধ্যে দিয়ে কি বলতে চাইত স্ষুক্ধ সিপাহীরা? সে সবই তো আজও 
রহুন্তাবৃত। তবে, এই ব্যাপারটা আমর তুচ্ছ বলে অবজ্ঞ। করি কোন সাহসে? 

এভেলি টেলিগ্রাফ আরও লিখলে, ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে জনসাধায়ণের মনে 
এই কথাটা বলবার চেষ্টা করে হচ্ছে, একট] ধড়যন্ত্র তুলছে । ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ 
করতে তার! বদ্ধপরিকর । বাংলাদেশের এককালের লেফটেনাস্ট গভর্ণর সাধ রিচার্ড 

১৮ 


২৭৪ স্থরাট থেকে সথতা্টি 


টেম্পলকে জিগোস করলে সাংবাদিকর।, আপনি কি মনে করেন? টেম্পল বললেন, 
বিলেতে থেকে ভারুতবর্ষের কথা বল! শক্ত। তবু ব্যাপারটা তো পাটন! থেকেই শ্ুকু। 
আর সেখানেই ন1 ছিল সিপাহী বিপ্রোহের একট! মন্ত ঘাটি? তবে ব্যাপারটাকে 
তাচ্ছিল্য করার অবকাশ কোথায়? দাবাগ্সির মত ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? ভবলিউ 
এস কেইন তখন নামকরা এম-পি। তিনিও বললেন, ভারতীয়দের অসস্তোষের 
কথা । কেউ কেউ আবার বিজ্ঞের মত মাথ| নেড়ে বক্ধলে, নেপালে একটা মন্দির 
তৈরী হচ্ছে। পশুপতিনাথের দশনে তীর্ঘযাজীদের ডাক দেবার জন্তেই এই গুচেষ্টা ! 

রিপোর্টাররা সাহেবদের ছেড়ে ভারতীয়দের নিয়ে পড়লো । ভারতর্ষের 
মডারেট রাজনীতির গ্রা্ড ওলডম্যান দাদাভাই নৌরাজী তখন বিলেতে। তাকে 
জিগ্যেস করতেই বক্জেন, চশমার কাচ টপকে-হ্যা, হ্যা, একটা কিছু বলবার চেষ্টা 
করা হয়েছে ব্যাপারটায় । আমার আজও মনে আছে। বন্থেতে একবার ভীষণ 
কলের! হয়| কলের নিবৃত্তির জগ্ত নারকেল বিলি করা হযেছিল ! কাজেই ব্যাপারট! 
তো! সামাজিক মনে হয। রাজনৈতিক মনে করার বিশেষ কারণ তে] দেখি না। 

কিন্তু আনি বেশাস্তকে জিজ্ঞাসা করতেই তার কঠিন মুখখান। আরও গন্ভীর হয়ে 
গেল। বললেন, আমি কিছু বলব ন1] কেনন1 আমি বললেই সেটা হয়ত অশাস্তিকে 
ইন্ধন যোগাবে । “ইট ইজ প্লেইং উইথ ফায়ার'। আগুন নিয়ে খেলা! 

তা” সে যে যাই বলুন না কেন, ঘটনার আবর্ত কিন্তু মুখের কথার জন্যে অপেক্ষা 
করে রইল না। দ্রুতগতিতে দছুর্লজ্ঘ্য কোন নিষতির টানে ষে যেন কোন অমোঘ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। পর পর বেশ কয়েকট। নাটকীয় ঘটনা কাকতালীয়বৎ 
ত্বটে গিয়ে ব্যাপারটার আরও জট পাকিয়ে তুলল । আরব সাগরের কুলে শহর 
বোস্বেতে একটি বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেল। কেবা কার! সার, রিচার্ড টেম্পলের 
সৃতিতে আলকাতর! মাধান বস্তা ছুঁড়ে দিলে। আর আলকাতরাতে মাখামাখি 
হয়ে গেল সেট] ! 

কয়েকদিন পরেই নাটকের আর এক দৃশ উঠল শহর বেরিলিতে। দু'জন 
ডিটেকটিভ এক রোমাঞ্চকর খবর দিলে, আজমগড় ও বেরিলি জেলায় বকর-ঈদের 
দিন থেকে এই বিদ্রোহ শুরু হতে পারে | যেই না খবর পাওয়া, তা* সে যতই উড়ে। 
খবর হোক না কেন, সার] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ সরকারে অমনি সাজ-সাজ 
রব পড়ে গেল! সাতাশে মে। আঠীরশ' চুরানব্বই । আরও পাকা খবর এল, রাত 
ছুটে! থেকে এই গাছে গাছে কাদার ছোপ ধয়ানয় অভিযান শুরু হয়ে গেছে! পাগলা 
ঘটি বেজে উঠল। ব্যারাকে ব্যায়াকে সৈনিকর1 জকরী অবস্থার জন্ত তৈরী হয়ে নিলে 
পঁটিশ মিনিটের মধ্যে | এবং ভরতে পেই তায়াজলা আকাশের নীচে সেই পিশুক্ক 


শহর কলকাতার বুকে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ? ২৭৫ 


বনানীকে ধিরে ফেল। হল। বিন! প্রতিয়োধে । জ্জার়গাটার ক্র্যাটেজি আছে । 
জঙ্গটা নেপাল আর উত্তর সীমান্ত প্রদেশের একেবারে সন্ধিদ্বলে ৷ এবং বিশ্বয়ের কথা, 
বেশ কযেকজন লোক ধারও পড়ল ! গুন্তিতে হ'ল জনা বিশেক । 

ভোরের ভালে! যখন ধীরে ধীরে অরণোর মাথায় যাথাযনতুন দিনের রাও। টোপর 
পড়িযে দিলে, ডেকে ডেকে বাসা ছেড়ে উড়তে হ্থরু করল পাখির দল, বনের বুকের 
অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, লগ্থা লঙ্া একমুখ দাড়ি, কৌপীন-পর! ধুলিধূসর দেল জনা 
কুড়ি শক্তসমর্থ মানুষকে টেনে টেনে বনের বাইরে টেনে নিষে এল বেরিলে ব্যারাকের 
পৈশ্যরা । অদূরে গ্রামের কোলে সদ্যজাগ্রত ম1 তার সন্তানকে জাগিয়ে দিতে তখন 
ডাকছিল, “ভোর ভয়ি. তোর ভষি।$ 

সাধুরা কিছুই লুকোল না। বললে, এলাহাবাদে মাঘমেলার সময়ে এই সাধু 
সজ্ের প্রতিষ্ঠা । এ'রা গোরক্ষার জন্ত জীবন দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই খবরটা দেহ 
নৈনীতালের এক সংবাদবাতা । এলাহাবাদের 'মনিং পোস্ট'কে । কিন্তু মজা জমে 
গেল কয়েকদিন পরেই । কাগজে বোরাল--সরকারীভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে 
অস্বীকার করা হযেছে। সংবাদটায় সত্যের ছায়া পর্ধস্ত নেই__.উইদাউট এনি শ্যাডো 
অফ ফাউণ্ডেশন” শ্লাগাগোড় বানান | “এ পিওর ইনভেনশন ফুম বিগিনিং টু এণ্ড 1, 

কিন্তু খাস কলকাতার বুকে সেই বিচিজ্ঞ ঘটনার জল কোথায় গিয়ে দাড়াল? 
দাডাবে কোথাষ ছাই? সরকার যেন কিছুই আম্নলই দেব না। অথচ একটার পর 
একট! ঘটেই যাচ্ছে! দোসর! জুনের খবরটাই ধরুন না কেন। শনিবারের সধ্ধা। 
সাছেব-মেমের] সব স্ষতিতে মশগুল । খানাপিনার আপর সরগরম । আর পেই 
সময়েই এই ঝামেলার কাও্ড। ময়দানের মাঠে একজন উত্তরগ্রদেশের লোক ধয়া 
পড়ল । গোবর মাধাচ্ছাল ময়দানের গাছের গুড়িতে। তত্বতাল্লাসে জান] গেল, 
লোকটার বাড়ী মির্জাপুর । লোকটাকে পুলিশের কেমন যেন পাগল বলে সন্দেহ 
হঃল। তবে হ্যা, অন্চসন্ধান চলছে, চলবে! 

খবরট! ছাপা হইতে ভারত সরকার একট! প্রেসনোট ছাড়লেন বাজারে । 
ভারত সরকার এ সব খবরের কোনরকম মৃল্যই দিচ্ছেন না। কাগজে কাগজে সেই 
মর্ষে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হল। কিন্তু মূল্য সরকার দিন আর না দিস, শহর 
কলকাতার বৃকে ছিতীয় সিপাহী বিপ্রোহের শিখ। মাঝে মাঝে সমানে যেষসেছুর 
আকাশে বিহযাৎঝলকের মত দেখা দিয়ে চোখ ধাধিয়ে দিতে লাগল । ইনসপেক্ষটর 
হামিলটনের সেদিন ভিউটি। কয়েকদিন আগেই বন্জবিছাৎ সহকারে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে 
ধুয়ে দিয়েছে গ্রীঙ্গের কলকাতার ঠীনি | বেশ বাঁকধকে রাত। নীল আকাশে 
'তান্বাগুলে! জল্ছে আর নিডছে । শুযধায (রা এগারটা আন্দাজ হবে। হামিলছন 


২৭৬ স্থুরাট থেকে সুতা 


টপটপ করে তিনহেলাককে ধরে ফেললে । একই অপরাধ! ময়দানের গাছের 
খ'ড়িতে কাদা লাগান । গোময় লাগান । একজন মুসলমান । সে বললে বাবুজী 
নমাজ পড়ব বলে জল আনতে গিয়েছিলাম, পুকুর থেকে কাদ1 আনতে নয়। গাছের 
নীচে ছিলাম, খোদার আরাধনা করব বলে। অন্ক কোন অসছুদ্দেশ্তে নয়। অপর 
দু'জন কুচবিহারের মহারাজার চাকর । কাজেই । 

তা"হলে দাড়াল কি ব্যাপারট1? হাওড়] থেকে এমন পত্রলেখক চিঠি লিখলে 
কাগজে, বাপু হে, তোমর] বলছ, ধর্মঘটিত ব্যাপার? তাহলে আগে কখনও বাপের 
কালে এই লব ঘটন1 শুনিনি কেন? জেমস মুনরে! সিপাহী বিদ্রোহের বিখ্যাত 
সেনাপতি তো রয়েছেন বৃষনগরে। তার মতামত নেওয়! হোক । তাকে দিষে 
এনকোয়ারি কর! হোক না কেন? 

কিন্তু যতদূর জান।| যায়, এইসব কিছুই হযনি । রাধাও নাচেনি, নয় মণ ভেলও 
পোড়েনি। পণ্ডিত ভূদেৰ কবিরতুকে সভাপতি করে পটলডাঙ্গ৷ পঞ্চাননতলা হরি- 
সভার গুথম বাধিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল এরই মধ্যে এক রবিবারে সকাল দশটা থেকে 
তিনটে পর্বস্ত । রাত্রি এগারট] নাগাদ শেষ হল তাদের নগরসংকীর্তন। আর 
এমনি সব সংকীর্তনের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যেই বোধ করি এক সময়ে হারিষে যায় 
কলকাতার বুকে সম্ভাব্য ছিতীয় সিপাহী বিদ্রোহের রোশনাই। 

কিন্ত তাই কি? সিপাহী বিপ্লবের পিছনে অন্তান্থদের মধ্যে কি সক্রিয় ছিলেন 
ন। একদল স্বাধীনতাকামী মেংলভী। | তা বলে কি এই অভ্যুথানকে ভারতবর্ষের 
প্রথম বিপ্লব বলে সনাক্ত কর] ঠিক নয়? কাজেই গ্রায় সমগ্র এই দেশের বুকে যে 
ক্ষোভের আগুন ভন্মাচ্ছাদিত হয়েই জলে গেল, ব্রিটিশ পিংহের মন্ত গুহ শহর 
কলকাতার বুকেও যাঁর আচ এসে লেগেছিল, প্রবল বাতাসের অভাবে হয়তবা প্রচণ্ড 
দাবানলে ফেটে পড়েনি, তাঁকে এভাবে মৃল্যাণ কর। কি অন্থায় নয় ?) 

অবস্তই। তবে আমরা আশ] করব, অপেক্ষা কর! আগামী দিনের সেই এঁতি- 
হাসিকের জগ্চ যিনি পরম যত্বে, গভীর মমতায় এই খণ্,ছিল ইতঃগ্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনার 
কুত্রগুলি গ্রথিত করে; তার সকল রহস্তের অবগুঃন উন্মোচন করবেন, প্রতিষ্ঠা করবেন 


তাকে তার পূর্ণ মর্যাদায় । 


সেই কবে আমর] যাজ্জা সুরু করেছিলাম, সেত আগ্জকে নয়। ভারতবর্ষের 
সিংহাসনে তখন মুখল মুকুটমশি প্রোট সআাট শাহানশাহ আকবর । ইংলগে সম্রাজ্ঞী 
এলিছ্ষেবেখ। ছুইদেশৈয়ই তখম হ্ব্ণঘুগ, সম্বদ্ধি ও বিকাশের কাল। কিন্তু ভাগের 


শহর কলকাতার বুকে গথম সিপাহী বিজ্রোহ? ২৭৭ 


এমন বিচিন্ পরিহাস, নিয়তির এমন নির্বন্ধ যে মাত্র অনঞ্ধিক একশতাব্বীর ব্যবধানে 
সেই সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের মুটমেয়, পি্ললচচ্ছু, শ্বেতাঙ্গ, দৈপায়ন মানুষের দল 
ধীরে ধীরে অথচ স্থনিশ্চিতভাবে মাকড়সার লুতাতস্তর মত এই দেশে তাদের বাণিজ্য- 
জাল বিস্তার করে ফেলল । খগ্-ছিন্ন-বিক্ষি্ এইদেশের যুযুধান রাজসভায় সুপরি- 
কন্পিতভাবে তাদের আধিপত্য বিশ্তার করেঃ অচিরে বাণিজা নয়, রাষ্রনীতির ক্ষেজেও 
এক অমোঘ নিয়ামক শক্তি হিসেবে নিজেদের চিহ্িত করে ফেলল। পলাশীর 
আত্রবনের পিঙ্গল প্রান্তরে একটা নকল যুদ্ধের মহড়ায় তাদের এই প্রয়াস চরমবপ 
লাভ করল। পলাশীর সেই অজ আমবনের দীর্ঘ ছাযা একসময়ে সমগ্র রাট, 
বরেন্দ্র, সমতট-সার] বঙ্গভুমি কেন সার ভারতভূমিকে গ্রাস করে ফেলল। স্থানটি 
হল তার কেন্দ্রস্থল । আর তাই, সেই স্থতাছুটি একসময়ে কলকাতা হয়ে গেল। তার 
বাল্য-কৈশোর পেরিয়ে একসময়ে তার যৌবন-সন্ধি এসে গেল। তার সঙ্গে আমরাও 
যেন পেরিষে এলাম অন্তবিহীন পথ । এ পথের শেষ নেই। তার পট পরিবর্তনেরও 
শেষ নেই। মহাকালের বিরাট-বিচিত্র এই লীলাবিভঙ্গের টকরে] টুকরে! বিস্মৃত- 
প্রায় কালজীর্ণ কিছু ছবি এখানে সাজিয়ে দিলাম । কত ছবি যে বাদ গেল, তার 
ইযত্বানেই। সেই আক্ষেপ নিষেই যাঞ্জাষ শাস্তি দিযে পোথায় ভোর দিলাম। 


॥ গ্রন্থপ্‌ঞ্জী ॥ 
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